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ভূমিকা 
স্যার মন্সথনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত] 


হিন্দুাতির ও হিন্দুধর্মের এই যুগ-সন্ধিক্ষণে “বেদের পরিচয়” এর 
'আবিভভাব মহা মঙ্গলের স্চনা। এই মহামুলা গ্রন্থের ভূমিকা বচন! 
ৰাহুল্য মাত্র। অভুযজ্জল হ্ীরকখণ্ডের পরিচয় দিবার জন্ঠ ভূমিকার 
প্রয়োজন হয় না। তথাপি এই গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখিবার ভার 
আমর উপর অর্পিত হইয়াছে । আমি অধীত-শাস্্ব নহি, মুতরাং " 
“বেদের পরিচয়”এর কোনও পাণ্ডিতাপূণ পরিচয় দিবার সাধ্য আমার 
নাই তবে বেদের আবির্ভীব ও মহিমা সম্বন্ধে চিস্ত। করিতে শিয়া 
যাহা আমার যনে আলিভছে তাহ'ই লিখিতেছি। 

সমগ্র জগ অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন । অজ্ঞানতাঁর পনঘোর যহ্ানিশার 
ক্রোড়ে সমুদয় জীব-জগৎ গাঁঃনিদ্রায় অভিভূত । সহসা প্র!ঠাদিক- 
চক্রবাল অরুণাত হুইয়! উঠিল। সারা জগতের পবিজ্র-তীর্থ এই 
ভারতের পুণ্য পঞ্চনদের তীর হইতে গভীর উদাত্বস্বরে শাশ্বত প্রশ্ন 
উচ্চারিত হইল--”কন্মৈ দেবার ভ্বিষা বিধেমশাকে সেই দেবতা 
কাহাকে হবি প্রদান করিব? 

চিরন্তন প্রশ্ন! ভারতের আকাশ বাতাস কম্পিত করিয়া--পঞ্চনদের 
বক্ষ যথিয়!-_এই প্রশ্ন হিমালয়ের কন্দরে কন্দরে ধ্বনিত প্রতিধবনিত 
হইয়া ফিরিতে লাগিল । ভারতের বুকে এই প্রশ্ন প্রথম জাগিয়াছিল 
-_€ক লেই দেবতা, কাহাকে পূজা! করিব? বিশ্বমানবের এই আকুল 
জিজ্ঞাসা সর্ববগ্রথম উখিত হইল £য পুণ্যতীর্ঘে, সেইখানেই মিল 
ইহার উত্তর ও ইহার সমাধান; এবং এই অতিনব আবিষ্কারের তীত্র 
আননো ধাহাদের দেছের শোণিত-প্রধাহ রক্তিমরাগে রঞ্রিত হহয়া 
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উঠিল, তাহার! এই ভারতেখ আর্ধ্য সম্তজান__পুণাশ্লোক মঙ্ষ্টা সর্দবত্যাগী 
মহধিগণ | তীহাদের মুখনিংস্ত সনাতন ও অপৌরুষেয় বাণী হিন্দু- 
স্থানের স্বাধ্যায়নিষ্ঠ হিন্দর মুখে মুখে ফিরিতে লাগিল । এই শ্রাতমন্ত্রে 
ধ্যান ও ধারণ! হইতে পৃথিবীর যে পরম মঙগলকর বিশ্ব-ধর্ের সৃষ্টি হ্‌ই্গ, 
তাহারই নাম তন্দধর্্। শ্রুতি বা বেদের উপর মুলভিত্তি করিয়াই 
এই ধর্খের স্ঙ্ি। 

পৃথিবীর ইতিহাসে বৈদ্কিগ্রস্থ (চতুর্বেদের মধ্যে বিশেষতঃ খখেদ) 
মানব-সমাজের প্রাচীনতম গ্রন্থ বলিয়। সর্কবাপিসম্মত | এঁত্হাসিক 
গব্ষেণুর ফলে মানব-সভ্যতার বু প্রাচীন নিদর্শন মিসর ও 
মোঙাপটেমিয়' হইতে আবিষ্ঠত হইয়াছে সত্য, কিন্ধ সেখানেও বেদের 
নায় জ্ঞানধর্থ্ের কোনও বিরাট শৌধের আবিষ্কার হয় নাই। চরম ও 
পরম সত্যে উপর প্রতিষিত এই বৈদিক ধর্ম ও তন্নিঃস্ত এই বৈদিক 
সত্যতা থে অগ্ঠাবধি অবিচ্ছেদে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, ইহাই 
বেদের ঠিশেষত্ব। বেদের প্রাচীন লইয়া এঁতিহাসিকগণ বহু গবেষণ। 
করিয়াছেন ও নানান্ষপ সিদ্ধান্ত উপনীত হইয়াছেন। কিন্ত 
তিহাসিক ঘুর্তিপদ্ধতি অন্রান্ত নহে এবং একদিন হয়ত বেদের 
 খ়স-নির়্-প্রচেষ্টা সত্যই বাতুলতা বলিষা প্রমাণিত হইবে এই 
ভারতের হিন্দুগণ বহু সহস্র বৎসর পূর্নবণ হইতেই বেদকে অনাদি ও 
অপৌরুষেয় বলিয়! '্মাসিয়াছেন । পরাশর-সংহিতায় দেখা যায়-_- 

খাষয়ঃ মন্ত্রদ্রষ্টারঃ ন তু বেদস্য কর্তীরঃ। 
ন কশ্চিৎ বেদকর্তা! চ বেদন্বর্্া চতুর্দৃখঃ ॥ 

পূর্বেই বলিপাছি বেদ হিন্দুর যূলভিত্তস্বক্ূপ | ভারতীন্ 

সভাতায় ও তারতীয় ধর্শ-দীবনে এমন কোনও স্তর বা পর্য্যায় নাই 
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যেখনে বেদের প্রভাব লক্ষিত হর না। বেদ প্রাচীন সত্যতার শ্রেঠ 
ইতিহাস ও প্রাচীন সমাজের অপূর্ব জ্ঞান-তাগার ! হিন্দুর যাহা কিছু 
বৈশিষ্ট্য, হিন্দুত্বের যাহা কিছু গরিমা ও ভাঁরতের যাহ! কিছু বৈচিত্র্য, 
তাহা এই বেদের পৃণ্ত মন্দাকিনী-ধারার প্রতি অমৃত-বিন্দূতে 
দেদীপ্যমান। ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্ম-জীবনের মূল কথ্য জ্ঞাত হওয়া 
এই বেদের প্রকৃত অনুশীলন ব্যতীত কখনই সম্ভবপর নহে। পাশ্চাত্য 
জগতের সভ্যতাতিমানী জাতিসমূহ বিজ্ঞান ও দর্শনের গবেষণা দ্বারা 
জগত্বাসীকে যতই মুগ্ধ করুন না কেন, বেদের প্রতি-অনুবাক ও মন্ত্র 
নিহিত ৃষ্টিতকের মূল মন্্-কথা তাহাদের গবেষণা-লনধ জ্ঞান হইতে বধ 
উদ্ধে। ইথাব (12089) তরঙ্গকে করায়ত্ত করিয়া যতহী কেন রেডিয়ুম্‌ 
(]38710)) চচ্চা হউক, বিজ্ঞানের বলে পঞ্চতত্বের প্রকৃতিগত শক্তিকে 
তই কেন উপেক্ষা করা! হউক-_বিজ্ঞান-গর্বস্কীত সভা জগৎ এখনও 
বু পশ্চাতে পড়িয়! আছে। ইথার-তরঙ্গ ভেদ করিয়া দুইটা শব্দ 
প্রেরণ করিলে কি হইবে, বাঘু-তরঙ্গ অতিক্রম করিয়া গণ্নমার্গে মেঘ. 
পুপ্জের সহিত ক্রীড়া করিতে পারিলেই বাকি হইতে পারে, শব্দ-গন্ধ- 
স্পর্শের একত্ব-প্রভিপাদনের দ্বারাই বা কি ফল উৎপাদন ঘটিবে? 
অন্তঃসংজ্ঞাসমধ্ষিত জীবনিচয়ের স্থজনীশক্তি লাভ করিয়াও মহ 
বিশ্ব মিত্র ব্রাঙ্মণত্২-লাত-আশে যে মহধি বশিষ্টের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, 

সেই বশিষ্ট প্রমুখ খধিগণও উর্ধমুখে আকুল প্রার্থন! জানাইতেছেন__- 

অসবতে। মা সদ্গময়-_ 
তমসা মা জ্যো ভির্গময়, ম্বত্যোমম্থতং গময়। 

ধাহারা সপ্তলোকে ইচ্ছামাত্র অভিলবিত বাণী প্রেরণ করিয়াছেন, 
ধাছার। সৌরমগ্ুলের অধিদেবকে এই বিরাট লৌরজগতের অসংখ্য গ্রহ 
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ও নক্ষব্রনিচয়ের মধ্য হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাদেরও মুখে 
এই প্রার্থনা! কঠ রোধ হইয়' যায়, বাক্য শ্ুন্ধ হইয়! আসে, বুদ্ধি 
তাহার বিচার-শক্তি হারাইয়া ফেলে ! এই প্রার্থনা তাহারা কোথায় 
প্রেরণ করিয়াছেন ? কাহার উদ্দেস্টে উচ্চারণ করিয়াছেন ? 

এ প্রাশ্নের উত্তর বিংশ শতাব্দীর মানব দিতে অসমর্থ । কিন্ত ইহার 
উত্তর আছে, ভারতের এই নিত্য, সনাতন ও 'অপৌরুষেয় বেদ-মধ্যে | 
সহশ্র সহশ্র বংসর পুর্বে ভারতের বঙ্গ: ভেদ করিয়া হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি 
প্রা, পৃমনত্রনিংকত জরষপ্ছন্দে স্থাবর জঙ্গম দুলিয়া উঠিল-_ 

য আত্মদ। বলদ! যয বিশ্ব 

উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ 

যস্য ছায়াম্বতং বস্য মৃত্যুঃ ! অর্থা২_ 
'আত্মা যে দেয়, শক্তি যে দেয়, বিশ্বধ্যেয়, 
সকল দেবতা যে করে শাসন জবার শ্রেয়, 
অমত-মৃত্যু ধাহ্থার ছুইটা ছায়া ও ছবি? 
সেই £স দেবতা পূজিব আমরা প্রানি হবি! 

মাখার সরেও যে চিস্তা করিবার আরো কিছু আছে বা থাকিতে 
পারে, এ কপা শ্ুনিলে পাশ্চাত্যদাশনিকগণ হয়ত স্তম্ভিত হহয়া 
যাইবেন; কিন্তু হেরপ্যগর্ভ প্রজাপন্ডির মুখ হইতে যে যঞ্্র উচ্চারিত হইল, 
তাহার সর্বপ্রথম শন্দ-_সঃ) যআত্মপী। কে সেঃযে স্থির সারভূত 
এই আত্বাকেও দ'ন করিয়। বিশ্বধ্যের হইতেছেন ? যিনি দেবতাকেও 
শাসন করেন, তিনি কে? ইহার উত্তরও সমগ্র পৃথিবী-মধ্যে একমারে 
ৰেণই দিম্বাছেন। প্ৰবদ্বত মন্ুর মঙ্ধে বাণী শুনিল।ম-_যিনি বিশ্বদেব | 

এই বিশ্বদেববাদ সম্বন্ধে অভুতা-বশতঃই অনেকে আমাদিগকে 
পৌভনিক বলিয়া! অবজ্ঞা করিয়া থাকেন । 
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এস্থলে এই বিশ্বদেববাদ-ম্বন্ধে স্বর্গীয় উমেশচন্ত্র বটব্যাল মহাশয় 
যাঁহ। বলিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিলেই আমাদের সাকারবাদ 
ও পৌত্তলিকতার প্ররুত মন্দ সম্যক উপলক্ষি হইবে |  এতৎ সম্বন্ধে 
তিনি বলিয়াছেন যে, হিন্দুর “দেবতারা অসংখ্য, অথচ মিলিত। 
তাহাদের মন সমান, হ্বদয় সমান, অভিপ্রায় সমান, কার্য্য সমান। 
তাহাদের “মহৎ অন্ুরত্ অর্থাৎ সমবেত দেবশক্তি এক। খগ্েদ 
'পধানতঃ দেবতাদের এই সমবেত মহতী বশী শক্তিকেই পূজা করে। 
'কনন! যদিও খণ্বেবী ধধিদের বিবেচনা প্রক্কতপক্ষে দেবতার সংখ্যা 
রাখায় না, তথাপি খ্েদে উপান্ত বলিয়া যে সকল দেবতার নাম 
। পু ষায়, তাহারা এই সমবেত এ্রশী শক্তিরই জ্ঞানের বৈচিত্র্য-বশত: 
মর বিচিত্রতা মাত্র। মুল কখা, বেদে দেবতা শব্ৰ ছুই অর্থে ব্যবহৃত 
[ং এই দুই অর্থের ভেদ সম্যক ন' বুঝিলে ভ্রম জন্মে। প্রথম অর্থে 
€ তা সিদ্ধ-পুরুধ এবং তীহার! অসংখ্য । দ্বিতীয় আর্থে দেবতা সিদ্ধ- 
পুরুষগণের মিলিত ত্রশী শক্তি, তাহ! এক। এই মিলিত দেখ-শততিজ 
নামান্তর বঙ্গ ; সমগ্র বেদ সেই বন্ধেরই মহিমা প্রকাশ করে। এই 
কথাটা বিশেষ প্রণিধান্ের যোগা এৰং তজ্জন্যই দ্বিতীয় অর্থে এষ এক 
দেবতা অন্যান্য সর্বদেবতার সমতুল্য |” 
এই বাদ সম্বন্ধে বেদ-প্রবেশিকায় দেখ যায়-_-“আমাদের ধণ্েদের, 
নাম বিশ্বদেব-বাদ) অর্থাৎ অসংখ্য দেবতার সমবেত শী শক্তির নাম 
বিশ্বদেবাঃ বা বিশ্বদেব বা ব্রদ্ধ; এবং আগ্সি, বিষণ প্রভৃতি উপান্ত 
দেবতার! সেই মহাশক্তির নাহাস্তর্‌ মাত্র। 
এক হইতে বহু এবং বহু হইতে এক, ইহাই হইল মূল তত্ব। একক 
বন্ধের বহু হইবার সঙ্বল্প হইয়াছিল, তাই “সর্ব' শকোর সহিত ব্রিঙ্ষ' এর 
অপূরব্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে এই হিন্দুধর্মে। পরম রন্গের স্বরূপ উপলব্ধির 
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নিমিত্ত এই বিশ্বদেবের ধ্যান ও ধারণ] ব্যতীত জীবের আত্যন্তিক 
মঙ্গলের আর অন্ত কোনও উপায় নাই। হিন্দুর দর্শনে ও উপনিষদে 
ইহারই প্রচেষ্টা ক্ষিত হয়। যে সনাতন বেদের মধ্যে, আমাদের এই 
পবিত্র জন্মভূমির পুণ্য-যজ্ঞশালা-প্রস্থত যে অমৃতের মধ্যে, মানবের চরম 
ও পরম কল্যাণ স্বন্দর তাবে নিহিত রহিয়াছে সেই বেদের পরিচয় 
আমরা রাখি না. ইহাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? 

দার একটী কথা । একথা এখন সর্ববাদিসম্মত যে, বেদ অধ্যয়ন 
করিতে হইলে শুধু অর্থ হদয়ঙ্গম করিলে হয় না, বিধিষত্ পাঠ করাও 
বিশ্ে আবশ্ঠক | নিয়মমত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিচাঁলন!-সহ পাঠ করিলে 
শারীবিক ও মানসিক উন্নতি প্রকুষ্টরূপে সাধিত হইয়' থাকে । পণ্ডিত- 
প্রবর ৬সত্যবত সামশ্রমী মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, তিনি 
ধখন বারাণঙী ধামে বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তখন তাহাকে দুই 
জন গুরুর আশ্রয় লইতে হইয়াছিল--একজনের নিকট অর্থের জন্য 
অধাষন করিতেন, ও অপরের নিকট পাঠ শিক্ষা করিতেন । 

বেদের সাক প্রিচয় এই “বেদের পরিচয়” গ্রন্থে আছে। বেদের 
বীতিষ্থাসিকন, তাহার সাহিত্য ও কাব্য্ূপ, তাহার বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম- 
স্বদ্বীয় সকল তধ্যই এই আলে"? গ্রস্থখানিতে অতি সুষ্ঠুভাবে বিচার- 
বিশ্লেষণ-পূর্বক অলোচিত হইন্াছে। বৈদিক পাঠ এবং পুরুষস্থক্তের 
ও ঈশোপনিষদের বন-ব্যাখ্যাখুলির এই স্বন্দর ও প্রাঞ্জল সমাবেশ বড়ই 
উপাদেয় হুইয়াছে। বেদের বহুল-প্রচার-কল্পে এই সাধু ও মহতী 
প্রচেষ্টা মল হউক | তাঁরত তাহার এই নিজ্-বৈশিষ্ট্যের দ্বারা সমগ্র 
বিশ্বের শাস্তি-গ্রতিষ্টায় সমর্থ হউক, ইহাই আমার অন্তরের প্রার্থন!। 


পারার রাজারা 


নিবেদন 


/ বঙ্গের হিন্দু-সমাজে বেদশাস্ত্বের আলোচনার অভাব দেখিয়! 
বহুদিন যাব হৃদয়ে ছুংখ অনুভব করিয়া আসিতেছিলাম। 
গ্রচার-প্রভাবেই সাধারণের মধ্যে বেদ-শাস্ত্রের প্রতি অন্থুন্বাগ ও 
শ্রদ্ধা আনয়ন কব! সম্ভব। কিন্তু বেদের পণ্তিতগণ, তথ বিভিন্ন 
সাম্পদায়িক গ্রচারকগণ, এই বিষয়ে এক প্রকার উদাসীন । 
কোন কোন ধশ্মনিষ্ঠ হিন্দুস্তান বেদ অধ্যয়নের ইচ্ছা 
পৌঁষণ করিলেও বেদের ভাষা ও বিপুলত্ব নিবন্ধন সহজ 
প্রাথমিক গ্রন্থের অভাবে তীহার সেই ইচ্ছা হৃদয়েই বিলীন 
হইয়া যায়। 

সহজ ও মৃখবোধ্য পাঠের মধ্য দিয়া মাধারণ শিক্ষিত 
বঙ্গের হিন্দু নরনারী যাহাতে সংস্কৃত ভাষার জ্ঞানাভাবেও বেদের 
॥ 
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প্রতি 'অন্ুবাগ পরায়ণ হইতে পারেন, তজ্জন্য এই প্রাথমিক 
“বেদের পরিচয়” গ্রন্থ লিখিয়া বঙ্গভূমির সর্বব সম্প্রদায়ের 
আবাল-বৃদ্ধ'বনিত'র প্রতি আমার নআ নিবেদন এই যে, তাহারা 
বেদের প্রতি লুট শরদ্ধাবিশিষ্ট হউন--বেদের সৌন্দর্ম্য উপলব্ধি 
করুন_-বেদের মতিম; প্রচার করুন এবং বেদপুরুষের সেবানিরত 
হইয়া হিন্ুর অধাদা আক্ষগ রাখুন 1৮ 

'বেছের পার্চয়” লিখিতে তাণমি পুর্বাচাধ্যগণের সনাতন 
শ্রোতশান্্-পরম্প্কাই অনুধাবন করিয়াছি । সায়পাচার্ষোর 
“উপোদ্পাত? উকটভাষ/, মহীধরভাম্য, 'মশ্রভাহ্য, শতপথব্রাহ্মণ, 
গোপথব্রাক্ষণ।  কাত্যায়নশ্ব্র, চরণব্যহ,। যাচ্ছবন্ধ্য শিক্ষা, 
জৈমিনীর মীমাংসাস্বত্র প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া 
এবং বেদশান্ের মদীয় শ্রদ্ধাম্পদ শিক্ষক বেদাচাধ্য শ্রীযুক্ত 
ব্ধঃপাঠক কাবলে মহোদয়ের সাহাযো এই গ্া্থ প্রণয়ন করিতে 
সমর্থ হহয়াছ ! মাধ্যন্দিনীয় শুক্লুষজূর্বেদের বঙ্গানুবাদ ও 
ব্যাখাই প্রথমে আকন করিয়াছিলাম। কিন্তু সেই গ্রথ 
অনুধাবন করত: তাহাতে অনুরাগবিশিষ্ট হইতে হইলে প্রথমে 
বেদশাস্থের সাধারণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক । বেদ বিষয়ক 
জ্ঞানের স্বল্পতা 'নবঙ্গন সর্বসাধারণ হিন্নু এই প্রস্থ হইতে 
বেদের ন্যুনাপিক সংবাদ জ্ঞাত হইয়া যদি কিন্সিম্মাত্রও বেদের 
প্রতি আকুষ্ট ঠন, ভাঙা হইলে উাহারা সমগ্র যজর্বেদ যথাবিধি 
অধ্যয়ন করিয়া বৈদিক বজ্ছে বঙ্গের গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠা 
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করিতে যত্বশীল হইবেন, এই আশাবন্ধ লইয়া হিন্দুর ভ্দয় 
আনন্দাবেগে জাগিয়া উঠিবে। শুতরাং এই বন্তমান গ্রন্থ 
শুরুযজুবে দ অধ্যয়নের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই পূর্ববাভাসরূপে 
লিখিত হইল ৷ 

সমগ্র শুক্রষজরেদ ব্যাখ্যা করিতে আরম্ত করিয়াছি । তাহ! 
সমাপ্রির জন্য যচ্েখরের অনুকম্পা, গুরুর আশীববাদ, সজ্জনগণের 
শুভেচ্ছ৷ এবং বঙ্গের হিন্ু মাত্রেবঈ সতান্ু ভুঁতির উপর সম্পূর্ণ 
নির্ভর করিতেছি । তাহারা আমার এই সেবা গ্রহণ করিল 
নিজেকে কৃতাথ জ্ঞান করিব! শতপথব্রাহ্মণ ও কাত্যাফণ 
শত্রানুসারে শ্রুভ্যক্ত বিধানে উবটাচধ্য ও মতীধর আমন্ষ্যর 
ভাষ্যানুযায়ী য্জবদের 'বন-ব্যাখা” লিখিবার সশুপাহস পোষণ 
করিতেছি । সেই ক্ষীণ চেষ্টার দৃষ্টান্তম্ববূপ এই “বেদের 
পধিচয়” ঠান্থের শেষ ছুই অধ্যায়ে “পুরুষসক্তেরর এবং 
“ঈশোপনিধদের” বন-ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল। পঞ্চশতোত্তর 
ঘিসহজ পৃষ্ঠায় সম! শুরু যজুবে দের 'বন-ব্যাখা? সম্পূর্ণ হইবে, 
আশা করিতেছি । আমি ভিক্ষুক সন্স্যাসী ; যাঁদ কোন সন্ধদয় 
বেদাম্থ্রাগী হিন্দুসন্তান সেই গ্রন্থ প্রকাশে সাহাযা করেন, 
তবেই আমি নিজ কর্তব্য-বোধে চেষ্টার ফল বঙ্গের হিন্দুর 
করকমলে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইত পারিব। 

বেদশাজ্্র অধ্যয়নে এবং সর্বসাধারণের উপযোগী করিয়া 
বঙ্গভাষায় এই গ্রস্থ লিখিতে শ্রদ্ধেয় স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধায় 
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মহোদয় আমাকে প্রচুর উত্সাহ প্রদান করিয়াছেন ; তজ্জম্য 
আমি তাহার নিকট কৃতজ্ঞ । 

পবিশষে নিবেদন, প্রচারকার্যো বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ 
সমাং এই গ্রন্থ মুদিত হওয়ায় এব” অতি দ্রুত গতিতে 
মুদ্রণকার্য্য সম্পন্ন হওয়ায় কোন কোন স্থলে মুদ্রাকর প্রমাদ 
বহিয়া গেয়াছে। স্তধী পাঠকগণ ফরটি গ্রহণ না করিয়া 
₹শোধন পূর্বক পাঠ করিলে কতার্থ হইব । ইতি 


পারনি, নি টিকা 
অযোদধাম ৃ রা 
ভ্রিদপ্ডিভিক্ষু শ্রীতক্রিহ্মদয় বন 


২৯শে ফাব্পন) ১৩৪৬ সাল 
১৩ই বাচ্চ, ১৯৩৯ 


বেদের পরিচয় 
_. গদ্র্থন অজ্যান্্ 
প্রস্তাবনা 


সে এক অতীত গৌরবের শান্তিময়ী কথা । জগতের সভ্যতা 
তখন এই ন্েহময়ী জননী-ন্বরূপিনী পরমপুতভূমি আমাদের 
সমুজ্জল ভারতবর্ষে চরম সীমা লাভ করিয়াছিল। গ্রীকৃ- 
: সভ্যতার সংবাদ তখনও লোক-সমাজে পৌছায় নাই--.জগৎ 
তখনও বিচলিত হয় নাই কুহকিনীর কুটিলনাট্যসম জড়- 
সভ্যতার মনোমুগ্ধকর বাহক ঢাকচিক্যে । এমন কি, বর্তমান 
সময়ের তথাকথিত বনু সভ্য জাতির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত তখন ছিল 
কি না সন্দেহ । আর যদিও সেই সকল জাতির কোনও অস্তিত্বের 
সংবাদ পাওয়া যায়, তাহাদের আচার-ব্যবহার, শিক্ষা-শীক্ষাঃ 
শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি বন্য পশ্ড হইতে বিশেষ শ্রেষ্ঠ ছিল 
বলিয়া স্বীকার কর! যায় না। 


২ বেদের পরিচয় 


ভারতের সেই শৌরব-রবি আজ পরমার্থাকাশের পশ্চিমাচলে 
অস্তরমতপ্রায়। অনন্ত ঘাতপ্রতিঘাতের মধা দিয়া আবহমান 
কাল থে পারমাথিক সভাতার জয়-পতাক: আজও পধ্যস্ত কোন- 
প্রকারে উড্জীন রহিয়াছে, তাহাকে চিরতরে ধূলিসাৎ করিবার 
জন্যা চতুর্দিক হইতে যে প্রবলা বাতা উথ্িতা হইয়াছে, তাহার 
সর্ববগ্রাসিনী শক্তির হস্ত হইতে ভারতের সেই সর্ব-প্রাচীন 
পরমার্থজয়পতাকা আজ রক্ষা করিয়া অভ্রভেদি-গিরিশুঙ্গম 
উন্নত রাখিকার জন্য কি সেই গৌরবে গৌরবান্বিত শতসহত্ খষি- 
সন্তান উন্নতমস্তকে ম্ফীতবক্ষে উঠিয়া দাড়াইবেন না? নিভূতে 
নির্বরিত বক্ষ-ভাসান চক্ষের ততপ্তবারি মুছ্িয়া ফেলিয়া অতীত 
গৌরব অক্ষুপ্ন রাখিবার জন্য কি আধ্য-পুজগণ প্রবলোতসাহে 
বিপুলা চেষ্টার আবাহন করিবেন না? 

সেই পারমাথিক গৌরব কেবল মাত্র আধ্যসম্তানগণেরই 
সম্পত্তি নয় ; সমগ্র বিশ্বযাবতীয় চেতনাচেতন জগতের 
প্রাণীই অনাদ্রিকাল হইতে ভাবতের ভাগ্যাকাশে উদিত পরমার্থ- 
রবির কিরণে উদ্ভাসিত, জ্যোতিতে অনুপ্রাণিত ও আকধণে 
নিতয-শ্রেয়ের পথে পরিচালিত। এই আদি-আদিত্যেরই 
অতি ক্ষুদ্র কিরণচ্ছট'য় পথ দেখিয়া পরবর্তী কালের পথভ্রষ্ট 
দিশাহারা বন জীবকে পথ প্রদর্শনের প্রয়াস পাইয়াছেন 
কতশত আচার্য, ধর্শগুক ও ধর্ন্মনত-প্রবর্তক। নিরপেক্ষভাবে 
আলোচন' করিলে ইহ! সহজেই প্রমাণিত হয় যে, তাহাদের 
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যাবতীয় শিক্ষা, ধর্মোপদেশ ও প্রচাবপ্রচেষ্টার অশেষ যত 
জ্ঞাতাজ্ঞাতভাবে এই পারমাধিক ভারতেরই অফুরন্ত আদি রত্ব- 
ভাণ্ডার হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছিল। বর্তমান সময়ে সেই 
অমূল্য রতুরাজির সনাতনী বীধ্যবতী কথার আলোচনাভাবে তাহা 
বিস্মৃতির অগাধ জলধিগর্ভে নিক্ষিপ্ত দেখিয়া অনেক সদয-হৃদয়, 
ধর্মপ্রাণ সঙ্গনের শঙ্কার কারণ হইয়াছে এবং এই জন্যই - 
সেই অপ্রাপ্য রত্র-ভাগডারের গভীরতম তলদেশ হইতে ছুই 
একটি মাত্র রত্ব আহরণ করিয়া তাহার দিগ্র্শন করিবার জন্য 
বর্তমান প্রায়াস। অতীত গৌরবের মূলভিত্তি হইল খষিসস্তান- 
গণের হৃদয়-ধন বেদশাস্্র ও তাহার শিক্ষা ৷ এ হেন বেদশাস্ত্র কি, 
ইহার উৎপত্তি কি প্রকারে হইয়াছিল এবং ইহাতে আছেই 
বা কোন্‌ রত্ব কি ভাবে নিহিত, তাহা উদ্ঘাটনের প্রযতু করিব 
সকলের বোধগমা সহজ-সরল বঙ্গভাষার মধা দিয়া, যাহাতে 
বাঙ্গালার আর্ধ্যসস্তান বেদ-রত্বাভরণে সঙ্ভিত হইয়া ফঁড়াইতে 
পারেন সহাস্যবদনে বেদপুরুষের সম্মুখে । 
ৃ বেদসংহিত! তুলিয়া ধবিয়াছেন বিশ্বদরবারের সম্মুখে 
সকলপ্রকার হিতকর বস্তর সারপদার্থটা। যদি কিছু জগতে 
গ্রহণীয় হয়, তবে মঙ্গলকামীর পক্ষে বেদশান্ত্ই সর্ব্বাগ্রণী 
যদি সর্ধবকল্যাণকর অবিনশ্বর পরম-রত্বের সন্ধান করিতে হয়, 
তবে বেদই তাহা সম্যক্‌ প্রদান করিতে যোগাতম বলিয়া! চির- 
গরিচিত। ভারতের ধধিসস্তানগণের নিত্যধর্মের মূল ও 
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অবলম্বনন্বরূপ এই বেদ। বাক্ষসী-স্বরূপিণী পাপিয়সী নাস্তিকতা 
তই পরমশক্রর ম্যায় মানব-জাতিকে ধর্দপথ হইতে বিচ্যুত 
করিঘ' অস্তিমে ভগবদ্ধিদ্বেষে নিযুক্ত করিতে যত্্বতী ; তাহার 
এই অকল্যাণকারিণী চেষ্টার হস্ত হইতে রক্ষী করিতে বেদই 
সর্ধ্বোত্তম শক্তিশালী বান্ধব । সনাতন সিদ্ধান্তের বেদই এক- 
মাত আগম এবং পরোক্ষ-বস্তর বিভিন্ন ধম্মাদির তারতম্যবিচারে 
্রমশন্থাতা বৃচনাকারী বদ । পুরাকালে কতশত মহষি-রাজ্ষিই 
না বেদগ্রভাবে সংসারে স্বখ-সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও 
তন্তিমে পরাত্পর ভগবানের অশোক-অভয়-চরণামৃত-পানে 
প্রমন্ত হইয়া নিত্য-কল্যাণ প্রাপ্তিতে ধন্যাতিধস্য হইয়াছিলেন। 
গোভিল-আশ্বলায়ন-মন্ত-প্রভৃতি কত কত মহধি বেদের বিধি- 
নিষেধ-বাক্য অনুশীলন করিযা স্ুত্র-সংহিতা, স্মৃতি-শান্সাদি 
রচনা করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন--মার্কত্রেয়-ব্যাসাদি 
উপদেষ্টগণ বেদের আখ্যায়িকাভাগ পল্লবিতি করিয়া বিবিধ 
বিস্তৃত ইতিহাস-পুরাণাদি প্রচার করিয়া বিশ্বের মহা-মঙ্গল 
বিধান কবিয়া গিয়াছেন__কঠ-বাল্সীকি প্রভৃতি মুনিগণ বেদের 
কবিত্বের আশ্রয় করিয়াই “আদি-কবি” বলিয়া যশঃ অর্জন 
করিযাছেন-__যাজ্ঞবঙ্থ্য-পাণিনি প্রভৃতি মনীষিগণ বেদের বোধ 
গর্ল করিবার মানসে কতই "পরিশ্রম করিয়া ব্যাকরণ- 
শান্ত্র প্রচার করিয়া গিয়াছেন--স্থৌলাপ্ঠীবী-শাকপুনি-যাস্ক 
প্রভৃতি খষিগণ বেদের শব্দার্থ হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য 
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অস্কশান্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন-_-বেদের ভাবগত বিবাদ মীমাংসা 
করিয়া জৈমিনি প্রভৃতি মহামুনিগণ শিষ্্পরম্পরায় অট্রটকীন্তি 
লাভ করিয়াছেন_-মহধি-কপিলাদি যোগিগণও বেদের দোহাই 
না দিয়া চলিতে সমর্থ হন নাই এবং বেদের কোটা অংশের 
এক অংশ আশ্রয় করিয়াই বর্তমাণকালে কতশত বাক্তিই না 
সাহিত্যিক, কবি, জানী, ধার্মিক প্রভৃতি আখায় যশঃশোভা। 
লাভ করতঃ দৌভাগাজ্জন করিয়াছেন। এই বেদশান্বের . 
অধ্যয়ন হইতেই পুরাতন আধ্যগণ বনুপ্রকার অস্ত্র-শশ্ত 
ব্যোমযান-ধৃমযানাদি শ্রাবিষ্কার করিয়া তাহাদের কার্্যকুশলতার 
পরিচয় দিয়াছেন। ষে আধ্যাবর্তে শতসহত্স রাজবিপ্লব, 
াষ্ট্রবপ্লব + বিধন্রীর কুটনাট।, শ্্েচ্ছের কূটনীতি সত্তেও বেদ- 
ভাস্কর এতাবতকাল সমুজ্জল থাকিরা আজ তমসাবৃত হইতে 
বসিয়াছেন, সেই অতীতের পবমগৌরবস্বরূপ বেদসংহিতার 
পরিচয় জ্ঞাত হইতে এবং তাহার মর্যাদা রক্ষার্থে কঠিনতম 
হদয়ও কি কাদিয়া না উচিবে ? আজ এই মহাছুন্দিনে বাঙ্গালার 
আর্ধ্যসন্তানগণের হৃদয় কি এই ক্ষোভ-বারিতে বিগলিত হইবে 
না? আমরা নিকট ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করিয়া আশাবন্ধ। 
মাত্র পোষণ করিতেছি। 

পরমকারুণিক শ্রীভগবানের পাদপদ্মমধুপানে বিমুখ এবং 
বিপথগমনকারিণী দাসীম্বরূপিণী অঘটন-ঘটন-পটীয়সী পরমা 
ছুস্তরা ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার ঘ্বণ্যপদ-লেহনে সতত নিরত 


৬ বেদের পরিচয় 


স্বরপবিত্রান্ত ব্রিতাপরিষ্ট বন্ধ-জীবকূলের মধ্যে মানব-জ্াতিই 
শ্রেষ্ঠ! বিচার করিলে দখা! যায় যে, এই মানব-সমাজ ধর্ম 
প্রবৃত্তির তুলাদণ্ডে চারভাগে বিভক্ত । অতি স্বল্পসখ্যক লোকই 
বর্তমান গলিত জগতে আছেন যাহারা নিত-মঙ্গলন্বরূপ 
ভগবানের অন্ুকম্পায় সেশ্বর-নৈতিক-জীবন যাপন করিয়া 
শ্রেয়পথাশয়ে পরমা গতি লাভের জন্য উন্মুখ; অনেকেই 
আছেন যাহারা ওজন তো! দূরে থাকুক, ভগবানের অস্তিত্বে 
পর্যান্ত বিশ্বাস কদেন না -না আছে তাহাদের আত্মবল 
আর দা আছে তাহাদের নৈতিক ও মনোবল---দৈত্যপ্রকৃতি- 
সদৃশ সেই নিরীশ্বর লীতিবিহীন নাস্তিককুল সমাজের মহা 
অকল্যাণকারী ; তৃতীয় শ্রেণীর লোক ঘদ্যপি নিরীশ্বরবাদী 
বা নাস্তিক, 'তথাপি নৈতিক ও মানসিক বলে বলীয়ান্‌ হইয়া 
প্রতিমুতুর্কে পরিবর্তনশীল হেয় জগতে সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, 
অর্থনীতি প্রন্থতি বিষয়ক অকিঞ্চিৎকর বস্ত্র উন্নতি 
সাধনে ক্ষণচ্ুদুর স্রখন্থচ্ছন্দ প্রদান করিয়া পরোপকার-্রতে 
আগ্রহাগিত ১ "সার চতুর্থ শ্রেনীর ব্ক্তি জগতে এখনও অনেক 
আছেন, বিশেষতঃ ধন্মক্ষেত্র এই ভারতভুমিতে, ধাহারা সমগ্র 
এ্ব্ধ্য-মাধুধ্য-ওদার্য-বিগ্রাহ সর্বশক্তিমান ভগবানের অনিন্ত্য 
শক্তিতে বিশ্বাস-পরায়ণ এবং স্বভাবের নিত্য রাজ্য হইতে 
অভাবের ভুমিকায় হুদয়-দৌর্বধল্য বশতঃ স্মলিতপদ হইলেও 
পরমার্থ-পথের পথিক হইয়া বিশ্বের যাবতীয় জীবের ইহ্‌- 
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পরকালের সুযোগ সুবিধা প্রদানে নিক্ুপট পরোপকারব্রত। 
এই চতুঃশ্রেণীর মানবগণের মধ্যে প্রথম শ্রেণীই সর্বোত্তম এবং 
দ্বিতীয় শ্রেণীই সর্ধবনিকৃষ্ট। মায়ার প্রলোভনে মুগ্ধ বদ্ধজীবগণ 
অসক্চিন্তা-হৃদয়দৌর্ববল্য-দ্বিতীয়াভিনিবেশ-দেহাত্মবুদ্ধি দোষ- 
চতুষ্টয়ে ক্রিষ্ঠ হইয়া আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনাদি কার্যে ব্যস্ত । 
সুতরাং বেদসমুদ্রের নিয়তমভাগে লুকায়িত পরমার্থরত্ব সংগ্রহে 
তাহাদের সময় কোথায় ?-সময় থাকিলেও আগ্রহ কোথায়? 
এবং কাহার কাহার আগ্রহ থাকিলে যোগ্যতাভ'বে সৎসাহস 

কোথায়? এই প্রকারের সর্বন্বহারা মৃতপ্রায় বঙ্গণন্তানের যদি 
_ বেদালোচনায় কিঞ্চি্াত্রও উৎসাহ জাগ্রত হয়, তবে অদূর ভবিষ্যতে 
যে আশার ক্ষীণ রেখা দৃষ্টা হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? যে 
সজল -মুফলা) বঙ্গমাতার পুণ্যতোতে ভাসিয়াছিল একদিন 
তাহার কৃতিসন্ভানগণের গৌরব-গাথা, তাহার মূলে ছিল 
বেদান্ুরাগ । যে আধ্যাবর্তে একদিন "গভীর ওঁকারে সাম- 
বঙ্থারে কীপিত দূর বিমান--যেখানে বেদ-ধ্নিতে চেতনাচেতন 
জগ মুখরিত হইত--যে দেশের বেদগানের মূচ্ছনা সুস্তন্ৃদয়েও 
দিব্যভাব উদ্দীপিত করিত---যে পৃত-বেদভূমির এক প্রাস্ত হইতে 
অপর প্রান্ত পর্য্যস্ত দ্বিজগণ-মুখোচ্চারিত খক্-যজুঃ-সামমন্ত্র দিগন্ত 
সজীব করিয়া ত্রহ্মাণ্ড ভেদপূর্ববক পরব্যোমের দিকে আনন্দের 
আবেগে জীবন-গতি পরিচালিত করিত-_যে ধর্মক্ষেত্রে যজ্ঞবেদীতে 
যাজ্বিক খত্বিক-অধবুযগণের অপিত আহুতি মন্ত্রের সহিত ধূমাফ়িত 


৮ বেদের-পরিচয় 


অগ্নির লেলিহান জিহ্বার অগ্রভাগ হইতে এক দিব্যগন্ধ নি:স্যত 
হইয়া ভূলোকবাসিগণকে পুলকিত ও ছ্যলোকবাসী দেবগণের 
আনন্দ বিধান করিয়া যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির জয়গাথাকে নুষমাযুক্তা 
করিয়া দিত, সেই বেদশাঙ্ছে কি নিগুঢ তত আছে, তাহা জ্ঞাত 
হওয়। সকল শ্রেয়স্কামীরই নিত্যাবশ্যকীয় ব্যাপার । 

শ্রেয়: ও প্রেয়োভেদে জগতের বস্ত্র দ্বিবিধ | তন্মধ্যে অনেকেই 
প্রেয়ের প্রার্থী-_যাহা ধাহাকে শ্ত্রীতি প্রদান করে, তাহা বরণ 
করা জীবের স্বাভাবিকী বৃত্তি! কিস্তু বিচার্ধ্য বিষয় এই যে, 
জগতের প্রিয়বস্থ কি স্ব্বপময়ে আমাদের নিকট হিতকর হয়? 
বস্তুতঃ, শ্রেয়: বস্ত্ব আমাদের বর্তমান রসনার তৃপ্তি বিধান করে 
না; যেমন, রুগ্ন বাক্তি অল্প মধুর সুস্বাছে খান্ গ্রহণ করিতে 
আকাজ্কা করেন, কিন্ত তৎপ্রকারের প্রিয়বন্ত্ু যে তাহার মৃত্যুকে 
নিকটে আহ্বান করিবে, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন না * আবার, 
সেই কুগ্র বাক্তির রোগারোগ্যকরণযোগ্য তিক্ত-ওষধ তাহার 
রসনার তৃপ্তি বিধান ন। করিলেও অন্তিমে তাহাই তাহার ব্লেশকর 
রোগ প্রশমিত করিবে! এই বিশ্বে এমন কোন প্রাকৃতিক বন্ত 
লভ্য হয় না, খাহা সন্ব প্রাণীর পক্ষে সর্বাবস্থায় যুগপৎ মধুর ও 
উপকারী । কিন্তু অনুসন্ধান করিলে জ্ঞাত হওয়া যাইবে যে, . 
এক নিত্য-সুন্বাছ্ব ও পরম-মঙগলপ্রদ বস্ত গুপ্ত আছে এ বেদ- 
বাক্যের অন্তরালে । 

এমন যে আমাঁদের জীবনসর্ধ্বস্থ পরম মঙ্গলের আশ্রয়ন্বরূপ 
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এই বেদ-মহামণি, তাহা কোন এক সময়ে ভারতের প্রতি-ঘরে 
প্রতি-শরীরে শিরোরত্বরূপে দেদীপ্যমান ছিল। সর্বত্র তখন 
বেদধ্বনিতে মুখরিত তইত- প্রতি বর্ষে অসংখ্য যঙ্জ সম্পাদিত 
হইত। কাহার€ কোন প্রকারের শঙ্কা ছিল না। আস্তিকত৷ ও 
ধর্মভাবে দেশ ভরপুর হিল এবং সার্থ-সুন্থরসমন্ধিত বেদসংহিতা 
তখন দিজাতিগণের কণ্ঠা্থে থাকিত। কিন্তু সময় চিরদিন এক 
রকম থাকে নাং কালক্রমে বৈদিক ক্রিয়া অজ্ঞান অন্ধকারে 
_ আচ্ছাদিতা হইতে লাগিল। যে দেশে অসাখ্য বেদজ্ ছিলেন, 
সেখানে আজ বহু অনুসন্ধান করিলে কচিৎ কোথাও দুই একজন 
মাত্র বেদজ্ঞ পাওয়া যাঁয়। তন্মধ্যে আবার মন্ার্থজ্ঞানসহ 
স্ববেদজ্ঞ অহি বিরল--পাঠমাত্্র জ্ঞাতা বৈদিকই অধিক । যদি 
এই সময় একজন সাম-বেদক্ছের প্রয়োজন হয়, তবে অনুসন্ধান 
করিয়া প্রাপ্ত হওয়া এক দুরূহ ব্যাপার হইয়া দীড়ায়। বারাণসী 
হইতে কান্যকুজ পর্য্যন্ত যে দেশ বেদবিষ্ঠার ভাপগ্তার ছিল, সেই 
বারাণসীতেই বা অযোধ্যা'দি ধর্মক্ষেত্রে ব্তশান সময়ে দুই একজন 
মাত্র বেদজ্ঞ পাওয়া যা । 

হিন্দধশ্মান্তর্গত বিভিন্ন সৎসন্প্রদায়ের বিদ্ৎ-সমাজ স্ব স্ব 
সাম্প্রদায়িক বন্ধনে এত ব্যাপূত হইয়া পড়িয়াছেন যে, বেদ কি 
বন্ত এবং তাহাতে কি আছে তৎসম্বন্ধে তাহাদের কৌতুহল পর্য্যন্ত 
জ্রাগ্রত হয় না। তাহারা স্বীয় সাম্প্র*'গিক ভজনের নামে 
বেদাধ্যয়নে সময় বৃথা নষ্ট হইবে প্রভৃতি বাক্যের শচারদ্ারা স্বীয় 


১০ বেদের পরিচয় 


ভক্তনোত্কধ্য প্রতিপন্ন করিয়া ভজনানন্টী নামের প্রতিষ্ঠা লাভের 
গুপ্ত আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়াই বেদের প্রতি তাচ্ছিল্য 
করত শ্রুতিশাস্্নিন্মনরূপ অপরাধ করিতেও ক্রুটী করেন না। 
কত বড় ছুঃখের বিষয় যে, এক এক সাম্প্রদায়িক গ্রন্থের উপর 
বিংশংধিক টাকা-টিগ্লনী হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ভগবৎ-বিষয়ক 
জ্ঞানের যে মূল আশ্রয়-সর্বশান্ত্ের যে প্রাণস্বরূপ-_যাঁবতীয় 
জম্প্রদায় প্রবর্ধক কগদগ্ুরু আচার্যাগণের গরত্তিপাছ্া বিষয়ের যে 
মূলাধার, সেই বেদের অর্থবিস্তারের নিমিত্ত ছুই চার ভাশ্যুও 
পাওয়া ঘায় না । উক্ট, সায়নাচার্ধা, মহীধর এবং ইদানীস্তুন 
পশ্তিত মিশ্র ও স্বামী দয়ানন্দ বাতীত বেদাথ-জ্ঞানার্জনের নিমিত্ত 
কয় জন সাম্প্রদারিক মাত্রা বেদ ব্যাখা! করিবার জন্য জীবন 
নিয়ো করিয়াছেন ? আজ এই স্বিস্টীর্ণ ভারতবর্ষে স্ুবেদজ্ঞ 
বিদ্বানের এক রকম সম্পূর্ণ অভাব বলিলেও অতযুক্তি হইবে 
না। তথাপি হৃদয়ে আশাবন্ধ পৌষণ করিতেছি যে, আবার 
এমন এক সময় আসিবে যখন কালচক্রের গতির পরিবর্তনের 
সঙ্গে সক্ষে ঠবদিক যুগের সুষমা বিস্তারিতা এবং সর্ধ জগতে 
বেদের শিগুঢ় ধশ্ম প্রসারিত হইয়া, অতীতের গৌরব-বিজয়-ডঙ্কা 
শিনাদিত করিবে ৷ এই জন্য এখন হইতেই ধন্্গ্রাণ পণ্তিতগণের 
মধ্যে বেদ বিদ্যার আলোচনা হওয়া বিশেষ আবশ্যক | ইহা 
হইতেই জীবের পরম দঙ্গল রঃ হইবে । 

বেদজ্ভ ও বেদধর্দের অভাব হেতুই আজ দেশে বহুপ্রকারের 


গ্রস্তাবন। ১১ 


মত-মতান্তর লইয়া সাম্প্রদায়িক কলহ। কলহে ও পরস্পর 
দোষ-নির্দেশ-কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া এ প্রকার ধম্মপ্রচারকগণ 
ধর্মের মূল শাস্ত্র, যাহা! হইতে বিশ্বচরাচর ও যাবতীয় ধর্ম্মভাব, ও 
সাধন-পদ্ধতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহার আলোচনা. এমন কি 
সেই বেদ-গ্রস্থ একবার চক্ষে মাত্র দেখিবাস্ণঠ অনেকেই অবসর 
পান না। সঙ্কীর্ণতায় অঙ্গীভূত সা এ্রদায়িকগণের চিত্ত পরস্পর 
নিন্দাবাদে মলিন ও অবশেন্ধে হিংসানলে দগ্ধ হইয়া যায়। 
তীতাবা, জ্ঞান, গয়দার্থপথ হইতে বিচ্যুত হইয়৷ বাহক ধর্মের ৃ 
। আবরণে অতি ঘৃণ্য কুকার্য্যে ব্রতী হইতে কুষ্টিত হন না| 
সাম্প্রদায়িক রম্যালোচনা ও তৎসিদ্ধান্তে সুদুঢ় নিশ্চম্তার যে 
আবশ্যকতা নাই, এমন কথা নয়। কিন্তু বক্তব্য এই যে, যে 
মূলাধার হইতে যাবভীয় মন্প্রদায়ের উদ্চব, পেই ভগবতস্বরূপ 
বেদশান্ত্ের প্রতি লক্ষ্য রাখা সাম্প্রদায়িক সজ্জন পপ্ডিতগণের 
উচিত। ভগবদ্বত্তা সববাদি, মূলাশ্রয়ন্বরূপা, ভগবানের সাক্ষাৎ 
মুখ-নিঃস্যতা বেদবাণীর অনুসন্ধান আলোচনা তদর্থবোধের 
প্রয়াস ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচার পরিত্যাগ করিয়া প্রশান্ত ও প্রশস্ত 
হৃদয় প্রত্যেক ধন্মানুরাগী সাম্প্রদায়িকগণ গ্রহণ করিলে, ভারতের 
মেঘাবৃত বেদ-তাস্কর আবার সহাম্তবদনে আমাদের প্রতি তীয় 
দ্রিব্যজ্ীন-কিরণ বিতরণ করিবেন । | 

আন্ত বাঙ্গালার ত্রাহ্গণসমাজের ছূর্গতির সীমা নাই। ইষ্ট 
যজ্জাদি করা দূরের কথা, এমন কি নিত্য-নৈমিস্তিক সঙ্ধ্যাবন্দনা ও 


১২ বেদের-পরিচয় 


পঞ্চযজ্জের পর্্যস্ত লৌপ হইতে বসির়াছে। নাস্তিকযবাদ রাষ্ট্র 
নীতির ভিতর দিয়! জগণ্কে পশুত্থের দিকে লইয়া চলিয়াছে। 
ভারাতর আধাগণ যদি এভাবে বেদবিহীন-দেশ ও জাতির 
আনুকরং:: রাষ্ত্রনীতিতে নিমভ্ভিত হন, তাহা হইলে পরমা্থ- 
ভারতের, 'তথা (্িশব, এক মহা-অন্ধকার যুগ উপস্থিত হইবে। 
ভারত ও ভীরতের আধা- খষিসম্তান হিন্দুগণ বেদ-ধর্ম্ের ভিত্তি 
উৎপাত করিয়' স্বারাজ্যলক্ষ্মীর" কপা কখনও পাইতে পারিবেন 
না। ভারতে ব্দরাজ্জা পুনঃ প্রতিষ্টিত হইউা।। 

যেদিন বেদ-ধন্ম আমাদের নিকট হইতে অনেক দূরে সরিয়। | 
পিল, সেই ছিন হইতে অনেক স্বার্থপরায়ণ ব্যক্তি স্বীয় প্রাকৃত 
প্ররোজনসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বেদের অনেক কদর্থ করিয়া বেদধন্মের 
নানে বেদের প্রকৃত অর্থের প্রতি কুঠারাঘাত কবিতে কুষ্টিত হন 
নাই। বর্ণমান যুগের তথাকথিত সভ্যতা, বৈদিক আচার- 
ব্যবহার, শৌচাশৌচবিচার, যন্্রানুষ্ঠান-পৃজন-পঠন-জপ-তপাদি- 
বন্তিতা হইয়! সর্ববসাধারণকে মনোমুগ্ধকর আপাত সুখপ্রদ বস্ত্র 
গালোভনে প্রলুদ্ধ করিয়া নিত্যকল্যাণ হইতে চিরবঞ্চিত করিতে 
ঝ £সঙ্কল্প ৷ এহেন দুর্দিনে বেদ কি বন্তব এবং তাহাতে কি তথ্য ও 
সিদ্ধাও আছে, তাহা হিন্টুমাত্রেরই অবগত হওয়া অত্যাবশ্যক | 


হু 


ভিভীম্ম অশ্যাম্ম 
বেদের উৎপত্তি 


কোন বস্তুর উত্পন্তি-বিষয়ক-জ্ঞানাজ্জনে জগতে সাধারণতঃ 
দ্বিবিধ পন্থা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রপঞ্চের পরিবর্তনশীলা ভৌম- 
ভূমিকায় অবস্থিত হইয়া স্থল কণ্েন্দিয় ও মুক্ম জ্ঞানেজ্রিয়ের 
প্রভাবে দৃশ্যমান প্রকৃতি-জাত বস্ত হইতে অপ্রাকৃত ও অতীন্দ্রিয় 
পদার্থের অন্ুমানাদি-সিদ্ধ অনিশ্চিত জ্ঞান আরোহপথাবলন্বনে 
বদ্ধ জীবের লভ্য, আর স্বতঃসিদ্ধ বাস্তব-সত্য অধোক্ষজ স্বরাট্‌ 
বন্ত শ্রীভগবান্‌ ও ভগবজ জ্ঞান স্বপ্রকাশ বলিয়৷ শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্ম- 
নিষ্ঠ নিত্যমুক্ত জগদগ,রু মহাজনের প্রদশিত পথে সেবকের 
শুদ্ধান্তকরণে তদীয় প্রণিপাত-পরিপ্রশ্ব-সেবাবৃত্তির ফলে 
ভ্রান্ত ও সুষ্টুরূপে প্রকাশিত হন--ইহাকে অবরোহ ব! 
শতপন্থা কহে। অমাবস্যার নিবিড় অন্ধকারে দ্িপ্রহর রজনীতে 
জাগতিক বৈছ্যতিক প্রদীপের সাহায্যে গগনের রবি দর্শনের বৃথা 


১৪ বেদের-পরিচয় 
প্রয়াসই অতীক্রিয় বস্তু ও তৎসম্বন্থীয় জ্ঞান লাভের জম্য উক্ত 
আরোহ-পথ বলা যাইতে পারে; আবার, অরুণোদযে 
পুর্বাকাশে উদ্তি অংশুমালী ্বীয় কিরণচ্ছটায় দিগ দিগন্ত 
উদ্ভাসিত করিয়া দর্শকের নিকট যেমন স্ব-স্বূপ তই প্রকাশ 
করে, তদ্রপ স্বরাট. ভগবান্‌ প্রণত ও নিক্ষপট অনুসন্ধিৎস্থ 
দশ্রদ্ধ ব্যক্তির নিকট স্‌গুরু পারম্পর্যেই অবিকৃতভাবে 
প্রকাশিত হন । ইহার নাম অবরোহ-পথ | 

বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত স্থির করিতে যাইয়া 
পারমাধ্িক হিন্দু-সমাক্ত জণংস্থটির প্রারস্ত হইতেই অবরোহ বা 
শ্রোতপদ্থাবলম্বনে বেদের নিত্াত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ধ স্বীকার 
করিয়াছেন। বেদ বলিতে ভগবজ জ্ঞান নির্দেশ করে-সেই 
অখণ্ু-অদ্বয়ঙ্ান পরক্রহ্ম-পরমাত্মা হইতে অতিন্ন। পরব্রহ্ম যেমন 
প্রাকৃত দেশ-কাল-পানত্রের অতীত হইয়া নিত্য বিরাজমান, 
ভগবজ জ্ঞানও তদ্রুপ শাশ্বত, পূর্ণ ও অন্রান্ত হইয়া কালাতীত। 
টির প্রারস্তে ভগবান্‌ যদ্যপি বেদ ব্রহ্মার হৃদয়ে উদয় করাইয়া- 
ছিলেন এবং তদবধি গুরুপারম্পর্যে শোতপথে জগতে তাহার 
অপ্রতিহত প্রবাহ চলিয়৷ আসিয়াছে, তথাপি বেদের উৎপঞ্তি 
জগত্স্থষ্টির প্রথমেই হইয়াছিল--ইহাও বলা যাইতে পারে না। 
ভগবান যেমন তৎপূর্ধেও নিত;কাঁল বর্তমান, বেদও অব্যক্ত 
অবস্থায় স্ষ্টির পূর্বে বর্তমান । এই জন্য বেদকে নিত্য ও 
অপৌরুষেয় বলা হয়। মহধি যাজ্জবন্ধ্য তদীয় পরমা বিছুষী স্ত্রী 


বেদের উৎপত্তি ১৫ 
মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছিলেন_-“হে মৈত্রেয়ি! মহত 
আকাশাদপি বৃহতঃ পরমেশ্বরস্যৈব সকাশাদৃ্েদাদিবেদচতুষ্টয়ং 
নিশ্বাসবত সহজতয়া নিঃস্মতমন্তীতি বেগ্যম্। যথা শরীরাচ্ছণসোঁ 
নিঃক্তত্য পুনস্দেব প্রবিশতি তথৈবেশ্বরাদ্েদানাং প্রাছুর্ভাব- 
তিরোভাবৌ ভবত ইতি নিশ্চয়ঃ ॥৮ অর্থাৎ মানব-শরীরের শ্বাস- 
প্রশ্বাস যেমন সহজ, মহত আকাশ হইতেও বৃহত সর্বব্যাপী, 
পরমেশ্বর হইতে, হে মৈত্রেষি ! জগছুৎপত্তির প্রারস্তে খগ্েদাদি 
বেদঢতুষ্টয়ের আবির্ভাব এবং গ্রলয়ে তাহাতেই তিরোভাবও 
তদ্রপই স্বাভাবিক । অথর্ববেদের দশম-কাণ্ডের ত্রয়োবিংশ- 
প্রপাঠকে চতুর্থঅনুলাকের সপ্তম-সুত্রের বিংশ-মন্ত্রেও এইবপ 
আছে 


“যস্াদুচো অপাতক্ষন্‌ নতূ্ম্মীদূপাকষন | 

সামানি ষস্যয লোমাস্যথর্বাজিরসো মুখম্‌ | 

কস্তং তং ক্রহি কতমঃ স্িদেব লঃ॥” 
__-অথর্বববেদ 


অর্থাৎ সর্ধবশক্তিমান্‌ পরমেশ্বর হইতে খক্‌-যজু-সাম-অথর্বব 
বেদচতুষ্টয় উৎপন্ন হইয়াছে-_এই পরমপুরুষের বদনতুল্য অরথ্ব্ব- 
বেদ, লোমসম সামবেদ, হাদয়সদৃশ যজুর্ক্েদ এবং প্রাণতুল্য 


১৬ বেদের পরিচয়া +. 


খরণ্থেদ। এমন পুরুষ কে, ধাহা হইতে “বদের ছি? 7 উত্তরে 
“স্বস্ত' শবদ্বারা পরমেশ্বরই নি্দিষ্ট হন । 

পারমাধিক আস্তিক হিন্দুগণ বেদের নিতাত্ব ও উৎপন্ধ 
সম্বন্ধে এবন্িধ শাস্ব খাণমুলে গুরুপরম্পরায় বিশ্বাস ও স্বীকার 
করেন । আর আধাক্ষিক কেবল মাত্র যক্তিবাদী আরোহপথাবলঙ্ী 
বেদবাদরত প্রাচ্য € প্রতীচ্া পণ্ডিতগণ বেদের কাপ-নির্ণয়ে বহু 
মত-মতান্তর উপস্থিত করিয়াছেন । বেদের শিক্ষা, উাদ্দশ্য ও 
প্রতিপাদ্য বিষয় যখন নিত্য-সতা বাপ্তব-বস্তু ভগবান তখন 
অবাস্তব-রাজোর সীমাবদ্ধ ভূমিকায় দণ্ডায়মান হইয়া অসম্যক্‌ 
আরোহ-পথে বাহিক প্রমাণাদিদ্বারা বেদের সিদ্ধান্তনিরপণ 
বা কালনিদ্দেশদ্বারা অঙ্ঞসমাজে বিজ্ঞ বলিয়া খ্যাতি অঞ্জন বা 
তাহার তাতকালিক ও প্রাকৃতিক ক্ষণভগ্গুর আপেক্ষিক মূল্য 
থাকিলে পারদাধিকগণ তাহার বিশেষ আদর করেন না। 
চিসািত্য ও জড়-সাহিত্যালোচনা অমপধ্যায়ে বিবেচিত 
হইলে আকারে সামঞ্জস্য এবং বস্তুগত বিভেদত্ব নিবন্ধন 
খগ্যোতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ-ভ্রমূপ বিবর্ত উৎপাদন করিবে। ভ্রম- 

প্রমাদ-বিপ্রলিগ্গা-করণাপাউব দোষচতুষ্টরযুক্ত পঞ্ডিত-নমাজের 
জড়-রাহিত্যে আশ্মশ্লাঘা শোভা পাইলেও চিগসাহিতা-জগতে 
তাহারা কতটুকু স্থান পাইতে পারেন, তাহার নিরপেক্ষ বিচার 
হওয়া আবশ্যক । ূ 

ভট্ট-মোক্ষ-নূলার, ম্যাকৃডোনাচ্চ প্রভৃতি জড়-সাহিত্যিকগণের 


বেদের উৎপত্তি ১৭ 


বেদালোচনার প্রভূত প্রচেষ্টা ভূয়সী প্রশংসাযোগ্যা সন্দেহ নাই । 
কিন্তু বেদের নিগ্চঢ তথ্য, সিদ্ধান্ত ও প্রতিপাগ্ঠ বিষয়ের সুষ্ঠু জ্ঞান 
উপলব্ধি আধ্য খধিগণেরই হইয়াছিল । বেদ-গ্রন্থ লিখিত অক্ষরে 
কোন্‌ সময়ে লিপিবদ্ধ তইয়াছিল, সঠিক স্থিরীকৃত হইলেও 
তাহা হইতে বেদের সময় গির্দেশ করা অন্তর নয়। জর 
সর্ববাদের যুগে বহ্িঃগ্রচ্ছ। প্রচালিত পথে চলিতেই মানবের 
স্বাভাবিকী বৃপ্তি; সুতরাং কোন পণ্ডিত, বিশেষতঃ কোন বৈদেশিক 
আবার আমাদের জীবনসব্বন্স পর্মার্থরাজোর খ্দ-রত্ব সম্বন্ধে 
কি বলেন, তাহার আদর করিতেই আমাদের প্রগাঢানুরাগ । 
কিন্তু তত্বতঃ বস্তুর অনুধাবন করার প্রাবৃণ্তি স্বল্প সংখ্যক লোকের 
হইলেও, তাহাই আদরণীয়। ভাগ্য যদি কোন বিষয়ের সংবাদ 
কোনও ব্যক্তি অন্ত দশব্যক্তিকে বলেন এাং তীহারা যদি সেই 
হত কথা দশ বৎসর গরে লিপিবদ্ধ করেন, তাহ। হইলে যেমন 
পরব্তীকালের পাঠকগণ সেই দশ বসব পবে লিখিত সংবাদের 
উদয় কাল যে অগ্যই, তাহাই বলিবেন, এবং প্রথন লিখ হইয়াছিল 
অদ্যাবধি দশ বতসর পরে, তত্্রুপ বেদের উৎপত্তিকাল বলিতে 
গেলে স্থষ্টির অভ্যুদয়ের প্রথমে ভগবত্কীন্তিত ও বন্মার দ্বারা 
শ্রুত সময়কেই ইহ জগতে বেদের উত্পরির কাল শর্দেশ করা 
ঘায়। পরে কোন্‌ সময়ে বেদব্যটান লেদ টিক করিয়া 
লখিয়াছিলেন, এবং কোন্‌ সময়ে কোন্‌ বাঞ্চি ফোম পুখিকগে। 
'বদমন্ত্র হস্তলিপিতে দিয়াছিলেন, তৎমদ্ান্থ কতকপ্চুলি প্রামানিক 
চ 


১৮ বেদের পরিচয় 


এবং কতক আনুমানিক বলা মাইতে পারে! যেমন, কেহ কলেন 
বেদের উৎপত্তি বৃষ্টপূর্ব ২৩০০ বঙসর, কেহ বলেন হু 43 
২৬০০ বংসর, কাহারও মাতে খু পু) ৩০০০ বংন্র, আর কাহারও 
মতে ৩১০০ পৃুসব। শখ সব দেশ, সমাজ ও মনোরভানুযার 
মাহারা আরোহপদ্থ'য় উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, উাহাদে 
আর্ধ্য বিচারধারা এ স্ক্প্ঠনবিগ্ভাব জ্ঞান থাকিলে এ প্রকা? 
পরম্পরে বিরোধ দিদ্ধান্ত সম্ভব হইত না! । বাহা বিচা 
পুস্তকাকারে থাকিলেই প্রত্যে” শ্রস্থের আলোচনা এক 
পদ্ধতানুসারে গৃহীতা হইতে পারে না। রস'য়নশাস্ত্র, পদাৎ 
বিদ্যাশাস্, অর্থনীতি, রাষ্ত্রনীতি, সমাজ-নীতি, নাটক, উপন্যাও 
প্রভৃতি জড়-সাহিত্য যে প্রকারে শিক্ষালোচনা করা হইয়া থাবে 
তৎপ্রকারেই অপ্রাকৃত বিষয়ক চিতসাহিত্য বিচার করিতে গে 


সত্যের অপলাপ হইবে! 
সির প্রথম হইতে ভাজও পধ্যন্ত পারমাথিক ভারতে 


বৈদিক ত্রাহ্মণগণের মধ্যে সেই পুরাতনী রীতি চলিয়া আসিয়াছে 
গুরু সমগ্র বেদমন্ত্র শিষ্যাকে বলেন এবং শিল্ু সেই শ্রন্ত মন্ত্র সমূ: 
একাদশ প্রকারে অগ্গা করিয়া বিশুদ্ধ ভাবে ম্মৃতিপটে রঙ্গ 
করিয়া আসিনাছেন। এখনও ভারতে এমন বৈদিক ব্রাহ্ম 
আছেন যে, আন্ত যি সমস্ত বেদগ্রন্থ অগ্নিতে ভম্মীভূত হয় 
তাহাহইলে৪ বেদ নষ্ট হইবে ঠা অর্থাৎ সেই সকল বৈদিব 
্রাহ্মণগণের কণ্ঠ হইতে শিষ্য পরম্পরায় শ্রোতপথে বর্তমান 


বেদের উৎপত্তি ১৯ 


থাকিবে । এমন কি, এখন৪€ যে সকল ব্যক্তি বেদের সংহিতাভাগ 
মুদ্রণ করেন, তাহার বর্ণশুদ্ধি, অবর-স্বর, উদাত্ত-অনুদান্ত- 
স্বরিত চিহণদ্রি এই প্রচীন পন্থাবলর্খী পণ্তিতশণ তীহাদেন স্মৃতি 
হইতেই সংশোধন করিয়া থাকেন। মুদ্রাকর-প্রমাদ আনেক 
হইতে পারে) কিন্তু বৈদিকগণের শ্রোতপন্থায় প্রাপু বেদ 
বিশুদ্ধই আছে। এই বাক্যের যাথার্থয “বেদপাঠ বিধি” আধ্যায়ের 
উদ্বাহবণ দেখিলে সহজেই অনুমিত হইবে । 
এই একার বেদের যদি কালগত সময় [নির্দেশ কাঁরতেই 
হয়, তাহা হইলে জগছতপন্তির সময় হইতেই বেদ জগতে 
প্রকাশিত বলিতে হইবে । জগন্ের কালনির্ণয়েই বেদের কাল 
নির্ণয় করা উচিত। ত্রিকালজ্ঞ ভগবানের অভিন্ন ভগবজ জ্ঞান- 
ঘরূপ বেদশাস্্রকে কালাবীন কাঁরতে হইলে, মনুম্থৃতি-প্রমাণ 
এই যে.- 


ব্রান্মন্য তু ক্ষপাহন্য যৎ্প্রমাণং সমাসতঃ। 
এটককশে। ঘুগ।নাং তু ক্রমশস্তপ্মিবোধত ॥ 
চন্বার্ধ্যাছঃ সহি বর্ধাণাং তু কৃতং যুগম্‌। 
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ ॥ 
ইতরেষু সসন্ধ্যেু সসন্ধ্যাংশেষু চ ত্রিষু। 
একাপায়েন বর্তস্তে সহআণি শতানি চ। 
তদেতও পরিসংখ্যাতমাছাবেব চতুযুগিম্‌। 
এতঙ্ত্বাদশসাহুঅং দেবানাং যুগ্মুচ্যতে ॥ 


২০ বেদের পরিচয় 


দৈবিকানাং যুগানাং তু সহজপরিসংখ্যয় । 

ব্রাহ্মমেকমহজ্ঞেয়ং তাবতী রাত্রিরেব চ ॥ 

তথ্দৈ যুগ্বসহত্রান্তং ব্রাহ্মং পুণ্যমহবিছুঃ। 

রাত্রিং চ তাবতীমেব ভেহহো রাত্রবিদো। জনা2 ॥ 

যৎ্প্রাগ্দ্বাদশসাহঅমুদিতং দৈবিকং যুগম্‌। 

তদদেকসপ্ততিগণং মন্বন্তরমিহোচ্যতে ॥ 

মন্বন্তরাণ্যসংখ্যানি স্ষ্টিং সংহার এব চ। 

ক্রীডন্নিবৈতৎ কুরুতে পরমেী পুনঃ পুনঃ ॥ 
_মন্ুসংহিতা, অধ্যায় ১১ শ্লোক ৬৮-৭৩) ৭৯ ৮ 


উত্ত প্রনাণানুসারে জগতের ও বেদের কাল নির্ণয় করা 
দুঃসাধ্য ব্যাপার । এতঙ সম্বন্ধে গীতার মদীয় ইংরেজী অনুবাদ 
দ্রষ্টব্য । যাহাহউক, বেদ কোন প্রাকৃত সাহিত্যের সম- 
পর্যায়ের গ্রন্থ নহেন_বেদ ব্রহ্মজ্ঞান-প্রতিপাদক অখণ্ড- 
জ্বানন্বূ্প । সুতরাং পারমাথিক বিচার ধারায় অবরোহ ব। 
শ্রোতপস্থানুযায়ীই ইহার উৎপন্তি অনুসন্ধান করা সত্যান্ুসন্থিতস্ুর 
পক্ষে মঙ্গল বিধায় আমরাও সেই শাশ্বতী ধারা অবলম্বন 
করিলাম । 

ব্যাকরণগত অর্থ করিতে যাইয়া অমরকোষ বেদের চতুবিব 
ধাতু ও তদর্থবোধক বলিয়াছে। যথা-বিদ্‌ ধাতু জ্ঞানার্থে, বিদ্‌ 
ধাতু সত্বার্থে, বিদ্ল্‌ লাভার্থে এবং বিদ্‌ ধাতু বিচারার্ধে। এই 
চার ধাতুর সহিত করণ ও অধিকরণকারকে ঘঙ, প্রত্যয় করিয়া 
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বেদ-শব্দ সিদ্ধ হয়। মহা হইতে যথার্থ বিদ্ভার জ্ঞানোদয় হয়, 
মাহা হইতে যথার্থ বিদ্বান হওয়া যায়, ফাহা হইতে পরাশান্তি 
লাভ করা যায় এবং ধাহা হইতে সদসৎ বিচার ভেদ সিদ্ধ হয়, 
তাতাই ঝক্সংহিতাঁদি বেদ নামে অন্িহিত। পরবর্তীকালে 
এবগধ দপাজ্ঞানস্থরূপ বেদ গুরুর নিকট শ্রবণ করিয়া গ্রস্থাকারে 
ধদখিত হইয়াছে । এইজন্য ইহাকে পতি” বল। হয়। 
বণ অর্থে শ্রুধাতুর করণকারকে “কিন! প্রত্যয় করিয়া 
ফ্তি-শব্; ব্যাকরণ সিদ্ধ হয়। শ্রত বেদের কালান্তরে 
'লপিবদ্ধ-সময়ের নির্দেশ লইয়াই বর্ধমান যুগের মনীযিগণের 
বপুলা গবেষণা । 

কিন্ত অতীত, অনাগত ও বর্তমানকালেরও উৎপত্তির পর্বে 
গ্রমন এক অবস্থা ছিল যখন বিশ্বচরাচরের দৃশ্ঠাদৃত্য কোন 
স্তরই অস্তিহ্থ ছিল না। স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয় ভেদও তখন 
 প্রপপ্ান্তর্গতি বস্তু বিশেষের মধ্যে অসামঞ্জস্ত উদ্ভব করায় 
বাই এবং মায়ার দৈবী শক্তিও ছিল ৬খন অবাক্তাবস্থায়। 
ব্রকাল ধারণার উৎপন্তির পূর্বে এক অচিন্ত্য অখণ্ড জলরাশির 
উপর একটী দশাঙ্গুল পরিমিত পত্রে সন্ধিনী-সম্বিদ্‌-হলাদিনী 
ও তদাশ্রিতা জ্বান-বল-ক্রিয়াশক্তির মূলাধার তদভিন্ন স্ব 
াক্তিমান্‌ সচ্ছিদ!নন্দবিগ্রহ স্থুল-নুক্মশরীর-রহিত, অরূপ-অব্যয়- 
॥নাদি-অনন্ত এবং যাবতীয় প্রাকৃকেন্দরিয়াগ্রাহা নিত্য চিন্ময় 
মচিন্ত্য রূপ-গুণ-লাবণ্য-মাধুরয্য-বিশিষ্ট অধোক্ষজ সর্ববাদি পুরুষ 
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দ্বিভুজ ভগবান্‌ মহাবিষু শয়ন করিয়াছিলেন। তদনস্তর সেই পরম 
পুরুষ মহাবিষু কারণবারিতে সহতঅফণাবিশিষ্ট শ্রীন্মনস্তদেবের 
পৃষ্ঠোপরি বিষয়বিগ্রহ কারণার্ণবশায়ী বিষুরূপে তদভিক্লা 
আশ্রয়বিগ্রহা স্বর্ূপশক্তি লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা সেব্যমান হয়! 
বিরাজমান হইলে, তদীয় বহিরঙ্গা-শক্তি মায়ার সহি, 
সঙ্গনুখেচ্ছায় স্বীয় দক্ষিণ নেত্রের ঈক্ষণরূপ ইচ্ছা হইতে 
সহতশীর্বা, সহআাক্ষ ও সহজপাদ বিরাট্মৃপ্তি গর্ভোদশায়ী পু 
উদ্ৃত হন । 

সেই পুরুষবর্ধ্য তখন হিরণ্যগর্ভরূপে গর্ভবারিতে প্রকে» - 
করিলেন এবং তদীয় মানসে শ্বষ্টির কল্পনা করিবামা ও 
তাহার নাভিদেশ হইতে কমলাসনে উপবিষ্ট চতুর্মুখ-ব্রহ্ষা, ব 
প্রজাপতি, বিরাট বা কমলাসন স্বয়ং ভূত হইলেন। ৫? 
যাবতীয় ব্যষ্টিচৈতম্থা অংশমাত্ররূপে সমষ্টিচৈতন্য সহত্শীষাপুরুং* 
অন্তনিহিতভাবে চিরবিষ্ঘমান, ভাহা স্বযস্ু-ব্রহ্ষার দাবা নুষ্ঠুরূে 
বাক্ত করবার জন্য এবং সেই ব্যক্ত ব্রহ্ষাণ্ড প্রকাশিত হইতে 
তাহাকে ধারণ করিয়া রক্ষা করিবার যোগ্য ভগবদভিন্ন সর্ব 
শক্তিসম্পন্ন পর্্ঘ” সাদ্ধিত্রিঅক্ষর-সমস্থিত প্রণব বা কাররূ্ে 
আদি প্রজাপতি ব্রহ্মার হৃদয়ে উদয় করাইলেন। এই ম্যাট 
বলা হইয়া থাকে যে, ধন্মড সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রণীতং-_ ধর্ম য় 
ভগবত্প্রদত্ব, মানব-স্থষ্ট নহে । নট 

ভগবদাদেশে ব্রহ্মাও তখন ব্রহ্মাণ্ড এবং প্রজাস্থি করিব 
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জঙ্তা স্বীয় মনুকল্পনা হইতে ব্রহ্মলৌকে তদীয় মানসপুত্র ব্রহ্গাষি 
সনক-সনন্দ-সনাতন-সনত্কুমার চতুঃসনকে প্রকট করিলেন 
এবং তন্রুপ ইচ্ছামাত্রে ছালোকে কশ্ঠপ-অত্রি-ভরদ্বাজ-বিশ্বা মিত্র- 
গৌতম-যমদগ্নি-বশিষ্ঠ এই সপ্ত দেবধিগণের অরুন্ধতী নাকী 
এক পত়ীসহ প্রকাশ করিলেন। স্থ্টিকাধ্য তখনও আস্ত 
হয় মাই- ব্রহ্মা ধ্যানযোগে ভগবান, সহত্রশীধা পুরুষের নিকট . 
হইনে সর্ব প্রথম শব্দরূপে শ্রুত ওঁকার-তত্ব সম্যক অবগত 
হুইয়! কলিকা যেমন সুগন্ধ পুষ্পাকারে প্রন্ফুচিত হয়, সেই 
কারে স্থির পূর্বেই তাহা চতুঃসনের নিকট একলক্ষ মন্ত্তরাঙ্গণ 
সমস্িত বেদরূপে প্রকাশ করিলেন । যথা 


“লক্ষং ভু চতুরোবেদাঃ লক্ষং ভারতমেৰ চ। 
লক্ষং ব্যাকরণং প্রোক্তং চতুলক্ষং ভু জ্যোভিষম ॥” 


_চরণব্যুহ 


মন্ত্রে ক্রিয়া এবং ব্রাহ্মণে- বিধি সংযুক্ত একজে একলক্ষ মন্ত্র 
ব্রাহ্মণাত্রক বেদ। ব্রহ্মার পুর্বদিকেব যুখ হইতে খগ্েদ। 
দক্ষিণ মুখ হইতে যন্তর্বেদ, পশ্চিম মুখ হইতে সামবেদ এবং 
উত্তর যুখ হইতে অথর্ববেদ শ্রবণ করিয়া চতুঃসন ত্রন্লোক 
হইতে ছ্যুলোকে ব্রহ্মার কল্পনা-প্রন্থত সপ্ত দেবধিগণকে পৃথক্‌ 
পৃথক ভাবে সমগ্র বেদ উপদেশ করেন এবং সেই শ্রুত বেদই 
* সপ্তষি স্থষ্টির “র ভূলোকে বা মমুষ্যলোকে মন্ধাদি মুনিগণের 
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নিকট কীর্তন করেন। এই ভাবে আদি খষিগণ হইতে 
শোত পারম্পর্ধো প্রাপ্ত হইয়া ব্যাসদেব একলক্ষ মন্ত-ব্রাহ্মণাস্মক 
সমগ্র বেদকে সব্বপ্রথম খক্‌, যজু, সাম ও অথবর্ব এই চারভাগে 
নিতক্ত করেন। তৎপূর্কবে প্রণবের বিস্তার একলক্ষ মন্্্ধপ 
সমগ্র বেদ ব্রহ্মা হইতে গ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসাবধি একত্রেই ছিল । 

এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা অনাবশ্যক হইবে ন। যে; 
ব্রহ্মা বলিতে যেমন বনু ব্রঙ্গার সংবাদ পাওয়া যায়, তদ্রূপ প্রতি 
কল্লান্তেই সপ্তুষিগণের উদয় হয়। কম্মান্ুসারে যোগ্যতা লাভ 
করিয়া মহাগ্রলয়ের পর প্রথম স্যষ্টিপ্ত বা খগগ্রলয়ের পর 
সৃষ্টি ব্যক্ত হইবার প্রাক্কালে যে কোন মহাস্মাই সপ্তষিরূপে 
্রন্জার দ্বারা গৃভীত হইতে পারেন । এই পরবণ্তী কালের একই 
নামধারী অন্যান্থা সপূনিগণের সহিত রে বা বৃদ্ধ ব্রহ্মা ও আদি; 
সপ্ত দেবর্সি কশ্ঠপ-অত্রি-ভরদ্ধাজ-বিশ্বামিব্র-গৌতম- যমদগ্নি-বশিষ্ঠ্ে 
এক বণিয়া ভ্রম করিতে হইবে না। এই সপ্তষিগণই মন্থগণে 
আদি পিতা এবং সেই খধিগণের পিতাই ব্রহ্মা বলিয়া আছি 
প্রজ্গাপতিকে পিতামহ বলা হইয়া থাকে । সমশক্তিধৃক্‌ অথ 
তদ্ধীন সপ্ুতিগণও প্রজ্ঞাপতি নাদে অভিহিত হইয়া থাকেন, 
মন্ুগণ হইতে মানব সমাজ । 

যাহা হউক, এইভাবে ইভাবে শ্রোত- পারম্পর্ধ্যে ব্রদ্মা হইত? 

চতুঃসন, চতুঃসন হইতে হুটটিত্তে শ্রবণকারী সপ্ুধি সেই বে 
রত বলেন এবং তাহারা প্রাহ্ণ-কষতরিয়-বৈশ্যগণের নিকট 
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কীর্তন করিয়া বেদবাণীর অবিরত গঙ্গাধারা জগতে প্রবাহিতা। 
করান। শ্রেয়স্কামী বাক্তিমাত্রই সেই বেদবাণীর গঙ্গায় সাত 
হইয়া নিত্য কল্যাণ লাভ করেন। কিন্তু মানব বুদ্ধি 
সম্পন্ন এবং ত্রিতাপক্রিষ্ট। তাহার এই ছৃঃখ দেখিয়৷ পরছ্খছুঃখী 
গগাণগ,ক ভগবান্‌ ব্যাসদেব অকুল-অগাধ সমু, বেদ যাহাতে 
হারা কথিত গ্রহণে সমর্থ হইয়া নিঃশ্রেয়স লাভের অধিকারী 
হইতে পারেন, তাহা চিন্তা করিয়! বেদের বিভাগ করিলেন” 
রনন্তর প্রীব্যাসদেব স্বীয় শিষ্য পেল ধধিকে খগ্েদঃ বৈশম্পায়ন 
ধিকে যজ্রধেদ, জৈমিনি ঝষিকে সামবেদ এবং সুস্থ ঝষিকে 
খর্ববেদ বিশেষভাবে শিক্ষা দিলেন। তীহারা পুনরায় 
নয্যগণকে বেদ উপদেশ করেন। এবদিধ প্রকারে গুরু-শিষ্য- 
,আীত-পরম্পরায় বেদের সহস্র শাখা হয়। 

পগ্ময় রচনাবলী খক্‌, গীতিময় রচনাবলী সাম ও যজ্ঞময় 
গগ্গপঞ্ঠ রচনার নাঁম যজুর্বেদ | এই ত্রিবিধ রচনান্বযায়ী বেদ 
তিনভাগে বিভক্ত হইয়া প্রথমে য়” নামে জগণে বিখ্যাত 
হন। এই ত্রয়ী'রই এক অংশ প্রত্যক্ষফলপ্রদ মোহন-উচ্চাটন 
প্রভৃতির উপযোগী যজ্ঞাদি স্বতন্তরভাবে অরথব্র্ববেদ আখ্যা 
লাভ করে। সমগ্র বেদের প্রধান অংশই '্রয়ী-বিদ্যা'ঃ 
এবং লঘু অংশকে “অথর্ব কহে। এখানে ইহা। ুদয়ঙ্গম করা 
উচিত যে, পূর্বে যে সময়ে ত্রয়ীবিষ্ধা হইতেই যজ্ঞ সম্পাদিত 
হইত, সেই সময় অথর্ধের আবশ্যকতা ছিল না এবং তখন 


২৬ বেদের পরিচয় 
অর্বববেদানুসারে যস্্রানুষ্ঠান করিলে ব্রিভাগীক্কৃত বৃহদংশেরও 
আর প্রয়োজন হইত না। ত্রয়ীর কর্ম পরস্পর সাপেক্ষ ; এইজন্য 
শাস্ত্রের সব্বত্রই প্রায় ত্রয়ীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 
অশ্বমেধ-যজ্ছে ঝক-যজু-সাম এই বেদত্রয় হইতেই মন্ত্রের ব্যবহার, 
এবং এই তিনের একত্র সমাবেশ এক ছৃল্লভ বস্ত। সুতরাং 
যেখানে ত্রয়ীর সমাবেশ সেখানে চতুর্থবেদ অথব্বের পুথক্‌ 
প্রয়োজন হয় না। অথচ, অথব্ধবেদীয় শ্যেনাদি যজ্ঞানুষ্ঠানে 
প্রয়োজনীয় গীতি খক্‌-যজু-মন্ত্র হইতে একত্রে সম্িবিষ্ হই 
অথ্ব্ববেদেই থাকার দরুন্‌ পৃথকৃভাবে আর ত্রয়ীর অপেক্ষণ 
করে না। ত্রয়ীবিদ্যার কর্ম হইতে অথর্ব্ববেদের কৃত্য সম্পুণ 
পৃথক্‌ হইরাও অপেক্ষা যুক্ত। এই ভাবে পরস্পর সম্বন্ধ যুত্ত 
হইয়া চতুব্বেদের উৎপত্তি । 
রক্ষা দেবগণের যজ্ঞসিদ্ধির নিমিত্ত অগ্নি হইতে খঙ্জেদ, বা: 
হইতে যজুবেদ এবং আদিত্য হইতে সামবেদ আকধণ করেন 
যথা__ 
“অগ্রিবাযুরবিভ্যস্ত ত্রয়ং ব্রক্মসনাতনম্‌। 
দ্দদোহ যক্ঞসিজ্ধ্য ম্বকৃ্যজুস্সা মলক্ষণম্‌ ॥৮ 
_মনুসংহিতা 


তগ্সি, বায়ু ও রবি কোন খধি' বিশেষ নহে, পরস্ত ব্রহ্মার 
শরীরে বিদ্যমান ত্রিবিধ বন্ত। তাহার শরীরে যে লময় অগ্নি- 


বেদের উতপত্তি ২৭ 


ধাতু সংধুক্ষিত হইয়াছিল, সেই সময় খক্‌ মন্ত্র নির্গত হন; যে 
সময়ে তিনি স্বীয় শারীরিক বায়ুকে প্রবাহিত করিতে আরম্ত 
করিয়াছিলেন, সেই সময় বজুঃ মন্থ প্রকাশিত হন : আর যে সময় 
তাহার শরীরস্থ বুখ্যধাতি উত্তপ্ত হয়, সেই সময় সাম-মন্ত্র গ্রকটিত 
হন। ( পুরুষস্নতের সপ্রম মগের বন-ব্যাখ্যা ড্রষটব্যা ) 

বের উৎপান্ত সঅঙ্থন্দ এ্রন্গবিষ্তোপনিষদেও তথ্য কথা 
পাওয়া যায়। যে ব্রহ্মবিষ্ঠা প্রণব রূপে প্রথম ব্রহ্মার হৃদয়ে 
বকাশিতা হইয়াছিল, তাহা যে ভগকান্‌ বিষ্ুর তেজ? তৎসম্বন্ধে 
ভি প্রমাণ এই 


“প্রসাদান্তরসমূখন্য বিষ্ঞোরদ্কৃতকর্দণঃ | 
বহস্যং ব্রজ্মবিদ্ায়। প্রবাসি সংগ্রচক্ষতে ॥" 
_ ব্রন্মবিষ্োপনিষৎ 


র্ধাৎ যে ভক্তবংসল হার ভক্তরদ্ার্থে তপ্টের মধ্য হইতে হু ঈংহ- 
দেবরূপে প্রকাশ হহয়াছিলেন এক যিনি মহ্যাদিরূপে বেদ- 
উদ্ধার প্রস্ৃতি আশ্চধ্যজনক কাধ) করিয়াছিলেন, সেই বিজু 
প্রবন্তিতা ত্রহ্গবিষ্ঠার গোপনীয় বিষম প্রণবতেজঃ ৷ সুতরাং 
্রহ্মবিদ্ভার আদিই প্রণবন্বরূপ ও কার। এই ওঁকার সাদ্ধত্রি 
অক্ষরাত্মক পূর্বেই বলা! হইয়াছে, অর্থাৎ ই হাতে অ, উ, ম এই 
তিন অক্ষর "বং ৬ অদ্ধাক্ষর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে । উক্ত 
তিন অক্ষর হইতেই যথাক্রমে খক্‌, যজু) সাম এবং অধ্বাক্ষর ৬ 


২৮ বেদের পরিচয় 


হইতে অথর্বববেদের উদ্ভব। ওঁকার হইতেই স্থ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের 
অধিষ্ঠাত ব্রহ্ষা-বিষুর-মহেশ্বর দেবত্রয়; ওঁ কার হইতেই 
ভঃ-ভুবঃ-স্বং লোককত্রয় এবং ও কার হইতেই দক্ষিণাগ্রি, গার্্য- 
পত্যাগ্রি ও মাহবনীয়াগ্রির উত্প্তি হইয়াছে ! যথা-__ 
“তত্র দেবাস্ত্রয়ঃ প্রোক্তা লোক বেদাস্ত্রয়োহগ্রয়ঃ | 
তিজো মাত্রার্ধমাত্রা চ অক্ষরস্য শিবসয চ ॥” 
- ত্রহ্মবিদ্বোপনিষণ 


'অ” কার হইতে ঞগেদ, গারাপতাগ্রি, পৃথিবীলোক ও দেবর্রঙ্গার' 
উদয়; যজুর্ধেদ, ভূুবলে'ক, দক্ষিণাগ্নি ও ভগবান্‌ বিষুদেব 'উ' ক" টা 
হইতে উদ্ভুত, এবং “৭” কার হইতে সামবেদ, ব্বর্গলোক, আহ. 
নীয়াগ্সি ও ঈশ্বর লবন 
রক্তবর্ণ হইয়া খথেদ মহাবিষণুর দক্ষিণ নেত্রস্বরূপে স্রশোভিত 
এবং লিগ্ধ চন্দ্রমা তুল্য যজ্রেদ সেই ভগবানের বামনেত্ররূপে 
উদ্ভাসিত। এই ভাবেই ভগবান, দ্বিভুজ মহাবিষু হইতে: 
রক্ষার হ্বদয়ে ও” কার প্রকাশিত হইয়া তাহা হইতেই বেদের: 
উৎপণ্তি হয় এবং শ্রোতপরম্পরায় ব্যাসশিষ্য পৈল-বৈশম্পায়ন-: 
জৈমিনি-স্ুমন্ধ হইতে চতুব্রেদ জগতে বিস্তার লাভ করেন । 
তন্মধ্যে বৈশম্পায়ন যাজ্ঞবন্ধ্যাদি শিষ্ঞগণকে যজুর্বেদ 
অধ্যাপন করেন। 
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রুষণ ও শুরু য্জুবে দের উৎপত্তি 


কৃষ্ণ ও শুরু যুবদের ইতিহাস সম্বন্ধে মহীধর তাহার ভাতে 
এইরূপ লিখিয়াছেন যে, একদিন কোন দৈবাৎ কারণবশতঃ কুদ্ধ 
হইয়া বৈশম্পায়ন তাহার শিষ্য যাজ্ঞবন্ধ্যকে বলেন_-“আমার 
নিকট হইতে যে যজুর্বেদ গ্রহণ কবিয়াছ, তাহ আমাকে প্রত্যর্পণ 
কর।” গুরুবাক্যে মন্মাহত হইলেও গুরুর আজ্ঞা অবিচারণীয়া 
স্মরণ করিয়া যাঁজ্ৰবন্ক্য তন্মহর্তে যোগবলপ্রভাবে গুরুর নিকট 
প্রাপ্ত যজুর্বেদ মূর্তা বিষ্ঠাবূপে বমন করিয়া ছুমিতে নিক্ষেপ 
করিলেন এবং বৈশম্পায়নও সেই বমিত। যজুবিদ্া পুনঃ গ্রহণ 
করিবার জন্য তাহার অন্যান্য শিষুগণকে আদেশ করিলেন। 
শিষ্ঠুগণ গুরুর আজ্ঞা শিরে লইয়া যোগবলে তিত্তির পক্ষীর রূপ 
ধারণ করতঃ যাজ্বন্ধ্যের বমিত যজুঃ ভক্ষণ করিয়া লইলেন। এই 
"ভাবে পাদ ও অবসান-হীন যজুঃ সকল বুদ্ধিমালিন্যহেতু কৃষ্ণবণ 
প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণ বা যাঁজ্ঞবক্ক্যের বমিত বলিয়া অশুদ্ধ যজুবেদ 
্লামে পরে প্রচলিত হয়। যাজ্ঞবন্ধ্য ব্যতীত বেশম্পায়নের 


এ িশ্যগণ তিত্তিরপক্গীরূপে গ্রহণ পূর্বক শিষ্যুপরম্পরায় 


ইহা জগতে প্রগর করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাকে তেত্তিরীয় 


ক₹ষ্ণযজুবেদ বলা হয়। 
অপর দিকে গুরু কর্তৃক পরিত্যক্ত ও নির্বেদ হইয়া 


হঃখিতান্তঃকম্ণ যাজ্ঞবন্ধ্য সৃর্য্যের আরাধনা দ্বারা লুর্্যমণ্ুল . 


৩০ বেদের পরিচয় | 
হইতে অন্য শুদ্ধ যজুঃ প্রাপ্ত হন এবং জাবাল, বৌধেয়, , 
মধ্যন্দিনাদি পঞ্চদশ স্বীয় শিষ্যগণকে সেই শুদ্ধ বা শুক্র যজু 
শিক্ষা দেন। আদিত্য হইতে প্রাপ্ত এই শুদ্ধ যজুর্ধেদ বাজসানেয় 
যাজ্ৰবন্ক্য তাহার শিশ্কগণকে পড়াইয়াছিলেন এবং মধ্যদ্দিনাদি 
ধষি ছারা প্রসারিত হইয়া বাজসনেয়ী মাধ্যন্দিনী শাখা নাম 
প্রাপ্ত হন। “বাজ' শব্দে অন্ন নির্দেশ করে; সেই অন্ন উৎপন্ন 
করিবার উপায় পর্জন্য, তছুপায় যঙ্গক এবং যজ্ঞ করিবার উপায় 
নির্দিষ্ট আছে যজুর্বেদে । তাতপর্য এই যে, অন্ন উৎপাদনের 
নিদান স্বরূপ যঙ্ঞপ্রধান যে যজুর্বেদ, সেই বাজের বা অল্পের 
অপত্যই বাক্জসানেয় যাঁজ্ঞবন্ক্য, যিনি এই শুদ্ধ বেদ জগতে প্রচার 
চরেন। বেদ হইতে যজ্ঞ, যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন এবং 
গন্প হইতে জ্রীবের উৎপত্তি; যথা-_-গীতায় “অন্নাৎ ভবস্তি 
টতানি |” সূর্য্য হইতে বাজসানেয় যাজ্বঙ্ক্য দ্বারা যে এই যজুঃ 
মৃহ প্রাপ্ত, তাহার প্রমাণ শতপত্রাহ্মণের বৃহদারণ্যককাণ্ডে 
গাছে 

“আদিত্যানি ইমানি শুক্লানি বজংবি। 

বাক্তসানেয়েন বাজ্ঞবন্ধ্েন আখ্যায়স্তে ॥” 

__শতপৎব্রাহ্ষণ: 


গইভাবে মধ্যন্দিন খধির দ্বারা, লব্ধ যজ্র্ধেদের বিশেষ শাখার 
নাম “মাধ্যন্দিনীয়া বাজসনেয়ী শুর্র-যজূর্েদ সংহিতা” হইয়াছে । 


বেদের উগপত্তি ৩১ 


যগ্পি যাজ্জবন্ধ্য বহু শিষ্যুকেই এই বেদ উপদেশ করেন, তথাপি 
ঈশ্বরের কৃপায় মধ্যন্দিন খধষির নামেই শুক্ুষজুবেদ বিশেষ খ্যাতি 
ও প্রসার লাভ করেন। 

কৃষ্ণযজুর্বেদ ও শুক্রযজুর্বেদের পাঠে কিছু তারতম্য ও 
ব্যতিক্রম দেখা যায়। কৃষ্ণযজুবেদের পাদ ও অবসান প্রায় 
মন্ত্র হইতেই ভঙ্গ হইয়াছে এবং তাহা চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ে 
সমাপ্ত, আর শুরুষজুবেদ সংহিতা চত্বারিংশ অধ্যায়ে পূর্ণ । 
এতদ্ব্যতীত অন্য বিশেষ পার্থক্য নাই। 

মাধ্যন্দিনীয় “আহিক স্ুত্রাবলী? গ্রন্থে 'যাজ্ৰবন্ক্যচরিত্র 
আলোচনা প্রসঙ্গে শুরু-যজুবেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে মহীধর-কথিত 
উপাখ্যান হইতে কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। যথা-_ 

কোন এক ধর্মপ্রাণ পতি বৈশম্পায়ন খষির আশ্রমের এক- 
জন করিয়া ব্রাহ্মণ প্রত্যহ ভোজন করাইতেন এবং বৈশম্পায়ন 
আশ্রমস্থিত একজন করিয়া শিষ্য রাজপ্রাসাদে ভোজনার্থ প্রত্যহ 
প্রেরণ করিতেন। পালাক্রমে যাজ্ঞবন্ধ্য যে দিবস রাজগৃহে 
শমন করেন, সেইদিন ক্রাক্ষণ-ভোজনের বন্দোবস্ত করিয়। 
“রাখিয়া নৃপতি পূর্ববাহ্থে মৃগয়ায় বহির্গত হন। ভোজনাস্তে 
রাজাকে আশীর্বাদ করিবার মানসে যাজ্ঞবন্ধ্য অনুসন্ধানে তাহার 
অনুপস্থিতি জ্ঞাত হইয়া ক্ষুব্ধচিত্তে আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করেন। 
ধষি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন জানিতে পারিয়! নৃপতি স্বীয় অপরাধ 
ক্ষালনের জন্য *- দিবসও যাঁজ্ধবঙ্ক্যই যাহাতে রাজগৃহে ভোজন 
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করেন এইরূপ প্রার্থনা বৈশম্পায়নসমীপে মন্ত্রী প্রেরণ করিয়া 
নিবেদন করিলেন। রাজার প্রার্থনা পুর্ণ করিবার জম্য 
বৈশম্পায়ন যাজ্ভবঙ্ক্া খষিকে রাজগৃহে দ্বিতীয় দিবসও ভোজন 
কবিবার আদেশ করিলে যাচ্ঞবন্ধা অস্বীকার করিলেন। গুরুর 
আজ্ঞা অগ্রাহ্াকারী যাজ্ঞবক্ষ্যের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বৈশম্পায়ন 
তাহাকে তাহার নিকট হইতে লব্ধ ক্র: মন্ত্র প্রত্যর্পণ করিতে 
কঠোরাদেশ করেন; যাল্বঙ্কাও “অয়মস্ত্র” বলিয়া মুখগহবরে 
অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া কণ্ঠস্থ যাবতীয় মন্ত্র যোগবলে 
ঙ্গারূপে বমন করিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করেন। সমগ্র 
যহুর্বেদ কৃষ্ণাঙ্গারত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে দেখিয়া বৈশম্পায়ন ভগবান্‌ 
বিুকে তপস্যা দ্বার তুষ্ট করিলে, তিনি তিত্বিরপক্ষীর রূপ 
ধারণ করতঃ সেই অঙ্গারকৃতি যজুবেদ স্বীয় অধরামৃতে মন্ত্ররূপে 
পুনঃ প্রকট করিয়া বৈশম্পায়নকে প্রদান করিলেন । 

যা্কবঙ্ধা নিবেদি হইয়া কঠোর তপস্ার প্রভাবে অস্থিমাত্র . 
অবশেষ শরীর লইয়। ম্র্যমগুলে প্রবেশ করিলেন। তিনি, 
ধানে অবগত হইলেন যে, কশ্যপের ওরসে অদিতির গঞ্চে 
দেবগণ এবং দিতির গর্ভে অন্ুরগণ জন্ম গ্রহণ করিয়া পরম্প্‌ 
যুদ্ধে 'প্রবৃহ্থ হওয়ার পুর্ধেই দেবগণ তাহাদের আহারে 
মূলগ্রত্ : যচ্রবেদী এবং প্রলয়ে সর্ব্ববস্তর ধ্বংস হইলে পুন" 
বরঙ্গাণ্ত ৬ "7 কারণন্বরূপ যে যজ্জপ্রধান যঙ্জগুবেদ। তাং 
সূর্মযমগুলে লুক্কা্জি , করিয়া রাখিয়াছিলেন। সুতরাং শুদ্ধ যঞ্জুবে্ 
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আনিত্যের নিকট আছে ধ্যানে অবগত হইয়া যোগবলে মধ্যান্ক 
সময়ে ত্র্য্যমগ্ডলে প্রবেশ করত; তগ্প্রাপ্তির আশার ছুর্টের 
গতি রুদ্ধ করিয়৷ অবস্থান করিতে লাগিলেন । কালচনক্রের গগন- 
ভেদী শব্দ উত্থিত করিয়া সূর্য্যদেব মধ্যাহ্ুপথে আসিয়া পৌছিলে 
দেখিলেন যে, এক মন্ত্যবাসী খষি যৌগবলে কালের গতি রুদ্ধ 
করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। যাজ্বক্ক্যের স্তৃতিতে গ্রীত 
হইয়া এবং কালের গতি রুদ্ধ হইতে পারে না বিধায় সেই মধ্যাহ্ন" 
সময়েই আদিত্যদেব দেবগণের দ্বারা গচ্ছিত শুদ্ধ বা শুরু যজ্বেদ 
খষিপ্রবরকে প্রদান কাঁরলেন। যাজ্জবন্ক্যও স্ধ্যমগ্ডলে প্রান্ত 
সেই শুর্লষজূর্বেদ পৃথিবীতে আনয়ন করিয়। শিষ্যানুক্রমে প্রচার 
করিলেন। এই প্রকারেই বৈশম্পায়নের অন্যান্য শিশ্যপরম্পরায় 
কৃষ্ণঘজুবেদি এবং যাজ্জবক্থ্যের দ্বারা সৃষ্যমণ্ডলে মধ্যাহ্ৃকালে প্রাপ্ত 
মাধ্যন্দিনীয় শুরুষজূর্বেদ জগতে প্রচলিত হইল। 
যাজ্ঞবক্ধ্ের প্রতি বৈশম্পায়ন খষিব ক্রোধের কারণ সম্বন্ধে 
চরণব্যুতের মতের কিছু বৈষম্য দেখা যায়। যথা-__এক সময়ে 
ভারতের খধিসমাজে এই নিয়ম স্থিরীকৃত হইল যে, প্রতি বসর 
কান নির্দিষ্ট তিথিতে স্থানবিশেষে প্রত্যেক খষি ও মুনি 
কত্রিত হইয়া পরমার্থীলোচনা করিবেন। যিনি সেই সভায় 
শস্থিত না হইবেন, তাহাকে ত্রহ্মহত্যার পাপ স্পর্শ করিবে। 
প্রকারের এক তিথি সমাগতা হইলে, পিতৃশ্রান্ধে ব্যাপৃত 
কিয়া বৈশম্পায়ন সভায় যোগদান করিতে পারিলেন না। 


৩ 
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তখন মুনিগণের দ্বারা অভিশপ্ত বৈশম্পায়ন স্বীয় ব্রম্মহত্যার 
পাপ ক্ষালনের নিসিন্ত তাহার সকল শিষ্যকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে 
আদেশ করেন । গুরুর আদেশ শ্রবণ করিয়া যাজ্জঞবন্ধা তাহাকে 
বলিলেন-_-«গুকদেব ! আপনার অপরাধের জন্য আপনার শিষ্য 
এই নির্দোষ মুনিগণ প্রায়শ্চিত্ত কেন করাবেন? আপনার স্বকৃত 
অপরাধের ফল আপনাকেই ভোগ করিতে হইবে । আর যদি 
শিষ্যগণকেই এই প্রায়শ্চিন্ত করিয়া আপনার কৃত পাপ দূর 

রিতে হয়, তবে একজনের জন্য এতগুলি যুনিশিধাকে ক 
দিবেন না। ভামি একাই আপনার পাপ গ্রহণ করিয়া 
আপন'কে তাহা হইতে মুক্ত করিব। আমাকে তদ্নুরূপ আচ্ছা 
প্রদান করিয়া ইহাদিগকে অব্যাহতি দিউন |” যাঙ্জবন্ধ্যের এই 
গুকাঁর উদ্ধতা ও অহংকার দর্শন করিয়াই বেশম্পায়ন ক্রুদ্ধ হন 
এ" স্রাহার নিকট অধীত যজুবিদ্যা প্রত্যর্পণ কপিতে আদেশ 


কনকল। 


জুডভীন্স জঞ্াল্স 
বেদের স্বরূপ 


বেদ অপৌরুষেয় স্বতঃসিদ্ধ দিব্যজ্ঞানম্বরপ--“বেদাঃ 
অপৌরুষেয়া” ইতি শ্রুতেঃ। বেদ পরব্রন্গের সাকার-নিরাকার- 
স্বরূপের অগ্রাকৃত সামগ্জস্ত নিরপক এবং পরা-অপরা-ঝি্ঠার 
আশ্রয় ও যূলাধার। বেদ পরত্রহ্ম-দিকুজ-মহাবিষুণর তত্বপ্রতি- 
পাঁদক, অদ্ধর-অখপ্ড-জ্ঞানের মূলপ্রঅবণ এবং ত্রহ্মাণ্ডোতপত্তির 
সুঠু রক্ষক এবং জীবের জীবন-স্বরূপ। পরমার্থপথের পথ- 
প্রদর্শক উজ্জ্বল জ্যোতিঃই বেদ এবং বেদই ত্রহ্ম-জিজ্ঞান্থুকে 
্রহ্মন্বরূপ নিত্য-চিদানন্দ-বিগ্রহের অভ্রান্ত জ্ঞান বিদিত করান-- 
“বেত্বি ইতি বেদ? ধাহা হইতে পরব্রহ্ম পরমাত্বাকে বিদিত হওয়া 
যায়, তাহাই বেদ। ভগবানের ভগবন্তা নিরূপণে বেদই 
বপ্রমাণ-অন্য কৌন প্রমাণের অপেক্ষা থাকে না। বেদ 
এক অখণ্ড জ্ঞানময়-বিগ্রহ এবং ভগবানের অভিন্ন তু বলিয়া 
নিত্য বর্তমান; কালে ইহার উদয় হয় নাই এবং কালে 
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কখনও বেদ বিলীন হইবেন না। দীণ্তিমান্‌ বেদ-ভাস্করের 
সম্মুখে দাসীস্বরূপিনী মায়ার অগ্রসর হইবার অধিকার নাই-স 
ভীতা, শঙ্গিত! ও শক্তিহীনা হইয়া দূরে দণ্তীয়মানা থাকে। 
এই বেদ জীবের পরম মঙ্গলপ্রদাতা । প্রাকৃত স্ুল-স্ৃঙ্প 
শরীরের ইন্ট্রিয়াতীত, দৃশ্যমান জগতের বহির্দেশে, মায়ার 
অভ্রভেদী প্রতীরের বিপরীত দিকে, বিরজার পরপারে পরব্যোমে 
অধোক্ষজ ভগবান্‌ নিত্য বিরাজমান__মানব-বুদ্ধির তিনি অগমা, 
বিচারের অবোধা এবং অপরা-বিদ্যার দ্বারা অলভ্য। এমন 
যে ভগবান, তাহার নিত্য-শুদ্ধ-দিব্য-চিন্ময় মু্তির পূণ জ্ঞান 
পরিবেষণকারীই বেদ। মনুষ্য বলিতে যেমন যাবতীয় মানব 
জাতিকে বুঝায়, বেদ বলিতেও তদ্রুপ মন্ত্াহ্মণাত্মক সমগ্র 
চত্ুর্ক্েদই বুঝিতে হইবে । যথা" 


“মন্তরব্রাজ্জণয়ে।ের্বদনামধেয়ম্” 
_-ইতি চরণব্যহে 


বেদ ছুই ভাগে বিভক্ত-মন্ত্রভাগ ও ব্রাহ্মণভাগ । মন্ত্র 
ভাগকে সংহিতা কহে এবং ত্রাঙ্মণভাগ পুথগ্ভাবে আলোচিত । 
চতুর্ধেদে--সংহিতায় ও ব্রাহ্গণে- একত্রে এক লক্ষ মন্ত্র আছে | 
প্রধানত; তাহা কর্ম-উপাসনা-জ্ঞান ভেদে ত্রিভাগে বিভক্ত £ 
এই একলক্ষ মন্্বের মধ্যে ভন্যুন অশীতিসহত্র মনত কন্মপ্রধান,* 
যোড়শসহত্র মন্ত্র উপাসনাপ্রধান এবং অবশিষ্ট চতুংসহত্র মন্ত্র 


বেদের শ্বরূপ ৩৭ 


জ্ঞানাত্মক উপনিষদ্ভাগ ৷ চতুর্ব্বেদের মূলসংহিতা কর্ম যাগ- 
যঞ্ঞ-ছ্ততি-উপাসনারই আলোচনা করিয়া তদতিরিক্ত ভাগেই 
ব্রহ্মা জ্ঞানোপদেশ করিয়াছিলেন এবং তাহাই পরে উপনিষত্রূপে 
প্রচলিত হইয়াছিল । কেবলমাত্র শুরুষুবে দের মূলসংহিতার 
সর্ধান্তে চত্বাবিশত্তম অধ্যায়েই ঈযোপনিযত্ড পাওয়া যায়; 
এতছ্াতীত আর কোন বেদ-সংহিতার মন্থভাগে উপনিষত 
পাওয়া যাঁয না_ ত্রাঙ্মণভাগান্তর্গত শাখা ভগেই উপনিষদাবলী |: 

এমন বে বেদশান্ত্র, তাহা মূর্তবিগ্রহ বলিয়া কল্পনা করা 
হইয়াছে। সেই বেদপুরুষের স্বরূপ-বর্ণন মুখে পাণিনি তদীয় 
শিক্ষায় বলিয়াছেন 


“ছন্দঃ পাদ ভু বেদস্য হস্তো কাল্পোহথ পঠ্যতে। 
জ্যোতিষাময়নং চক্ষুঃ নিকুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে ॥ 
শিক্ষা ঘ্রাণন্ত্ব বেদস্য মুপং ব্যাকরণং স্মৃতম্‌। 
তম্ম/ৎ সাক্গমধীত্যেব ব্রহ্গলৌকে মহীয়তে ॥” 


_পাঁণিনি-শিক্ষা 
সেই বেদপুরুষের পদছয়ই ছন্দ, কল্পই তাহার হস্তযুগ্ধ, জ্যোতিষ 


রর তাহার নয়নযুগল, নিরুক্ত ভাহার কর্ণদয়, তাহার নাসিক 


হইল শিক্ষা এবং ব্যাকরণ তাহার মুখারবিন্দ। এমন যড়ঙ্গ 


সহিত বেদ যিনি নিত্য পাঁঠ করেন, তিনি ব্রহ্মলোকে পূজ্যমান 
হুন। খষি, মন্্ীর্থ ছন্দ, দেবতা এবং কোন্‌ মন্ত্রের কোন্‌ কার্ধ্ে 


৩৮ বেদের পরিচয় 


বিনিয়োগ ইত্যাদি বিষয় জানিয়া বেদসংহিতা বিধি অনুযায়ী 
পাঠ করিলে টত্ত স্বভাবতঃই শুদ্ধ হয়। ব্রাহ্ষণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য 
বেদরহিত হইলে শৃড্ততুলা বিবেচিত হন। যথা-- 


'ভেন শৃদ্রত্বং নাশমাপ্ল,থুঃ 
_-ইতি গৃহাস্থত্রের হরিহরভাষ্ে 


একদিকে যেমন যজর্বেদের দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ের তৃতীয় 
কম্তিকায় “ন তস্য প্রতিমা অস্থি” বলিয়া বেদ ভগবানের 
প্রাকৃতরূপরাহিত্য জ্ঞাপন করিয়াছেন, অপরদিকে আবার সেই 
যজুবেদেরই চত্বারিংশ অধ্যায়ের সপ্তদশ কণ্ডিকায় ত্রদ্মের নিত্য 
চিন্ময় রূপ স্থাপন করিয়াছেন । যথা 


“হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতণ্মুখম্‌ | 
যো সাবাদিত্যে পুরুষঃ সোসাবহম্‌ ॥১৭॥ ৪০ অধ্যায় 
__শুরুষজুবে দি 
পূর্বেই বলা তইয়াছছে যে, জ্ঞান-কর্-উপাসনার আলোচনা 
বেদসংহিভায় বিশদভাবে আছে । কোথায়ও ক্ঞান-বম্মম-উপাসনা। 


স্নিশ্রভাবে, আবার কোথার৪ অবিমিশ্রভাবে বিদ্কমান। তন্মধ্যে 
জ্ঞানাবলম্বনে তাহার পুর্ববাপর সম্যক অনির্ণয় এবং কন্ম লইয়া 


বেদের স্বরূপ ৩১৯ 


পূর্বাপর অনায়াস নির্ণয় করতঃ অন্তঃকরণ শুদ্ধির নিমিত্তই 
যজুবেদের মন্তদ্ধারা যজ্ঞের ভিত্তি সংস্থাপিতা! হয় যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান-তুমি যজুবেদিই প্রন্তৃত করিতে সমর্থ। সেই যজুবেদীয় 
মন্ত্রে স্থাপিতা বেদীর উপর ধ্েদ চিত্রকন্ম সম্পাদন করিলে, 
সামবেদদ্ত যজ্ঞের উপাস্তদেবের স্তরতিগান কীর্তন করেন। 
এই জন্যই যজ্ঞের দেহম্বরূপ যজুবেদি, খগ্েদ তাহার অঙ্গরাগ 
এবং সামবেদ সেই রঞ্তিত-দেহের মণিমুক্তাহীরকা দিসদৃশ 
আভরণ। সব্বেদ-ভাষ্যকার সায়নাচাধ্যপাদ্ধ সামবেদ-ভাম্বের 
ভূমিকায় লিখিয়াছেন_- 


“জাতে দেহে ভবত্যন্ত কটকাদি বিভূষণম্‌। 
আশ্রিতম্মণিমুক্তাদি কটকাদি যথা তথ! 
যভুর্জ[তে যজ্ঞদেহে জ্যাদৃগ্ভিস্তদ্বিভূষণম্‌ ! 
সামাখ্যমণিমুক্তাদ্য। খন্ষু ভাস্ু জমাশ্রিতাঃ॥” 
_-সায়নাচাধ্য 


'অর্থা এই বেদপুরুষের দিব্য শরীরের যথা তথা মণি-মুক্তাদির 
| “কঙ্কণাভরণসদূশ প্রস্তুত বিভ্ষণ আছে; যজুবেদই তীহার 
জ্বদেহ, খথেদ কন্কণাদিসম তাহার বিভূষণ এবং কক্কণে 
নিমুক্তাদি যে ভাবে গ্রথিত থাকিয়া তাহার মূল্য ও শোভাবর্ধন 
চরে, তজ্ঞপ মনিযুক্তাদিতুল্য সামবেদ পথ্েদের অঙ্গে সমাশ্রিত, 
ধাকিয়া তাহার মাধুর্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। 


৪০ বেদের পরিচয় 

অধ্বযুযপদে প্রতিষ্ঠিত যজুবেদিজ্ঞ খত্িক যজ্জের শরীর 
নিশ্পাণ করেন; হোতৃপদবাতে আরূঢ় ধগ্থেদী খতিক্‌ শ্তোত্র- 
শস্ত্রাদি লঙ্গণাক খঙঅন্বসমূহ পাঠ করিয়া যজ্ছের ছেহ পৃষ্ঠ 
করেন ; এবং উদগান্র-পদ-প্রাপ্ত সামবেদজ পত্বিক শাক্করী 
রা তত খা সামগানরপে পরিণত করিয়া যচ্ছের শোভ, বন্ধন 
; আর, যঙ্ভ-খক্-সাম-ব্রিবেদজ্ঞ ত্রিঙ্গাননামক সর্বাব্ষয় 
চি শা খঠিক অন্যান্য ধঁহগ্নণের দোষাদোষের দিকে 

লক্ষ; রাখিয়: সর্ববদোষ দরীভূত করেন । যথা 
পচাং ত্বঃ পোষমাস্তে পুপুষান্‌ গায়ত্রং ত্বো গায়তি শররীষু। 
্রক্ম। ত্বে। নদরতি জ।তবিদযাং যজ্ঞস) মাত্রাং বিমমীভ উ ত্বঃ॥” 
_ধগ্বেদ, দশম মণ্ডল) দ্বিভীয় অধায় 


এখানে ইহা। বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, বেদবিহিত যন্ধকার্যে 
যেডশ জন ব্যক্তির বরণ ভইয়া থাকে : তন্ুধ্যে যঙ্গকরণকারী 
ফেক্তমান একজন এবং যক্ঞকাধ্য পরিদর্শক 'বরহ্ধী” দ্বিতীয় । 
অবশিষ্ট চতদ্দিশ বৃত ব্যক্তির মধ্যে অিধ্বযু 9 “তোতা” এবং 
উদগাতা এই তিন ব্যক্তি প্রধান গিহ্কিক্‌। ; নেতা” পাতা” 
'প্রস্থোত? প্রস্থতি প্রধান খ্িকের সহকারী হইয়া থাকেন ' 
আদি এরন্মার হাদয়ে যখন সর্ব্বগরথমে চতুর্বেদ প্রকাশিত হইয়া 
ছিলেন, তখন রক্ষা স্বয়ংই যাবতীয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া তাহ 
কশ্যপ-অত্রি-ভরদ্ধাজ্জাদি সর্ববাদি দেবধিগণকে শিক্ষা দিয়াছিলেন £ 


বেদের স্বরূপ ৪১ 


এইজন্য যজ্ঞের পরিদর্শক ব্রহ্মাই স্বয়ং বিধায় মর্তলোকেও 
ব্রহ্মার গ্রতিনিধিরূপে ব্রিচ্গা নামে একজন তিবেদদ্ ত্রাঙ্গণ যজ্ঞ 
কাধ্য পরিদর্শন করেন। প্রত্যেক যজ্ঞানুচানেই যজু-খক-সাম 
বেদত্রয়ের মন্্থ আবশ্যক হয় যঙ্জুবেদভই অধ, পাথেদজ 
হোতা এবং সামবেদভ্ত উদগাতারূপে প্রধান খহ্িকৃহয় এবং 
বিনি ত্রয়ী-পারক্ষত তিনিই এেক্ষা'-পদে বৃত হইবার যোগ্য হন। 
এই প্রকারে সম্পূর্ণ যচ্ছের মূলভূমি যছুবেদ। পরন্ত" 
সকল যজ্ছেরই বিধি যে কেবল এই বেদেই জাছে এরূপ নহে । 
গ্বাময়নসত্রের বিপি সামবেদেই বিশেষরূপে আছে যজুবেদে 
এতহ সন্ধন্ধে সামান্য উল্লেখ পাওয়া যায় £ যঙ্গুতে তাহার বিধান 
নাই, দেহমাত্র বলা হইয়াছে । ঘগ্যপি চত্ুর্ধধেদেই যজ্দের বিপান 
প্রদত্ত হইয়াছে, তথাপি বিস্তার হেত যজুরেদহ মন্জকার্ষ্যে 
সব্বাগ্রণী। খ্েদে যজু-সামের বিধান ব্যতীত অন্থান্য যঙ্ছেরও 
বিধান আছে। যঙ্জুবেদে যেমন অব্বযূ্যর কৃত্য পরিলক্ষিত 
হয়, থগ্বেদীয় ও সামবেদীয় যচ্ছেও অব্বধূণ্র কৃভোর আবশ্যকতা 
আছে কিন্তু সেই অব্বধূ্যগণ বস্তুতঃ যঙজুবে দ-বিহিত “গুল” 
উবজ্রের” অনুকরণেই খক্‌-সাম-বেদীয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়। 
মন্ত্র কেন। 
শুক্রা,ুযে যক্ঞে সর্ববাঙ্গের বিধি থাকে, তাহাকে এপ্রকৃতি-যঙ্ঞ বা 
নির্গজ-যজ্ঞ বলে। ইহাতে যজ্জের পূর্ণস্বরূপ সর্ববতোভাবে 
ক, পাদিত হয়। আর, যে যে যজ্ঞ অধিকাংশ বা স্থুলত: “মুল- 


৪২ বেদের পরিচয় 


যজ্ঞের” সদৃশ, সেই সেই ফজের জন্থা বিশেষ বিধান আাছে-_ 
স্থলকিশেবে কিছু ভেদও দুষ্ট হয়। এই শকল যঙ্ঞকে €বিকৃতি- 
যজ্ঞ কহে! যঙ্জবেদে অধ্বযূর সম্পুর্ণ মন্ত্র থাকা নিবন্ধন 
প্রঁয় সমস্ত গ্রিক তাবজ্ঞ। যজ্বেপীয এক খগ্ধেদে তত তণ্ 
যজ্ঞোপযোদী খচা ও সামবেদে তছ্ছুপযোগী গীতিমন্ত্র বিহিত 
আছে: বেদত্রর়ের মধ যজুবেদে কর্মাকাগ্তই প্রনান। 

বজুবেদের মদুব মধ্যে কতকগুলি যিজু এবং কতকগুলি 
“টা?! পাদ? ও অব্সান' যুক্ত মন্ত্রকে ধিচা, এব পাদাবসান 
রহিত মন্বকে “জু (আদ মন্ত্র) কহে। সুতরাং কেবল মাত্র 
যেস্তুত) বলিঙত মগ বজুবেদিসংতিতা বুঝায় নী-ঞচা ও বন্গুও 
একছেই নজুবেদি। ছন্দ-জ্ঞান হইতে 'পাদ' ও অবসান' 
1 মার এবং তাহা হছতেই বেদের ক্যান কোন্‌ মন্ত্র 
পা জানিতে পারা যায়। পিঙ্গলস্থারের মতে যিদ্তুঃ এক 
শক্ষর হৃহাতে বড়েভবশত অন্গর পধ্যন্থ হয়। এততসঙ্গঙ্গে 
“বেদপাঠের বিপি” আধ্যায় ভ্রষ্টব্য | ধগ্ষেদ দেল্তার আবাহন ও 
বক্জন বয়ে গযানান্য দিয়াছেন ; বজুবেদি বিশেষভাবে যজ্জবেরা, 
বি ইত্যাদি প্রস্তুত প্রকরণ দ্বারা নজ্গবিপি নির্দেশ করিয়াছেন "ও 
এপং এঙ্ান্থে পোনরস মাংনাদি যঙ্জের আহুতিরূপে প্রাপ্ত হ? 
দেব্গণ গামন্ত তহলে স্তৃতিগামদারা সামবেদ তাহাদিগকে ও 
করেন; আর, অথবর্ববেদ শাস্তি-পৌট্টিক-মারণ-উচ্চাটন- 
বিদ্যাদি বিষয়েরই প্রধানত; আলোচনা করিয়াছেন । 


চে 


বেদের স্বরূপ ৪৩ 


এস্থলে কথাপ্রসঙ্গে অবান্তরভাবে সংক্ষেপে বর্ন করিলে 
ক্রুটী হইবে না যে, পুর্বকালে যঙ্জশেষে সত্যগ্ূণের দেবতা 
যঙ্গেশ্বর-বিধু ব্যতীত আন্যদেবগণ এবং তদনস্তর “্রহ্মা) অবধ্বসুর্, 
হোতা) উদগাতী, পন্যান্য খত্বিকগণ এবং ত্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য 
দ্বিজাতিগণ সকলেই যচ্ছে অপিত সুরা ও মাংস গ্রহণ করিতেন । 
এক সময়ে দেত্যগুর শুক্রাচাধ্য ভাহার কন্যা দেবযানিকে 
এক সুস্থ যোগ্য যুবকের সহিত |ববাহ দিবেন স্থিব করিলে, 
কচ নামক দৈত্য সেই যুবককে বধ করিয়া ফেলে। শুক্রাচা্ধ্য 
মৃত যুবকের রপ্ত ও মাংদ একত্রিত করিয়া অমৃত সপ্ীবনী। 
মন্থর দ্বারা তাহাকে পুনঃ জীবন দান করেন। কচ, যতবার 
যুবককে ব্ধ করিয়া তাহার শরীর ভূমিতে ফেলিয়া রাখে, 
শুক্রাচাধ্যও ভীহাকে পুনঃ প্রনঃ জীবন দান করেন। তখন 
কচ জানিতে পারিল যে, মৃত যুবকের রক্ত ও মাংস 'একা্রিত 
করিয়াই মন্ত্রবলে শুক্রাচার্যয প্রাণ পুনঃ প্রদান করিতে সমর্থ । 
এই বিবেচনা করিয়। সে মদামাংসপ্রমন্ত শুক্রাচাধ্যকে সেহ 
বকের শরীবের মাংস ও রক্ত পান করাইয়া দিল। তখন 

ঘরান্তর না দেখিয়া শুক্রাচাধ্য দেবযানিকে “আমৃভ-সঞ্জীবনী?- 

প্রদান করিয়া আদেশ করিলেন যে, দেবযানি যেন 

ধর উদর বিদীর্ণ করতঃ তন্মধ্যস্থ যুবকের রক্ত-মাংস 

ঠান্তে সেই শ্ম্বর দ্বারা তাহার জীবন সঞ্চার করিয়া 

কেই বিবাহ করেন। দেবযানিও তদমুরূপই করিলেন 


88 বেদের পরিচয় 


এবং শুক্রাচার্য্যকেও সপ্তীবিত করেন। তদবধি শুক্রাচার্যোর 
অভিসম্পীতে মদা-মাংস গ্রহণ কলিকালে নিষিদ্ধ হইয়াছে । 
সে যাহা হউক, বেদ ঈশ্বর-জ্ঞানের অগাধ সাগর । বুদ্ধিমান 
[শ্থিক পুরুব ইহার এক এক মন্ত্রে অনেক গৃঢ রহস্ত পাইবেন- 
প্রতোক নন্বটিই মনোযোগ সহকারে অবধানযোগ্য | বেদ তব্ব- 
বিষ্তাপূর্ণ এক অদ্বিতীয় অমূল্য রত্র। এখন চুবেদের পূথপ 
পৃথকৃভাবে স্বরূপ ও বর্ণ নিতিত হইতেছে 
“ফথেদঃ শ্বেতবর্ণ: স্যাও দ্বিভুজো রাসভাননঃ। 
অক্ষমালাযুতঃ সৌম্য; গ্রীতন্চধ্যয়নোদ্যতঃ ॥ 
_হেমাদিকাত বিশ্বকর্মশান্ত্ 


শ্বেতবর্ণ, ছিভুজ, গর্দভবদনবিশি্ট, অক্ষমালা-স্থুশোভিত ও 
সৌমামৃ্তি খগ্ধেদ প্রশান্তচিত হইয়া নিরম্ভর অধায়নে প্রবৃত্ত । 
চবণবত-মতে ঝগ্বেদের দিবারুল্ুবর্ণ, পল্পপত্রসম তাহার নয়নদ্বয়। 
তাহার গ্রাবা স্ুবিভক্ত, কুঞ্িত মুচার কেশ এবং দ্বিহস্ত পরিমিত"? 
তাহার শরীর | খগ্রেদের আত্রিগোত্র, ব্রঙ্গদেবতা এবং গাযর্ 
ছন্দ। এমন যে খথেদ, তাহাই সর্ব প্রধান এবং সববর্য দ্বিজার্ট 
গণের অধ্যয়নীয়। | 

“অজাস্যঃ গীতবর্ণ; স্যা যজুবে দোহক্ষসুত্রধধক্‌ | 

বামে কুলিশাপাণিস্ত ভূতিদোমজলপ্রদঃ |? 


- হেমাফিককত বিশ্ব 


বেদের স্বরূপ 8৫ 


যজুবেদের ছাগবদন, স্ব্ণকান্তি ও রুদ্রাক্ষমাল! গলদেশে 
শোৌভমানা এবং তিনি বামহস্তে বজদণ্ড ধারণ করতঃ সব্ধবজীবের 
মঙ্গলপ্রদাতারূণে বিরাজমান | 

চরণবুযহ-মতে কৃশদীর্ঘ পঞ্জারত্রী (পঞ্চহস্ত পরিমিত দীর্ঘ 
ধহার দিব্য দেহ), এাশস্থ ললাট, মধ্যাহ্নের আদিত্যকান্তি, তাঅবর্ণ 
এবং গলিত কাঞ্চননম উজ্জ্বল নয়নবিশিষ্ট পরম জেঠাতিশ্ময়রূপে 
যজুবেদ শোভমান। ঠাহার ভারদ্বাজ গোত্র, বিষণ দেবতা এবং - 

রিষ্টপড়ন্দ। (বৈষ্ণব ও শৈবগণ সাধারণতঃ যজুবেদী ) 

“নীলোতপলদলাক্ষাস্য; সামবেদে হয়াননঃ। 

অক্ষমালান্বিতোদক্ষে বামেকন্বুধরঃ স্মৃতাঃ |” 
_হেমাব্রিকৃত বিশ্বকর্মশান্্ 


নীলোপলদলাক্ষ) অশ্বমস্তকবিশিষ্ট সামদেবের দঙ্দিণ হস্তে অক্ষ- 
মাল! এবং বামকরে তাহার শখ স্বশোভিন । চরণব্যুহে সামবেদের 
অরূপ বিচারে এইকপ আছে যে, যডরত্রী (ষট্‌-হস্ত-পরিমিত দীর্ঘ) 
শ্বেতবর্ণ দেহে আনন্দময় চন্ম বিশিষ্ট দণ্ুধারী সামবেদের নয়ন- 
দয় শুভ্র-রক্তমিশ্রিত পরম সুন্দর, তিনি শুদ্ধ ও দিব্য নিত্যত্্থী 
অর্থাৎ মালায় শোভিত । তাহার কাশ্যপ গোত্র, রুদ্রদেবতা এবং 
জগতী-ছন্দ। ( শাক্তগণ সাধারণতঃ সামবেদী ) 


৪৬ বেদের পরিচয় 
“অথব ণাভিধো নেদে। ধবলো। মর্কটানন2। 


অক্ষসৃত্রঞ্চ রবদঙ্গং বিভাণোযজনলপ্পিয়ঃ ॥” 
_হেমাদিকৃত বিশ্বকর্মশান্ত্ 


অথব্ণ নামক বেদপুরুষ শুন্বর্ণ, মর্কটবদনঃ অন্তর হস্তে 
কামানলসম দেহবিশিষ্ট), দীপ্তিশালী এবং যজনপ্রিয় বলিয়া 
পরিচিত । 

চরণবযহকার বলেন-_-অথব্ববেদপুরুষ তীক্ষ, ক্োধী, কৃষ্ণবণ, 
কামরূপী, ক্ষুদ্রকন্দ্, শ্বেতসাধ্যবশী অর্থাত শুভ্রবর্ণের সহজেই 
তবীন, মালাপরিহিত, সুশোভন গণ্ড ও মস্তকবিশিষ্ট। স্বীয় জী 
তুষ্ট, পরপ্ী অন্ুরক্ত, পটদেব অথাত তিনি বস্ত্রের দেবতা এবং 
কশ্যপগোহের ন্যায় তাহার বিস্তৃত গোত্র বা সন্ভান। তাহাল 
বৈতানসগোত্র, ইন্দ্র দেবতা ও অনু, পছন্দ ।” (সর্বছেবোপাসক- 
গণ অথর্র্ববেদী ) 

ঞবসন্ভানের খধির পরিচয়ে গোজা হয়ঃ এবং গোত্রাসন্তা, 
নের পিতৃকুলের পরিচয়ে পপ্রবর বংশ পরিচয় হয় 


চ্ভুহর্ম আলাল 
বেদের বিস্তার 
এইভাবে নিরবন্দা, শিরঞ্জন নারায়ণের নিকট হহতে পর্বব- 
বিদ্ধাপার বেদমন্ধ জগতস্থট্রিকন্ভা গ্রজাপতি বন্দী প্রাণ হইয়া 
চতুঃসনকে প্রদান করিলেঃ সেহ অজ জ্ঞাননদকপ বেদসন্ত্র ঢুসন 
৩ সপ্রষি এবং উঠ দিগেল সুখশিচ্গেত অন্ত খুনি ও সুনিল 
পরম্পরায় মনুখলোকে বিপুলভাবে বিস্তার আজি কান) হতা 


নর ৫৫৯ 2০ নু ২, ্ 18 মী ৯০০০ সপ ৩ ০০, চন স্ রি ্ৈ 
পুুব্বহ পলা হহয়াছে। সমতা বেশে কম্মকাও্ জাগত আধক) 


৫2 


যাভাপ অন্রষ্টানে ভুল শরীর শুদ্ধ হয়। উপাগন। বাস্তু 
সৃক্ষুদহ মন-বুদ্ধিভাহঙ্কারের বিষয়াসংস্ত বিদুরিত করে এবং 
রহানকাগুভাগ জীবের আত্মমঙ্গল ও পরপ্রগোর শরূপ নির্দেশ 
করিয়া নিঃশেয়স প্রধান করে। 

একই বেদ ঝীকৃষ্কদপায়নব্যাসের দারা চারভাগে বিভক্ত 
হইয়াছিল। তাহার এক এক ভাগকে চরণ, এবং চার "চরণ! 
একত্রে চরণবহ' আখ লাভ করিয়াছে । সাকলাচাধ্য হইতে 
ব্যাস পূর্ণবেদ একত্রে এবং ব্যাস হইতে বাস-সত্যবতীর পুত্র- 
চতুষ্টয় পেল) থেশম্পা্ন, জৈমিনী ও সুমন্ত যথাক্রমে খণেদ, 


৪৮ বেদের পরিচয় 
যবে, সামাদ শু আথর্ববেদ পুথক্‌ পথকৃ চারভাগে প্রাপ্ত 
হইয়, শিষ্যপরম্পরায় এক সহ শাখায় ক্গতে এপ্রচার করেন। 
যথা-- 
“ছেদ শ্রাবকং পেল্‌ং সংজগ্রাহ মহাযুলিঃ | 
পৈশম্পায়ননামানং যজজুবেদিস্য চাগৃহী | 
জৈমিনী সায়বেদস্য ভখৈব।খর্বববেদনিৎ । 
অুমন্তরস্তহ্যশিয্যোইভুদ্বেদব্া!সস্য ধীম ত৫1" 
-চর্ণবাহ 
পৈল খধি হইতে প্েদের প্রচার জগতে এধানাত, অইশাখা- 
ভেদে বিকাল লাভ করে, যথা দাকল, বাঞ্ধল, ছি ক্ষণ, 
আ'রণাক, সংখ্যায়, মাণ্তক ও কৌধাতকী এই আ ট ভেদশাখা। 
খগ্েদের এই অঙ্টি ভেদশাখ! হইতেই বেদপাঠের জা, মালা, 
শিখা) রেখা, ধংজ) দণ্ড) রথ ৪ ঘন এই অই বিরতির উৎ পন্ড 
হই এখন চভুর্জেদ পাঠেই প্রয়োগ হইয়া থাকে । এই সম্বন্ধে 
'বেদপা এর বিধি অপাযয়ে বিশেষ আলোচনা ডরষ্টব্য। সংহিতা 
পগে ব্দেপাঠের প্রকৃতি, আর উপযুক্ত 


বেদবান রা শি পেলকে বেদের সংহিতা, পদ ও ক্রম 
এই প্রকৃতি-পাঠই শিক্ষণ দিয়াছিলেন ! পেল হইতে উক্ত ত্রিবিধ 
পাঠ প্রাপ্ু হইয়। চা অগ্নিমিত্র এবং অগ্রিমিতের শিষ্য 
ইন্প্রমতি হাহাতে ভিটা পাঠ যোগ করেন। ইন্দ্রপ্রমতি 


বেদের বিস্তার ৪ 


সংহিভা-পদ-ক্রম-টা এই উতুর্সিবপ বেদপাঠি বাফলানি শিষা- 
৫শিষ্য ছয় জন ও মাওকেয়গণকে শিক্ষা দেন 5 মাত 
হইতে সংহিতা-পদ-ক্রখ-জটা পাঠ প্রাপ্ধু হইয়া! মারকেযের 
প্তশিষন একলা খাও তদতিরিক্ত দত পাঠিলিএই পঞ্চগ্রস্ার 
দেব-নিত্রকে গুদান করেন। এইরূপে সগ্েদ-সহিতার ক 
শিষ্া-প্রম্পায় আষ্টবিধ পুকারে বেদেল পাঠপ্রকরণ জগতে 


বিস্বার লাজ করিয়াছিল । 


এেদের শাখা-বিস্তার 

সকল 1চার্যত 
1 

খেদবা।ন (নুল বেদ চাঁর ভাগে বিভক্ত করেন ) 
! 


১ 

পেল (বাসস টা গুত্র, ইনি ব্যাগ হইতে 
| সংহিতা-পুদ-এর 5 

018 ধের রতি ত করেন )। 


! 


অশ্রিমিপ্র 


ইন্দ্রগ্রনতি (লংহিতা-প্ন-ক্রম-জট। পাঠ 
] বিস্তার করেন ) 
মাওুকেয় (পুর-শিঘ্য ) 


] 
শাকল্য ( পুত্র-শিঘ্য--সংহিত1-পদ-ক্রম-জটা- 
দণ্ড পাঠ বিস্তার করেন) 
দেবমিজ্র 
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বেদের বিস্তীর ৫১ 


বাল খধি আশ্বলায়নগণের প্রতিশাখা হইতে বালখিশব- 
গণের প্রতিশাখা পৃথক্‌ করিয়া বাল ও কাশীর নামক তীয় 
শিষ্যদ্য়কে প্রদান করেন । 

“বেদাহি যক্জার্থ, অভিপ্রবৃত্তা”” যজ্ঞের জন্যই বেদ সমূহ 
প্রবৃত্ত কেননা যঙ্ঞবাতীত জগতের উৎপান্ত সম্ভব হয় লা! 
এই যজ্ঞ দুই প্রকার-_এক অগ্নিতে হুয়মান, আর দ্বিতীয় 
অনগ্মিপ্রভতমান। অগ্সিতে হুয়মান যজ্জকে “ৈতানিক' এবং 
অনগ্নিপ্রক্তমান যঞ্কে নিত্যাভ্যাসরূপ মনন্ত্রপাঠ' কহে। এই 
নেন্থপাঠ” বেদপারাধন ও ত্রন্মযন্ঞ দ্বারা সম্পাদিত হয়। এবন্বিধ 
অনগ্রিপ্রহুতমান বন্গযজ্ঞ ও বেদপারায়ণের উট ধখ্েদ অধায়ন 
বিহিত, আর অগ্নিতে হুয়মান যজ্ঞার্থে যজুরবেদের গ্রয়োগ প্রশস্ত । 
. বেদপারায়ণ চর্চা-শ্রাবক-চর্টকঃ শ্রবণীপার-ভেদে চত্বিবধ। 
ওট্ম্পন্দন ও শ্কুট করিয়া অধায়নের নাম চিচ্চা 9 খুরু-শিষ্য- 
সম্বন্ধে যখন স্বীয় পাঠের জন্য গুরু পাঠ করেন ও শিষ্য শ্রবণ 
করেন, সেই বেদাধ্যয়নই শ্রাবক » যে স্থলে শিষ্যের শ্রবণের 
নিমিত্তই গুরুমুখ হইতে শিম। শ্রবণ করেন, সেই পারায়ণ 
চিক; এবং সমগ্র বেদ শ্রবণকারীর জন্য যে পারায়ণ, 
তাহা 'শ্রবণীপার' | 

এই চতুরধিবধ বেদপারায়ণ আবার প্রকৃতি ও “কৃতি 
ভেদে দ্বিবি*। সংহিতার পারার়ণই প্রকৃতি'পাঠ। সংহিতা 
থিবিধা__রূঢ়া ও যোগা ; এক পদ পাঠের নাম রূট়া-সংহিতাপাঠ 


৫২ বেদের পত্রিচয় 


এবং একপদ পশ্চাতে ছাড়িয়া একপদ অশ্রে পাঠের নাম যোগা- 
৮ হিতাপাসগ। ক্রমপার) জ্রুমপদ, ক্রম্ট) ও ক্রমদণ্ড এই 


সি € 


চতুবিবধ সহিতার প্রকৃতি-পাঠ। উক্ত ক্রিম শব্দে উভয় 


রূঢা এ যোগা সংহাতাই বুঝিতে হভহাবি। অন্ুলোম, খিলাম 


সহিত গারায়ণের বিশেষত্ব সম্বঙ্গে সকল ধষিগণহ এক 
মত। ডঞ্িতা-গদ-ক্রমকপ গ্রকুত্িপাঠেরহ প্রশস্ত বিধান 
গুহীত তয়; জটী-মালা-শিখাপরেখাধ্রিজ-দউরিথনঘন এই অ্ট 
প্রকার বিকৃতি-পাতি অভ্যাসের জন্যই পুশস্য । 

ধথ্েদসংহিতাতে চৌষট্রি আধায়, দশ মুল এবং ২০০৩ বর্ণ 


এ 


মাছে । যথা 
“অধ্যয়াম্চ চতুঃবষ্টিঃ মগলানি দৈব তৃ। 
বর্গাণ[ং পদিসংখ্য।৬০ দ্বে সহজে হড়োত্তরে ॥” 
--"চরণব্যুহ 
উল্ত যড়োন্রদ্বিসহত্র বের অস্তভুক্ত খচান্মুহও জানিতে 
হইবে । বালবিন্থগণের সংখ্যা এহদ্তিরিক্ত । তাহাদের অনুযায়ী 
পক্স তিতায় ১৫৩৭৯২ পর আছে। দশ মণ্ডল "3 বড়োত্বর- 
দ্বিসহত্র (২০০১) বর্গ ব্যতীত চৌষটি অধ্যায়ের অন্তর্গত আরও 
সপ্তুদশাধিক একসহশ্র (১০১৭) সৃক্ত আছে । 


বেদের বিস্তার ৫৩ 


কোন্‌ দেশে প্রচার? 
ঝগ্েদের আশ্বলায়নী, সাধখ্যায়নী প্রভৃতি শাখা নর্শাদা 
নদীর উত্তর প্রদেশ সমূহে প্রচারিত হইয়াছিল। 


যজুবেদের শাখা-বিস্তার 

অধ্যাপকগণের অধ্যাপনা, শৌলী ও দেশভেদে যজুবেদের 
একোত্তরশত শাখা উদ্ভৃতা হইয়াছিল। গুরুর নিকট বেদ 
অধায়ন করিয়া যে শিষ্য যে শাখা যে দেশে গমন করতঃ প্রচার 
করিয়াছিলেন, তত্রদ্দেশে সেই ঝধির নামানুসারে শাখার নাম 
প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই কারণে শিষ্কগণের উচ্চারণ ও স্মৃতি" 
ভেদে একই শাখার কোথাও বা এক চরণ, কোথায়ও ছুই চরণের 
ভেদ পড়িয়া গিয়াছে । কোন শাখায় কোন কোন মন্ত্র পর্যাস্ত 
পাওয়া যায় না । ঘে শাখার ষে প্রথম প্রগারক, তিনি যে ভাবে 
যে মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, ভিন্ন ভিন্ন দেশে তাহার নামেই 
আদিশাখা পরিচিত হইয়াছে। এবছিধ প্রকারে যজুবেদের 
অধিক বিস্তীর হইয়াছিল; কিন্ত বর্তমান সময়ে কোন কোন 
শাখার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে। যে সময়ে চরণব্যুহ 
গ্রন্থ প্রণয়ন হয়, সেই সময়ে সমগ্র ভারতে মাত্র ৮৬ শাখা 
প্রাপ্ত হওয়ী যাইত, কিন্তু সায়নাচার্ধ্যের সময় ১০১ শাখা ছিল। 
তন্মধ্যে কোন কে।শ শাখার মন্ত্রে ভেদ উপস্থিত হইয়! ভিন্ন রূপ . 
ধারণ করিয়াছে ; আর কোন কোন শাখায় পাঠ-ভেদ মাত্র দেখা 


৫৪ বেদের পরিচয় 
-ঘ।  পরন্ত উরব্যাঁ, আপস্তম্বী, কৌধায়নী, সতযাষটী, হিবণ্য- 
কেশী ও ওঁধেয়া এই যডবিধ খাণ্ডিকেয় একজে ছান্দোগ) 
স্ততিরীয়া *[থা) নাম প্রলিদ্দি লাভ করিলে তাহাদের 
পরস্পর মধো মন্ত্েঃ এত অধিক ভেদ যে এক কৃষ্ণ এ অপর 
শরু আামে দাত: হয়! কৃষঝ্মজুবেদের তৈত্তিরীয়া শাখার 
এব: শুর্ষজুবেদের বাজেসনেয়ী শাখার বিস্তারই বিশেষভাবে 
হইয়াছিল । 
কষ্খযজ্বেদের বিস্তার 

তৈত্তিরীয় কৃষ্ণযজুবেদ দুইভাগে বিভক্ত পক্ষাডিকেয়া ও 
কার্ডেকেয়!। উহা দক্ষিণ ভারতেই বিশেষ প্রচলিত । কাণ্ডিকেয়া 
ভাগের পঞ্চ শাখা) যথা-আপিস্তশ্বী, বৌধায়নী, সত্যাষাটী, 
ভিরশাকেশী ও ওধেয়ী। কষ্থযজুবেদে সপ্তকাণ্ ৪৪ প্রশ্ন, 
৩৫১ তান্তবাক, ২১১০৯ মন্ত্র ১৯১২৯০ পর্দ ও ২৫৩৮৬৪ অক্ষর 

এবং ইচ্ছার ত্রাহ্মণভাগে ১৯৪৮০ বাক্য আছে । 


কোন্‌ দেশে বিস্তার 
তিরণ্যকেশী শাখা ও হিরণ্যকেশী স্ত্র সৈহ্যাব্রি পর্ধ্বত 
হইতে আরম্ত করিরা নৈর্তিদিকে সমুদ্র পথ্যন্ত বিস্তার লাভ 
করে। আর, তৈস্তিরীয়; আপস্তন্থী শাখা নম্মদা নদীর পর্ষিণ 
হইন্ছে আরস্ত করিয়া তুঙ্গা, গোদাবরী, »্ষণ ও সৌহ্যার্রি- 
শিখরাবধি প্রচারিতা হয়| 


বেদের বিস্তার ৫৫ 
শুরুষজুবেদের বিস্তার 

যেদিন বাজিনপী আদিঠ্য-হরির কেশর-কম্পন হইতে 
দেবরাত খধির পুত্র যাজ্ঞবন্ধ্য ধধি মধ্যাহ, সময়ে শুদ্ধ যজবেদি 
প্রাপ্ত হন, সেই দ্রিন হইতেই ব্যাসশিষ্া বৈশম্পায়ন ও 
বৈশম্পায়ন-শিষ্য যাজ্ঞবক্ষোর দ্বারা সূর্যাম গুল হইতে প্রাপ্ত শু্ু- 
যজবেদ বৈশম্পায়নের অন্যান্য শিষ্যদ্ারা প্রচারিত যাজ্ঞবন্ধ্যের 
বমিত কৃষ্ণযজুবেদ হইতে পৃথক্‌ ভাবে প্রচারিত হয়। কাহারএ 
মতে সপুদশ এবং চরণবাহের দতে পঞ্চদশ শিঞকে ঘাজ্জবস্থ্য 

এই শুরুষজ্বেদ শিক্ষা দেন। 


অগ শাখ! 
সর্বাদিতে অধ্বযুঠশাখার অন্তর্গত ৮৬ শাখা ছিল। তাহাই 
প্রধানতঃ অষ্টভাগে বিভক্ত হয় । যথা 
(১) চরকগণ্, (২) আহ্বরকগণ, (৩) প্রাচ্যকটগণ, 
€৪) কপিষ্ঠটলকঠগণ্য (৫) চাবায়ণীয়গণ, (৬) বারণীয়গণ, 
€৭) বার্স্তবীয়গণ ও (৮) মৈত্রায়নীয়গণ। 


দ্বাদশ শাখা 


মৈত্রায়নীয়গণ দ্বাদশ শাখায় বিস্তার লাভ করেন--(১) মানব- 
গণ, (২) দুপ্মনগণ, (৩) কষগণ, (8) ভাশ্চগণ, (৫) একেয়গণ, 
€৬) বারাহগণ, (৭) হারিদ্রবেয়গণ, (৮) শ্যামগণ) (৯) শ্রান্াসশীয়- 


৫৬ বেগের পরিচয় 


গণ) (১০) শ্বেতাশ্বতরগণ, (১১) ওপমন্থাগণ এবং (১২) মৈত্রায়নীয়- 
গণ। এই দ্বাদশশাখী সকলেই বাজসনীয় যগুবেদাধ্যায়ী ? 
বাজসনেয় শুরুযজ্বেদের চল্লিশ অধ্যায়ে অকষ্টোনস্তরশত যজুঃ 
ও ৯৭৫ খচা; অক্টোন্তরশত যজুতর অন্তর্গত একসহতঅ মন্ব-- 
মন্ত্র ও খচা একত্রে ১৯৭৫ মন; চতুঞ্গশ কাণ্ড; ৯০৫২৫ 
অক্ষর এবং ১২৩০ অদ্ধবিন্দু আছে । 


পঞ্চদশ শাখা 


চতুর্দশীযুক্ত পৌর্ণমাসী তিথির শুক্রবর্ণ সূর্য্যদেবের নিকট 
হইতে মধ্যাহে শুদ্ধ যজুর্বেদ প্রাপ্ূু হইয়া যাজ্বঙ্ধ্য তাহার 
পঞ্চদশ শিষ্যকে তাহা শিক্ষা দেন। তাহাদের নামানুসারে 
অন্ঠীশাখাসম্পন্ন বাজসনেয়ী শাখাই পঞ্চদশ শাখায় বিস্তৃত 
হইয়া বিপুলভাবে প্রচারিত হয়। যথা--(১) কাণ্ধী, 
(২) মাধ্যন্দিনীয়া) (৩) শারীয়া (৪) স্থায়ানীয়া, (৫) কাপোলা, 
(৬) পৌ্জবনা, (৭) আবটিকা, ৮৮) পরমাবটিকা, (৯) পারাশার্ষা, 
(১০) বেধেয়া, (১১) কেনেয়া, (১১) উধেয়া, (১৩) বৈজবা, 
(১৪) কাত্যায়নীয়া, ও (১৫) জাবালী বা গালবী। হ'হাদের 
(যাঙ্ভবঘেনর পঞ্চদশ শিষ্যের) নাম, ব্যবহার ও অধ্যাপন ভেদেই 
এই পঞ্চদশ শাখার .ভেদ পরিলক্ষিত হইয়াছে । পঞ্চদশ 
বাজসনেয়ী শাখার মধ্যে মাধ্যন্দিনীয়া শাখাই বিশেষভাবে 
প্রসিক্গা' এই মাধ্যন্দিনীয়া বাজসনেয়ী শুক্রযজর্বেদসংহিভাই 


বেদের বিস্তার ৫৭ 


সম্যক শুদ্ধভাবে প্রচারিত! হইয়া আঁসার দরুন উবট, সায়ন, 
মহীধর, মিশ্র ও স্বামী দয়ানন্দ ইহার উপর ভাষ্য বচনা 
করিয়াছেন । 

দূর সর্ব্ধাদি ভাষ্যকার উবট। তাহার ভ্রাতা কৈয়ট 
“কা ৭ নামক বাকরণ প্রণয়ন করেন, এবং মন্মট নামক 
তাহার অন্য ভ্রাতা নৈষধ চরিত” সাহিতা রচনা করেন । 

কান্ীশাখাতে ও মাধ্যন্দিনী শাখাতে অতি সামান্য ভেদ । 
অগ্রাদশ উপশাখ। 


মাধান্দিনী শাখাতে মূল বেদসংহিতা ব্যতীত্ত আবও অষ্টাদশ 
উপশাখা বা! পরিশিষ্ট আছে, যথা 

(১) উপজ্যোতিষ, (২) জ্যোতিষশান্ত্র, (৩) সামুদ্রিক 
হস্তরেখাি, (3) প্রতিজ্ঞান্ববাক, (৫) কোন্‌ বাক্যে কি সিদ্ধান্ত, 
(৬) পরিসংখ্যা, (৭) ভূগোলাদিঃ (৮) চরণব্যুহ, (৯) শ্রাদ্ধকল্পঃ 
(১০) গ্রবরাধ্যায়ঃ (১১) শন্ত্রক্রতুসংখ্যা, (১২) আনুগমন যজ্ঞক্রিয়া, 
(১৩) পার্্বহৌত্রিক১ (১৪) যজ্ঞক্রিয়াহৌত্র, (১৫) পশুকষাণি 
(পশু বন্ধনের রজ্ছু), (১৬) পশুযজ্ঞ। (১৭) কৃর্মলক্ষণ ও 
(১৮) আান-ভোজনস্ূত্র ৷ 

কোন্‌ দেশে বিস্তার ! 

মাধ্যন্দিন। বাজসনেয়ী শুক্লুষজুবেদসংহিতা ভারতের প্রাচ্য 

(পুর্ব), উদদীচ্য (উত্তর ) ও নৈধতি কোণে (দক্ষিণ-পশ্চিম ) 


৫৮ বেদের পরিচয় 


প্রচারিত হইয়াছিল। কৃষ্ণযজুর্বেদ দক্ষিণ দেশে প্রচলিত । 
নন্দ! নদীকে ভারতের মধ্য রেখা ধরিয়াই এই উত্তর ও 
দক্ষিণ দেশ বিবেচিত হইয়াছে । বাজসনেয়ী শাখা অঙ্গ, বঙ্গ, 
কলঙ্গ, কাহ্থাকুক্স এবং গুরুর দেশে বিশেষ বিস্তার লাভ 
করিয়াছিল | যথা 
“অজবঙ্গকলিলশ্চ কণিনোপ্তর্জর স্তথা । 
বাঞ্জসনেয়ী শাখা চ মাধ্যন্দিনী প্রতিষ্ঠিতা |” 

ইহা হইতে স্পইঈুই এরমাণিত হইতেছে যে, বঙ্গের ব্রাহ্মণগণ 
বাক্তদনেয়ী শ্রক্রযজূর্বেদস:তিতার মাধ্যন্দিনী শাখাধ্যায়ী হইবেন । 

মৈত্রায়নী শাখা মঘুর পর্বত হইতে গুজ্জর দেশ ( গুজরাট ) 
পর্য্যন্ত এবং তথা হইতে বাধু কোণে (উত্তর-পশ্চিম কোণে ) 
যাবতীয় দেশে প্রচারিত হইয়া স্থায়ী হইয়াছিল । বন্তমান সময়েও 
এ সকল দেশে শুরু যছুর্বেদেরই প্রচলন দেখ: যায়। 

কাত্যায়নস্বত্র 

চতুরেদেরই ছুই হস্তম্বরূপ ছুই স্বত্র বা কল্প আছে। স্বত্র 
শত্যক্ত ও স্মৃত্যক্ত। এনিঘণ্ট,৮ হইতে বেদের নিগৃঢ় অর্থ জ্ঞাত 
হইয়া তদর্থান্ষায়ী মন্ত্র প্রয়েগদার। মে মন সম্পাদিত হয়, তাহা 
শত্বাক্ত ; আর, যে টন্ত্রে যে দেবতার নামোল্লেখ ও স্তুতি আছে, 
তাহা হইতে গৃট তাতপর্ধ্য বা মূল প্রসঙ্গ গ্রহণ না করিয়া তত্তৎ 
মন্ত্রের দ্বারা সেই সেই দেবতার বিধিপূর্বক পৃক্জারূপ যে যঙজ 


বেদের বিস্তার ৫৯ 


তাহাই স্মুডাক্ত। শ্রাতুক্ত যজ্ছে কোন দেবতার পুজা হয় নাঃ 
কেবল মাত্র ছিবন? হইয়। থাকে । শ্রত্যুক্ত বিধানে বেদের মন্ত 
ছারা কর্মকাণ্ড ও যজ্ঞ, আর স্মত্যুক্ত বিধানে বেদের যে মন্ত্রে ষে 
দেবতার নাম, সেই মঙ্ছের ছারা দেহ সেই দেবতার পুজন 
সম্পাদিত হয়; শ্রুতি অনুসারে যদ এবং স্মৃতানুনারে সক্কার | 
স্রুতরাং বেদের একই মন্ত্র এক ক্ষেত্রে এক প্রকীরের হছে 
কার্ম্যানুশনে শ্রুড়াকত নি আবার সেই মন্ুই অস্থাত্র 
দেবতা বিশেষের গজনে স্ুত্যক্ত গুয়োগ হইব থকে! 

শুরু যজ্বেদের শ্বত্ রা গন্ছের শ্রুত্যুক্ত বিনিযোগ 
কাতায়ন ধধি রচন! করিয়াটিলৈন বিয়া 'কাত্যায়নসূত্র নামে 
অভিহিত । শ্রুতাক্ত কম্মকাণ্ডের জন্য কাতায়নস্ত্র মন্ত্রের 
প্রয়োগ নির্দেশ করিয়াছে। উট, সায়ন, মহীধরাদি আচারধা- 
গণের ভাষ্য ব্যতীত যেমন বেদের মন্ার্থ বুঝিতে পারা কঠিন, 
তদ্রুপ শ্ৃত্র ব্যতীত বেদমন্ত্রের কোনই গ্রয়োগ বুঝিতে পারা 
যায় না। 

মুত্রভাষ্য 

কাতায়নম্বত্রে ২৬ অধ্যায় আছে। সৃত্রার্ জীনিবার জন্ত 
কর্ক, দেবযাজ্ভিক, অনস্তদেব, পিতৃভৃতিঃ রাম বাজপেয়ী প্রভৃতি 
ভাষ্যকারগণের কাত্যায়নসূত্র-ভায্যই প্রচলিত। ভর্তৃয্ঞর ও 
য্ঞপার্থের স।প্রদায়িক ভাষ্য ও পদ্ধতি অত্যন্ত পুরাতন বলিয়া 
কতকাংশ পাওয়া যায়-_ সম্পূর্ণ বর্তমানে লভ্য নয়। 


৬ বেদের পরিচয় 
পদ্ধতি গ্রন্থ 


বেদমঞ্্রের শ্রুত্যুক্ত গ্রর়োগের জন্য যেমন সূত্র, স্থৃত্র বুবিবার 
জনতা যেমন স্-ভাম্া, সেই প্রকার সেই শ্ত্র-ভাষ্ের উপর আবার 
পদ্ধতি হইতেই কাহার গর কি করিতে হইবে তদ্িষয়ের জ্ঞান 
লাভ হয়। পৃন্বোক্ত সৃত্র-ভাব্যক'রগণেন প্রভোকেরই পৃথক 
পৃথক্‌ পদ্ধতি আছে। যথা-দেবযাজ্িক | 

প্রাতিশাখ্যস্ত্র 

প্রত্যেক বেদেরই পঠন প্রণালীর জন্য পৃথক পৃথক্‌ “প্রাতি- 
শীখাশ্ত্র' পাওয়া যায়। কাত্যায়ন খধি কাত্যায়ননূত্রের 
উপর কাত্যান-প্রাতিশাখাশত্র আষ্টাধ্যায়ে রচনা! করিয়াছেন । 
উবট ঞ্ষি তাহার ভাষ্যকার 

অন্যাগ্য বেদের সুত্র 


পাগ্বাদর শ্রুত্যুক্ত সুত্র করিয়াছেন শৌনক খধি। ইহা? 
£শটেনকস্ৃর' নামে কথিত | শৌনকন্ত্রের “ভাষ্য ও পদ্ধতি? 
উভয়ই শৌনক ঞ্ষ প্রণয়ন করিয়াছেন। সুতরাং খখেদের 
শোনকনূত্র, শৌনকন্ুবর-ভাশ্য ও শৌনকসৃত্র-ভাষ্া-পদ্ধতি শ্রত্যুক্ত 
যন্দেন বিধান প্র/তপান করে। 

সামবেদের শ্বত্র, পদ্ধতি ৪ পঠন প্রণালী নারদ-শিক্ষাতে” 
পাওয়? যায়। এথর্ববেদের পৈপ্লল-প্রাতিশাখ্য প্রসিদ্ধ । 


বেদের বিস্তার ৬৬ 


স্মতুযুক্ত পারস্কর গৃহত্রত্র 


যজুবেদেৰ মনে নামোল্লেখমাত্র দেবতাগণের পুজার স্মৃত্যুক্ত 
বিধান পারস্করগ্রণীত গৃহাসুত্রে' পাওয়া যায়। গ্ৃহ্ন্ত্রঁ তিন 
কাণ্ডে সম্পূর্ণ হইয়া যোড়শ সংস্কার সম্বন্ধে বিধিনিষেধ নির্দেশ 
করিয়াছে । ইহার কর্ক, হরিহর, জয়রাম ও গদাঁধর প্রণীত 
চার ভাষ্য; এবং চার পদ্ধতি আছে। কাত্যায়নস্ত্র যেমন 
বেদমন্ত্রেন সহিত সাক্ষাৎ ভাবে সম্বন্ধযুত্ত, গৃহ্ম্ত্রের তদ্রুপ 
কোন সম্বন্ধ নাই। 

গৃহাস্থতরের ষোড়শ সংস্কার, যথা 

(১) গর্ভাধান, (২) পংসবন, (৩) সীমান্তোন্নয়ন, (৪) 


“৯ 


জাতকম্, (৫) নামকরণ, (৬) নিজ্রমণ, (৭) অন্পপ্রাশন, 
(৮) চৌল বা চুড়াকরণ, (৯) উপনয়ন, (১০-১৩) চত্বারি 
বেদত্রত ও (১৪-১৬) ত্রেতাগ্নি সংগ্রহ । 


চার বেদত্রত 


(১) আগ্নেয় ব্রতাদেশ--প্রথম ব্রহ্ষচর্য্যাবস্থায় গুরুগৃহে 
সমি "দান ও সায়ং-প্রাতঃ অগ্নির উপাসনা (সায়ংকালেই 
অগ্নি: উপাসনা আরস্ত করিতে হয় বলিয়া সায়ং প্রথমে 
লিখা :ইল)। 

(২) সাবিত্রী ব্রতাদেশ --গায়ত্রী-জপ ও গায়ত্রী-উপদেশ। 


৬২ বেদের পরিচয় 


(৩) বেদারন্ত -_চুর্বরেদ-পাঠ । 

(৪) ব্রতবিসর্গ;ঃ - প্র্ষচর্য্যবিসর্জন এবং গৃহস্থাশ্রমে 
সমাবর্তন | 

ব্রেতাগ্রি 

সমাবর্তনান্তে গৃহস্থাশ্রমে আহবনীয়-গাহ্্যপত্য-দক্ষিণাগ্সি 
অগ্নিত্রয় সংহাহ করিয়া প্রতি অমীবন্তা। ও পুরিমাতে একত্রিশ 
বুসর ছয় মাসে ক্রমান্বয়ে ৭৫৬ বাঁর দদর্শপূর্ণমাসযজ্ঞ” সমাধান 
করিয়া এ ব্রেতাগ্সির আত্মাতে সমারোপণ হয়। অর্থাৎ এ তিন 
অগ্নির তেজঃ আকর্ষণ করিয়া হৃদয়ে রোপণ করতঃ ছয় রিপু 
প্রশমিত হইলে গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ এবং 
ক্রমশঃ ব্রন্মবিদ্ভালোচনামুখে সন্ধাস গ্রহণ করিলে রক্তমাংসের 
শরীর শুদ্ধ হয়! গৃতস্থা শ্রমে দির্শপূর্ণমাস যজ্ঞ অনুষ্ঠানকালে মৃত্যু 
হইলে, এ আহরিত ত্রেতাগ্রির ছারা মুখাগ্রি করিতে হয়। 
ত্যক্তাশ্রমী ঘতির দেহাগ্নি না হইয়া সমাধি দেওয়াই বিধি। 

যজুবেদের তিন ভাষ্য প্রধান। উবটের “উবট-ভাম্য' 
সায়নের “মাধবীয়-ভাষ্য” এবং মীধরের “মহীধর-ভাষ্য ।” 


সামবেদের বিস্তার 


গায়নভাগ ও মন্্ভাগ.ধমনিত সামবেদ । ইহার সহত্্র শাখা 
বেদপাঠ-নিষিদ্ধ দিনেও পঠিতা হইত বলিয়া অসহ্য বিধায় 
দেবরাজ ইন্দ্র স্বীয় বন্তদ্বারা ততসমুদায় নষ্ট করিয়া দেন; 


বেদের বিস্তার ৬৩ 


যাহা সামান্য কিছু অবশিষ্ট ছিল, তন্মধ্যে পঞ্চশাখা পাওয়া 
যায়। যথা-- 


পঞ্চ শাখ। 


অন্ুরায়নীয়া» বান্রীন্তরেয়া, প্রাঞ্জলখগ্োনাবিধা) প্রাচীন- 
যোগ্যা ও রাণায়নীয়া । 


নব শাখা 


রাণায়নীয়া শাখা হইতে রাণায়নীয়া, শাষ্ট্যায়নীয়া, 
সতামুদগলা, খবলা, মহাখনলা, লাঙ্গলা, কৌথমী, গৌতমা ও 
জৈমিনীয়া__এই নয় শাখা প্রদুূতা হয়। এই সকল শাখার 
মধ্যে বর্তমান সময়ে তিন শাখার প্রচলন আছে । 


কোন্‌ দেশে প্রচার? 


গুরজ্জরদোশে কৌথমী শাখা) দক্ষিণে কর্ণটিকদেশে জৈমিনীয়া 
শাখা এবং মহারাষ্র দেশে রাণায়নীয়া শাখার প্রচলন এখনও 
ত্ছু কিছু আছে। বাঙ্গালাদেশে যে সামবেদের যৎকিঞ্চিৎ 
: লন দেখা যায়, তাহা কৌথমী শাখা হইতেই হইয়া থাকিবে 
. শ্মা অনুমান করা যাইতে পারে । 
সাম ও সামনীর সংখ্য। 


+সা"্বদের মন্ত্রভাগকে সাম" এবং গানভাগকে 'সামনী' কহে। 
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[ত্যক “দামনী? চতুদিশ প্রকারে শীত হইয়া থাকে। প্রতি 


৬৪ বেদের পরিচয় 

“সাম, উচ্চারণের পূর্বের হাউ”, কিন্বা হুয়া কিন্বা হাস্ঠ এই 
ক্রিয়াপদ তিনবার করিয়া যেখানে যেমন প্রয়োগ তদ্রপ উচ্চারিত 
হয়। সামবেদসংহিতার “সাম'ভাগে ৮০০০ মন্ত্র; “সামনী'ভাগে 
১৪০০০ গান; সামবেদীয় ব্রাহ্মণে ৮১৭ মন্ত্র এবং উপনিষস্ভাগে 
৩০০০ মন্্ব আছে। 


অধর্ধবেদের বিস্তার 


নক্ষত্রকল্প, বিধানকল্প, বিধি-বিধানকল্প, সংহিতাকল্প ও শাস্তি- 
কল্প-_-এই পঞ্চকল্পসনন্থিত অথর্ববেদ পঞ্চ ভাগে বিভক্ত। 
প্রত্যেক কল্পে পঞ্চাশ করিয়া মন্ত্র আছে। ইহার নয় শাখা, . 
যথা-_পৈপ্ললা, দাস্ত্যাপ্রদা, তাস্তা) গুতা, ব্রহ্মদা, যশা; শৌনকী, 
দশচরণ ও বিদ্যা! ! 

পৈপ্ললী ও শৌনকী শাখা নর্্মদা নদীর উত্তরের দেশসমূহে 
প্রচারিত হইয়াছিল । ্‌ 


সবল অন্াম্ 
বেদের প্রেমালোচনা 


পর্বধ্যায়ে ঢতুর্রেদের সংহিতার বিস্তার বলা হইল। 
সংহিভীর সঙ্গে সঙ্গে ত্রাঙ্মণভাগও বিস্তার লাভ করিয়াছিল । 
খথেদের ত্রাহ্মণভাগণ “এতেরেয় ত্রাহ্মণাদি” "ব্রাহ্মণ নামেই 
কীত্তিত; শুরুযজর্বেদের ব্রাহ্মণভাগের নাম “শিতপথ-ত্রাহ্মণ" 
'বৃহদারণ্যক' তদস্তরত ; কষ্ধ্যূর্বেদের “১5০্তরেয় ব্রাহ্মণ”; 
অথর্ধ্বেদের ব্রাহ্মণভাগ ধিখাপথ-ঝানাণ' বলিয়া জগতে বিদিত ; 
_সামবেদের ব্রাহ্মণভাগ ব্রাহ্মণ নামেই খ্যাত-ছছান্দোগ্য? 
তদন্তর্গত। 

_ প্রত্যেক বেদের উপবেদও আছে। খণেদের উপবেদের 
মু এআযুব্বেদ-উপবেদ” 5 যজুবেদের “ধনুবেদ-উপবেদ” । 
সাম'বদের «গান্ববর্ব-উপবেদ” ; এবং অথব্ববেদের “শম্বশান্- 
উপব্দে |” 

চট্র্দেদই যজ্ঞপ্রধান। যজ্ঞের প্রধান খত্বিক অধ্বূ্যই 
যক্ঞকার্য্যে প্রধান নেতা এবং তাহার দ্বারা সম্পাদিত সম্পূর্ণ 
কার্য্যই প্রকৃত বলিয়া গণ্য ইয়। শাগযজ্ঞের যাবতীয় বিধান 
যজুবেদে আছে; সেই সকল বিধি যজুবেদী শ্ধ্বযুয সম্যক্‌ 


€ 


৬৬ বেদের পরিচয় 


গ্রকারে অবগত হইয়া বজ্রতোমাদির তত্ব অবধারনান্তে মন্ত্র প, 
অবাইউবার জন্তা ধাগ্ধে্ ভৌতাকে আহ্বান করিলে, তিনি 
রহঃ ১০৪ সি ০৮ ক্ষস্ত্র” ০ 
পাও কবান 5 হোতা বৌমট্‌ু কর উচ্চারণ করান. 
চ্গা এান্ুদাক পাঠ করাল 1 5 প্রকারে মু 
পৃ কাছালের সাত বচ্রকাযো আরবিম) £ পুর 


দ্ 
গা 
রা 
এ 


হইতে পনের । 
নি রী টিটি এন রর ক 1 সস " 
সর্বত্রই খাগ্বদের নাম প্রথমোিখ দেখিতে গাছ যায়। 
গত সস নর পা এ টি ৪ 
এহ হেতু সাধারণব্চারে পগ্থেদধায়নন শীবমে হওয়া উচিত। 


“ভম্মাগ্জ্ঞ। সর্ধবচছাত ধচঃ সামানি জজ্জিরে। 
ছন্দাণসি জন্িরে 'তম।ল্যুস্থবস্মাদজ য় |” 


0/৭ে হর শিন দি মাস প্রতিপাদিত যজনীয় পরমেশ্বর 
দ্যজ্জো বৈ বিষুঃ” ইতি শ্রুতেঃ। থিজ্ঞ' শব্দের অর্থ এবং ধাহার 
উদ্দেশে সমস্ত বন্ত বহন্‌ করা হয়সেই পরমেশ্বর বিজু 'সর্ববসৃত” 
শব্দের প্রতিপাদ্য বিষয়। 

যস্যপি ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, যমাপি'দেবগণের নিমিত্ত যঙ্জ যন 
করা হইয়া ধাকে, তথাপি এক পরমেশ্বরই সর্ববদেবগণের 


বেদের ক্রমালোচন। ৬৭ 


অন্তর্য্যামী পুরুষরূপে যজ্ছের সাক্গী হইয়া বর্তমান থাকেন 
বলিয়া তত্ববিটারে একমাত্র যন্ধেশ্বরেরই যজন হয়। তিইপি 
মানের, কৌন্তেয়, যজন্ত্যবিধিপুর্বকম”_গীতায় ভগবানের উক্তি। 
সুতরাং ইন্্রাদির নিমিত্ত যে হব্ন পুজা, তাহা পরমেশ্বরের 
উদ্দেন্টে। যথা 
“ইন্্ং মিত্রং বরুণমগ্রিমাছুরথো দিব্য স ম্পর্ণো গরুক্ান্‌। 
একং সদ্বিপ্র। বধা বনন্ত্যগ্রিং যম? মাতরিশ্বানমাু॥” 

| _-খাগেদ ২৩২২ 


অর্থ ইন্দ্র বরুণ, মিএ। আগ্রি, স্বপর্ণ, গরুক্মান। আগ্নি, যম, 
বায়, এক বা অদ্বিতীয় ইত্যাদি বহুবিধ নামে সংত্রাহ্গণগণ 
তাহাকে বলিয়া থাকেন। এই মন্ত্রে 'অগ্রি' শব্দ ছহবার ব্যবহৃত 
হইয়াছেঁ_লৌকিক ও বৈদিক উভয় প্রকাবের অগ্নিই ইহার 
অর্থ; কাহারও মতে দিভীয় “অগ্নি”শব্ব মের বিশেষণ অর্থাৎ 
দীপ্তিমান যম। বাজসনেরী। শাখাধ্যায়ী দ্বিজগণ স্সীয় শাখাছে 
পাঠ করেন_- 

“তগ্তদিদমীভ্রমুং যজ্াম যজেত্যেকৈকং দেবমেতস্তৈৰ 
সা বিস্প্টিরেষ উহ্হোব সর্বের্ধ দেবা”_ইভি। 

অর্পৎ তাহার পূজা কর" তাহার উদ্দেশ্বো যজ্ঞ কর' ইত্যাদি 
যাহা কিছু শাস্ত্র বা মহধিগণ বলেন, তাহা সমস্তই একমাত্র 
পরাত্পর পরব্রহ্ধ মহাবিষুকেই লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়া থাকে । 
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অন্যান্য দেবগণ ও অবতারগণ তীহারই বিস্তৃতি এবং প্রকাশ-- 
এক পরমেশ্বরই সমস্থ দেবগণের মধো বিরাজমান আছেন। 
স্বৃতরাং সব্যজ্ছে এক পরমেশ্বরই হুত ও পুজিত হন। 
অধবসু্ণদ্বারা যজ্ভকাধ্যের বিধি-বিহিত প্রারস্তিক বন্দোবস্ত 
ও যক্বেদী স্থাপিতা হইলে যে ঝথেদের মন্ত্র পাঠ হয়, কেবলমাত্র 
তহাতেই খথেদের শ্রেষ্ঠতা নিরূপিতা হয় নাই। পরস্ত, যজ্ঞের 
দঢতাও পগ্বেদ সম্পাদন করেন। যজু-সাম-অথব্বণ এই তিন 
বেদেই প্রচুর পরিমাণে খঙ্মন্ত্ সন্নিবিষ্ট আছেন ; যচ্ছেতে যে মন্ত 
অধ্বযুয পড়ান, তাহাও খগখেদে আছে; সামগান খগন্থনকল 
হইতে গীত হইয়া থাকে, এবং অথর্বসংহিতাধ্যায়ীও বন্ধ 
পরিমাণে খগন্থ পাঠ করেন । তৈত্তিরীয় শাখাধায়ী বলেন-- 


“যদ্দৈ যজ্ঞস্য সান্গ। যক্তুষ। ক্রিয়তে শিখিলং দ্য দচ। তদ্দঢুমিতি” 
_-তৈব্তিরীয়সংতিতা--৬।৫।১০ 


তাতপধ্য এই যে, যু ও সামদ্বারা সম্পন্নাংশ যজ্ঞ শিথিল, 
ধচাছ্ারা সম্পাদিত যদ্ঞই দুঢ় হয়। এই বিচারামুসারে ঝথ্েদেরই 
অধ্যয়ন এ ব্যাখ্য। প্রথমে হওয়া উচিত | 

সামবেদীয় ছন্দোগ" শাখাধ্যায়িগণ  সনগকুমারের প্রতি 
নারদের উক্কিতেও প্রথম খণ্েদের উল্লেখ এবং পশ্চাতে অন্যান্য 
বেদের উল্লেখ করিয়াছেন । নারদের বাক্য--&হে ভগবন্‌! 
ধথেদ আমি অধ্যয়ন করিয়াছি; যজুবেরেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ 
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আমি অধ্যয়ন করিয়াছি।”  যুগ্তকোপনিষদেও এই প্রকার 
ক্রমানুসারে আছে_-“ঝথেদো যজুর্বেদঃ সামবোদোইথবর্ষণ” ইতি । 
তাপনীয়োপনিষদে মন্ত্ররাজের চতুষ্পাদ্নি্য়-প্রসঙ্গে “ঝিকৃ, যজুঃ 
সাম, অথর্ব্ব এই বেদ, অঙ্গ ও অন্যান্ত শাখাসহ চার পাদ” এই 
ক্রমিক পাঠে ধণ্েদেরই নাম প্রথম লিখিত আছে দৃষ্ট হয়। অর্ব্ব 
শাক খথেদের নাম প্রথমোল্লেখ করিয়া তাহার প্রথম পাঠ ও 
যঙ্জাির দৃঢ়তা নিষ্পাদনযোগ্যতার কথা ইঙ্গিত করিয়াছেন 
বলিয়া প্রতীয়মান । 

এই বিচার-ধারায় ধাহারা খথেদ পাঠ ও ব্যাখ্যার পূর্ব 
অন্য কোন বেদ পাঠ ও তাহার ব্যাখ্যা বিধিসঙ্গত নয় বলিয়া 
আপত্তি উত্থাপন করেন, তাহাদের সন্দেহের উত্তর এই ফে»যগ্ভপি 
সর্ব বেদের অধ্যয়ন-পারায়ণ-ব্রন্মযজ্ঞজপাদি সকল প্রকারের 
বিষয়ে সর্ধস্থানে খণ্থেদেরই প্রথম উল্লেখ দেখা যায়, তথাপি 
বিচার করিলে দেখা যায় যে, বেদের অর্থজ্ঞান যঙ্ঞানুষ্ঠানেই লভ্য। 
অর্থজ্ঞানবিহীন খণ্েদ-পাঠ-পারায়ণাদিতে যোগ্য ফল প্রদান 
করিতে পারে না। যজ্ঞানুষ্ঠানেই ধগ্থেদেরও অর্থজ্ঞান সম্ভব । 
যজ্ঞবিষয়ক জ্ঞান যজুবে দ হইতেই বিদিত হওয়া যায় ; এই জন্য, 
অর্থজ্ঞানে ও অনুষ্ঠানাংশে যজুবেদেরই প্রাধান্য । স্ৃতরাং এইরূপ 
বলিলেই খুক্তিসঙ্গত হইবে যে, সর্বপ্রথম পাঠ খখেদের ; 
সর্বপ্রথম অনুষ্ঠান যজুর্বেদের__ অর্থজ্ঞান বোধেই অনুষ্ঠান সম্ভব । 
সুতরাং অর্থজ্ঞানার্থ যজুবেদেরই আবশ্যকতা প্রথম_ পাঠ-ক্রম 
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হইতে মর্থ-ক্রমেরই প্রাধান্ত দেওয়া যায়! অতএব যজুবে দের 
ব্যাখ্যা প্রথমে করিলে দোয হয় না; কারণ, যজুবে দের শ্রেষ্ঠতা 
. সন্থঙ্কে ধণ্েদেই প্রমাণ আছে । 

নিকুক্তকীর যাস গং হ» ইতাদি খকের তাপর্বা সংক্ষেপে 
প্রদর্শন করিয়াছেন । তিনি বালন যে, খকে খত্বিক কাধ্যের 
নিয়োগ, অর্থাত কোন্‌ খত্বিকৃকে কোন্‌ কার্যে নিযুক্ত হইতে 
হইবে, তাহা নি্দিট হইয়াছে । খগ্ান্ধের প্রথম পাদের ব্যাখ্যাতে 
তাহার বাক্য--“হোভানামক ঝত্বিক সমস্ত থকের পুষ্টি সম্পাদন 
করেন ; খক্‌ অচ্চনা-সাধক 1” যান্ষের বক্তব্যের উদ্দেশ্য এই-_ 
হোতা-নামক এক খন্ছিকৃ যজ্ঞ সময়ে স্বীয় খগ্যেদের সম্পুর্ণ 
ঝক্-মন্ত্-সকলের পুষ্টি করেন, অর্থাৎ বিভিন্ন স্থানে পঠিত সকল 
ঝগ্যন্্ একত্র সঙ্কলিত করেন। এই স্কৃতি-মন্থসমৃহ একত্র এ্রথিত 
করিয়াই ক্সক-মন্ত্র। উত্া স্ততিক্রিয়াবাধক এবং উ্ভা হইতে 
উত্পন্ন গোয়ত্র, শব্দ; খক্‌ সমূহ স্্রতিসাধক | 'শকরী'-শব্দ 
শিক্লোতি-রূপবিশিঞ্ঠ শিক ধাতু হইতে উতপর । এই সমস্থ 
ঝচাদ্বারা ইন্ছ বৃত্রান্ুর বিনাশে সমর্থ হইয়াছিলেন ; অতএব 
ইহাকে শিকরী'ও বলে ইহাই শিক্করী' শব্দের বাৎপত্তি। 
ব্রাহ্মণ-বিশেষে এইবূপ হয়_ এষ এব যচ্ঞস্তম্য মনশ্চ বাক 
চেতি।” অতঃপর তৃতীয় পাদের ব্যাখ্যায় যাস্ক বলেন_-“ক্গা- 
নামে এক খত্িক সাময়িক আগত প্রণয়নাদি কর্মের অনুষঙ্গ 
প্রদান করেন, ব্রহ্ম! সর্বন্, অর্থাৎ ঢতুবে্রেদেই দক্ষ 1৮ তাপর্য্য 
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এই যে, ব্রহ্মা নামক খাদ্িক তন্তৎ কালে প্রস্থত প্রণয়নাদি কাধা 
উপস্থিত হইলে আজ! দান করেন | ঠতে ব্রন্মন্। অপছ প্রণয়ন 
করিব ?”.-এই গ্াশূ করিলে “প্রণয়ন কর” বঙ্গা এইরূপ আঙ্ছা 


নয়া রি পা ] নান" এ 1 
৪ ভা) তং যে রানা যে দি 
ঞ্‌ নর্থ, ও খু পা মর্গ [2 2] কলি না ্ । তাতাতক তত তু লপ রা 7) রি সের 


করেন এবং কোন কণন্যে কদাচিও ভ্রম প্রমাদ ৫ হইলে, 


মিরু * ০৩ (এট ডে চির হে সপ ক চা শ ০ 
ভগসগাধান করিত তিনিই অর্থ । এতঙ সন্বন্ছে মামবদাধ্যায়া 
৫ 7 
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সবার শবঙগানক িক্কিগ। হহা শ্র্মততভািনি তে প্র কাত আল 


বঙ্গী পুজাগতগএঞকে বিভিন্ন প্রকারে এ পা কাধ্যে 
নিখুঞ করিয়। প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আদি সৃষ্টি অন্ুকরণেই 
যজ্জাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । 

যঞ্জে দিবিধ মার্গ আছে। এক মনৌরূপ, দিতীয় বাক্রূপ। 
তন্মধ্যে ব্রক্মা-খাত্িক্‌ স্বীয় মানসে একপ্রকার যজ্ঞমার্গ সংস্কার 
করেন, অন্যপ্রকার যজ্জরমার্গ সংস্কারকর্ম্ে গৃহীত হয়। তাহাতে 
অধ্বু্ণ ও উদগাতা নিযুক্ত হন। সমস্ত ষজ্ঞকাধ্য যথোচিতরূপে 
সম্পাদনে *এমণ্যের জন্য মনে মনে যাবতীয় যজ্ঞপ্রকরণ 
অনুসন্ধান করিয়৷ বাণীদ্বারা বেদত্রয়ের মন্ত্রপাঠ রুরিতে হয়; 
হোতা তাহার সহকারী খত্বিকঘয়সহ বাক্রূপ যজ্ঞমার্গের সংস্কার 
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করেন। একা ব্রহ্গাই মনোরূপ যজ্জমার্গের সংস্কারক? 
সুতরাং যচ্জেতে ব্রহ্মার দ্বিবিধ কাধ্য-_ভ্রমসংশোধন করা ও 
ঝত্িক্গণকে তাহাদের যোগ্যতানুরূপ কাধ্যে নিযুক্ত করা । 

চতুর্থ পাদের ব্যাখ্যায় যাস্ক বলেন_-“এক অর্থাৎ অধ্বযু্” 
_যিনি “এক” তিনি “অধ্বযুঠই,” এইরূপ যাক্ষের মত। যিনি 
যঙ্জের যোজনা করেন, তিনি যচ্ছের নেতা । যাক্ষের ব্যাখার 
তাৎপর্য্য এই যে, অধ্বযুণ-নামক এক খত্বিক যদ্দের মাত্রা? 
অর্থা স্বরূপ বিশেষ প্রকারে শিষ্পাদন করেন। যাহা নিশ্মাণ 
কর! হয়, তাহাই "মাত্রা ব' স্বরূপ; তাহা নিষ্পাদনকারী অধ্বযুণর 
নান নিকপণ হইনত বুঝিতে হইবে | যাজের ভাষায়_অধ্যযুঠ 
অধ্বরযুপ_-অধাযুণি এই নামে বৈদিক পক্রিযানুসারে অব্বর- 
শকের অন্তস্থ অ'-কাব লুপ্ত হইয়াছে ; এই অ-কার পুনব্ার 
সংযুক্ত করিয়া অধ্বযু' সম্পন্ন হয়-অবধ্বর বা যজ্জ যোজনা 
করা । ইহাই “অধ্বরযু শব্দের অবয়বের অর্থা প্রত্যেক পদাংশের 
সম্কলিত অর্থ অধ্বরের (যঙ্ছের) নেতা ইহাই তাতপর্য্য ? এতদভি- 
প্রায়ান্ুসারেই অধবযু ?বেদ বা অধ্যযু /কর্মম যে স্থানে উপদিষ্ট আছে, 
সেই যচছুবে দের যক্ঞ-নিষ্পাদক দ্যোতক নির্বচন | “যজুর্ধজতে” 
যজ্ঞ নিষ্পন্ন করার চকুন্‌ যজুঃ সংজ্ঞা, ইহাই নির্বাচন | 

মন্থামননাশু, ছন্দাংসি ছাদনাত্ স্তোমঃ স্তবনা”--মনন 
করিতে হয় বলিয়' মন্ত্র । মনন অর্থাৎ মনে মনে চিন্তা করা। 
অস্ত্-প্রয়োগকালে কর্তব্যার্থ স্মরণ করাইয়া দেওয়া ইহা মীমাং- 
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সকের অর্থ। মানসে চিন্তা করিবার পরই মন্্ের দ্বারা অর্থ স্মরণ 
হইতে পারে। মনে মনে আন্দৌলন বা মনন ব্যতীত কেবল 
অন্যমনক্কভাবে মন্ত্রের দ্বারা প্রয়োজনকালীন অর্থ স্মরণ 
হইতে পারে না। এই জন্য মন্ত্রের অর্থ স্মরণ প্রয়োজন | 
ছাদন হইতে ছন্দ; আচ্ছাদন ও ছাদন ভিন্ন কথা। সন্ের 
স্বরূপ আচ্ছাদন করিতে ছন্দই পারগ। কোন মচ্চের অন্তর্গত 
ছুই কিম্বা এক অক্ষর স্বলিত হইলে, ছন্দদ্বারা তাহা জ্ঞাত 
হওয়। যায়, কেননা ছন্দে অক্ষর-নিয়ম আছে। জন্দ মন্ত্রক 
আচ্ছাদন করিয়া রাখে বলিয়া তাহার কোন অংশই স্মলিত হইতে 
পারে না। স্তবন গায়ন হইতে স্তোম। ঘিজ্ঞ-নিষ্পাদনকারী 
বলিয়া যজুঃ, এই প্রকার নাম নিববাচিত হইয়াছে । এখন যদি 
এইরূপ অবধারিত হইল যে, যজুর্বেদ যঙ্ছের স্বরূপ নিষ্পাদক 
অধ্বযু-নামক খত্বিকের কাধ্যকলাপ প্রতিপাদন করেন, আর 
অধ্বযু সম্বন্ধীয় যজ্ধেদে নিষ্পািত যজ্ঞশরীর অবলম্বন করিয়া 
যজ্ঞে অপেক্ষিত স্তোত্র-শস্্রূপ উভয় যজ্ঞাঙ্গ ধণ্বেদ ও সামবেদের 
দ্বারা পূর্ণ হয়, তাহা হইলে যজূর্বেদই উপজীব্য অর্থাৎ অবলম্বন 
এবং খক্‌-সাম উপজীবী অর্থাৎ আশ্রিত, এইরূপ সিদ্ধ হয়। 
স্থতরাং 'টপজীব্য যূর্বেদই সর্ধাশ্সে আলোচনীয়। প্রগীতনাধ্য 
মন্ত্র 'সাধ্যতি' ও অপ্রগীতসাধ্য মন্ত্র স্ততি'; এই উভয় স্তোত্র ও 
শঙ্কের মধ্যে পার্থক্য আছে। উভয়েরই কার্ধ্য ভ্তুতি--কাহার ও 
গান দ্বারা, আর কাহারও গীতিবিহীন | 


৭৪ বেদের পরিচয় 


এতদন্তর ধক ও সংমের মধ্যে প্রথমে কাহার ব্যাখ্যা করা 
আবশ্বক, এই বিষয়ে বিচার করিলে দেখা যায় যে, সামবেদ 
খণ্যেদের আশ্রিভ। আ্ুতরাং সামবেদের আশ্রয়ভূত খখেদের 
সামাপেক্ষা প্রথমে ব্যাখা! করাই উচিত। এখন সিদ্ধান্ত এই 
হইল থে, পাঠ ও ব্যাখ্যার ক্রমালোচনানুসারে যজুবেদ প্রথম, 
তৎপর গগ্থেদ, তগপশ্চাত সামবেদ এবং সর্বশেষে অথর্বাবেদের 
ব্যাখালোচনা হওয়াই উচিত । যদিও খথ্েদের নাম সব্বগ্রথম 
সর্ববশন্্র ব্যবহার করিয়াছেন) এবং যদিও আদিতে ধ্ধেদের 
চা পাঠই বিধি, তথাপি দেখা যায় যে, অর্থবোধবিহীন 
পাগের অপেক্ষা অর্থবোধসহ পাঠই শ্রেষ্ঠতর । বেদের অর্থজ্ঞান 
যজ্ঞানুষ্ঠান তইতে হইয়া থাকে এবং যচ্গানুষ্ঠানের সর্ববপ্রক্তিয়া 
যজুর্ধেদেই আছে । অতএব যজুর্বেদালেশ্চণান্তেই খক-সাম-শথ্ব্ব 
আলেচনার যাথার্থ্য আছে । 
পুর্বে বেদের স্বরূপ নির্ণয়ে বলা! হইয়াছে যে, যড়ঙ্গ 
সহিত বেদাধ্যয়নই প্রশস্ত । অক্গবিহীন পুরুষ যেমন বিকৃতি 
প্রাপ্ত হয়, তদ্রুপ যডডঙ্গ-চ্ঞান-বিহীন বেদের জ্ঞানও অসম্পূর্ণ 
থাকিয়া যায়। ছন্দ, ক্ল্প, জ্যোতিষ, নিরুক্তু, শিক্ষা ও ব্যাকরণ 
বেদপুরুষের এই ছয় অঙ্গ কি এবং তাহার আলোচনার কি 
আবশ্যক, সেই স্্ন্ধে শান্ত্রপ্রমাণ ৪ যুক্তি দ্বারা সিদ্ধাস্ত 
স্থিরীকৃত হইবে। 
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অতি গম্ভীর বেদের অর্থ জানিবার জন্য শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, 
ছন্দ, জোতিষ ও নিরুক্ত এই ষড়ঙ্গ আলোচনার প্রবৃত্তি আবশ্যক। 
অথর্ব্ববেদীয়গণ মুগ্ডকোপনিষদে এই যড়ঙ্গকে অপরাবিষ্া এবং 
যদ্দ্ারা অক্ষরাত্বক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, তাহাকে পরা বিদ্যা আখ্যা 
দিয়া, পরা এবং অপরা ভেদে বিভা ছিবিধা বলিয়াছেন | যথী-- 


“দ্বে বিষ্ে বেদিতব্যে ইতি হ ম্ম যৎ ব্রচ্মবিদে। বদন্তি, 
পর! চৈবাপর। চ তত্রাপরা খণেদোযজুর্বেদিঃ 
| স।মবেদেো ইথর্বববেদঃ 
শিক্ষা কল্পোব্যাকরণন্িরুক্তং ছন্দোজ্যোডিষম্‌ 
অথ পর! যয়। ভদক্ষরমধিগম্যতে |” 
_-মুণ্ডতক 


পুরুষকে অনুগমন করে পরকালে বিদ্তা, ধর্ম আর পূর্ধজ্ঞান। 
এই অপরা বিদ্যা ও ত্রহ্মজ্জান প্রাপ্ত হইয়া, তাহা মৃত্যুর 
পরও জীবনের চিরসাথী করিবার জন্য বিহিত প্রকারে 
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বেদাধ্যয়ন, তদর্থজ্ঞান এবং অর্থজ্ঞান লাভের অনুকূল বেদাঙ্গও 
অধ্যয়ন করা প্রত্যেক স্ুবুদ্ধি ব্যক্তির উচিত। 

বিষয়, প্রয়োজন, সম্বন্ধ ও অধিকারী--এই চতুধিবষয়ক 
জ্ঞান বিনা শ্রোতৃগণের বেদাধ্যয়ন বা অন্য কোন বিদ্যাতেই 
প্রবৃত্বি জন্মিতে পারে না। যে কোন বিষয় শ্রবণ করিতে 
হইলে প্রথম জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, শ্রোতা কোন্‌ বস্তুর 
জ্বানার্জনে প্রাবৃন্ত হইতেছেন ; দ্বিতীয়ত তদ্রপ বন্ত্-বিষয়ক 
জ্ঞানের আবশ্যকতা! কি আছে ; তৃতীয়ত: সেই বিষয়ের সহিত 
শ্রোতার সম্বন্ধই বা কি) এবং চতুর্থত, সেই বিষয়জ্ঞানের 
অধিকারীর স্বরূপ লক্ষণই বা কি। এতন্লিবন্ধন বিষয় নিরূপণ 
প্রয়োজন 1 বেদই বেদালোচনার ও বেদ-ব্যাখ্যার বিষয় ) বেদের 
অর্থচ্ভান লাভ করাই বেদ-ব্যাখ্যার প্রয়োজন ; বেদ-ব্যাখ্যাতে 
ব্যাখ্যান বেদেরই ব্যাখ্যা ইহাই সম্বন্ধ; এবং যিনি বেদজ্ঞান 
অঞ্জন করিতে চাহেন, তিনিই অধিকারী । এই প্রকারে বিষয়াদি 
যদ্যপি প্রসিদ্ধ, তথাপি বেদের ব্ষয়'দি না থাকিলে বেদ-ব্যাখ্যাও 
পরম বিষয় হইতে পারে না। বেদ-ব্যাখ্যা বিষয় ১ কিন্তু বেদের 
ব্বয় যদি কিছু না থাকে» তবে তাহার ব্যাখ্যা নিরর্থক। সুতরাং 
বিদের বিষয়ই প্রয়োজন বলা যাইতে পারে । 

বেদের পূর্ববকাণ্ডের বিষয়- ধর্ম; বেদের উত্তরকাণ্ডের 
বিযয়-ব্রহ্ষজ্ঞান ! ধর্ম ও ব্রহ্গ বেদলভ্য-_পধর্ব্রক্গণী বেদৈক- 
বেচা” অর্থাৎ ধর্ম ও ব্রহ্ম একমাত্র বেদগম্য--ইতি পুরুষার্থানু- 
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শাসনে । জেমিনি খর হীমাংসাদর্শনের প্রথম অধ্যায়, প্রথম 
পাদের ছিতীয় স্বত্রে-চোদনালক্ষণোহর্থো বন্ধ অর্থাৎ ধন্মে 
বেদবিধিই প্রমাণ । সাম্প্রদারিকগণ ইহ। স্বীকার করিয়াছেন । 
বেদবিধিই থে একমাত্র প্রমাণ এই কথ! বুঝাইবার জন্য চতুর্থ 
সতের অবতারণা করিয়া ধশ্ম যে প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে 
না জৈমিনি খধি তাহা গ্রতিপাদন করিয়াছেন প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ ধন্ঘ উপলদ্দি কিতে অসমর্থ_বিদ্যমান বস্তুর উপলঙ্সিতেই 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ যোগ্য । কন্মান্থুঠানের পশ্চাৎ ধশ্মের উদয় হয়; 
সুতরাং উৎপত্তির পশ্চাদ্বন্তী বলিয়া প্রত্যক্ষের অযোগা । 
উৎপত্তির পরক্ষণেই যে ধম্ম প্রত্াক্ষাবীন হইয়া পড়ে, তাহা? 
নয়, কারণ ধন্মের কোন স্থল রূপ নাই--চক্ষু জপই গ্রহণ করিতে 
আংশিকভাবে সমর্থ। এইজন্য ধন্মের নাম অনৃষ্ট-যাহা 
প্রত্যক্ষাধীন নহে। 

ধন্ম অনুমানসিদ্ধও নয়, কারণ ধর্মের কোন হেতু নাই 
ধন্্ম অহৈতুক ও অপ্রতিহত। যদি বলা হয় যে, ধন্ম যখন 
সর্ধস্থখের হেতু, তখন সেই সুখ হইতেই ধশ্মের অনুমান সিদ্ধ 
হইতে পারে। কিন্তু এই যুক্তি গ্রহণীয় নয়। কারণ, ধন্ম যে 
সুখের হেতু এই ধিষয়ের জ্জীন নিজেই বেদপ্রমাণ সাপেক্ষ । সুখ 
হইতেই খর কারণ জ্ঞাত হওয়া যায় নাই । বেদ হইতেই 
ধর্ম যে সর্ধসুখাগার তাহা বিদ্দিত হওয়া যায়। যে প্রকারেই 
হউক না কেন, একমাত্র বেদই ধর্মের প্রমাণ। 


৭৮. বেদের পরিচয় 

জীব্যাসদেবকৃত বেদাহ্বদর্শনের তীয় স্থত্রের দ্বিতীয় বর্ণকের 
ভাষা ব্যাখ্যা করিতে যাই, শ্রীশঙ্করাচাধা ত্রহ্মাকে স্বতঃসিদ্ধ ও 
শাক্িকগমা বলিয়াছেন | যথা 

“শান্ত্রকপ কারণ তইতেই বন্ধ জগতের উত্পন্ত ও বিনাশের 


। রঃ | ভ-ক+১ 25911 
কারণ, ইহা জ্ঞাত হওয়া যায়, ইহাই অভিপ্রায় ৮ 
রে সত 


৪৫- " পি ক সু 
শ্রুতি বলেন 'খিনি বেদ জানেন না, তিন বর্গের মনন 
করিতে অসমর্থ যথা 


“লাবেদম্সিনুতে তং বৃহন্তম্” 
-_-তৈত্তিরীয় ব্রা্ষণ ৩1১২৯ 


এক্সুলে পর্ব্বাচার্ধ্য সায়নপাদ এই প্রকার উতপন্তি বলিয়াছেন 
-_-দ্িপও নয়, তেতৃও নয়” এই জন্য পন্ম অন্থা প্রমাণযোগা 
নয়। অন্য প্রমাণযোগ্য না হওয়ায় ধন্ম ৪ ত্রক্ম বেদগম্য 
এবং বেদের বিষয় । 

ধন্ম ও বরন্গচ্তান বেদের সাক্ষাৎ প্রয়োজন | পসপ্তদ্বীপা 
বন্্থমতী)” রাজা! যাহতেছেন' ইত্যাদি বাক্যের জ্ঞান যেমন 
পুরুষার্থ নহে, সেই প্রকারে ধর্ম ও ব্রহ্গাঙ্জানও অপুরুষার্থ এই 
কুতর্ক হইতে পাতেঞা।  ধন্মপ্রযুক্ত পুরুষার্থ প্রশংসিত তয়; 
যেমন, ধশ্মই বিশ্বসংসারের প্রতিষ্ঠা । পরস্পর বিবদমান ছুই 
পুরুষের মধ্যে যেমন রাজ্জ-সহায়ভায় বলবানের নিকট ছুরর্বলের 
জয় সংঘটিত হয়, সেইপ্রকারে ধর্্মও জয়ের হেতু ; অতএব 


বেদের ষডঙ্গ ৭৯ 


র্্ প্রযুক্ত 'পুরুষার্থ। স্থ্টিপ্রকরণে বাজসনেয়ীগণ বলেন__ 
“িনি 'শ্রেয়োরূপ ধর্থা সৃষ্টি করিয়াছেন $ ক্ষতরিয়ের ক্ষতিয়হই 
ধর্ম ; সেই সন্ম হইতে শ্রেছ আর কিছু নাই; ধষ্মবলে ছুর্বল 
বলবানকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন; ব্রঙ্গাবিং পরন পুকুদার্থ 


নন রানরূতার। . মিরার রর রা যারা রাত রানা 2. 
লাভ করেন; ন্গ বেদ বরঙ্দেব ভবাতি তিরাত শোকমাস্াবিহ 


তি পরাতে রি টির তি রর মর নত 
_ক্গাজ্ঞানী বঙ্গশ্স্ত্র জ্ঞাত ভইরা তত জাতীয় আর্থাৎ রঙ্গ 
কা17। ও “পি? ২৯. শ্বাশ 15 শি কবি খ্‌ ভেরেকি রঃ 4 নর ক 
ধ পয ধা রিট জপ 8 " | এ পি) হা রা ধ্ গত রত 


তিদীয় সেবানান্দ যাবতীয় শোক তঠতত মুক্ত হন-তিক্ষেব 
শব্দের দ্বাল তরহ্মাজ্ঞানী জীবাস্বার পরব্রশ্নী ভগবানের সহিত 
ব্বর্ূপের শানৃশ্য এবং বিড্লণুর নিতা-ভেদন্ধ আতিপাদন 
করিয়াছে । এই সমস্থ শ্রুতিবাক্যে ব্রন্মজ্ঞান প্রযুক্ত পুরুবার্থ 
গ্রসিছি লাঁভ করিয়ান্ছে। যেনি এই ধঙ্টা গু ত্রদ্দজ্ঞোনের প্রাথী, 
তিনিই বেদের আর্কারী । 

বেদের অধিকারী বিচাবে ধন ও ব্রন্ধজ্ঞানের প্রার্থী 
বলিতে ত্রাঙ্গণ-ক্ষরিয়-বৈশ্যা দ্বিগা গণের পুরুষগণ বুঝিতে 
হইবে। সর্ধবর্ণের স্ত্রী এবং শুদ্রেব জ্ঞানপিপাস! থাকিলেও 
উপনয়নাভাবে বেদাধায়ন নিষিদ্ধ-বেদে স্ত্রী ও শূর্দের অধিকার 
নাই, ইহা চিরগ্রসিদ্ধ। ক্বীজাতি, দ্বিজ পুরুষ বাতীত অন্যান্য 
জান পুরুষ এবং শুত্রের ধশ্মজ্ঞান ও ব্ক্মজ্ঞান পুরাণাদি হইতে 
হইবে৷ বেদাধ্যয়নের দ্বারা ধর্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার 
ত্রিবর্ণেরই আছে । বেদ ধশ্ম-রহ্ম-প্রতিপাদক এবং বেদ-প্রৃতি- 


৮+০ 'বেদের পরিচয় 

পাচ্ঠ বিষয় ধম্দ ও ব্রন্দ-.ইহাই প্রতিপান্ভ-গ্রতিপতদক সম্বন্ধ । 
ধর্-ন্ত্কানের সহিত বেদের জন্যাজনকভাব সম্বন্ধ ব্মজ্ঞান 
আব ব্রঙ্গচগান বেদ-জন্তা এবং বেদই ধশ্মত্রঙ্গঞ্ঞানের জনক । 
ব্রিবর্শপুরষের সহিত বেদের উপকাধা-টপকারক সম্বন্ম_বেদ 
উপকারক, টবনিক পুরুষ উপকার্ধা। এই শ্রকারে বেদের 
চত্তারানবন্গ বা ব্যিয় নিকপন হইয়াছে । এই যে বেদ প্রতিপান্ঠ 
ধন্ম্ঞান তা ব্রহ্গ্ানেরই সাবন।  ধশ্মজ্ঞান সাধন স্বরূপ 
ঃয়া নেবন্ধন, ষ়ঙ্গ সহিত বেদের কন্মাকাশ্রভাগ অপর বিষ্ঠা; 
মার মই ত্রহ্মঙ্ঞান পরমপুরুযাথের কারণ বলিষা বেদের 
উপনিষদ্পাগে আছে, পরা খিদা । এক্ষণে বেদের অন্যুল 
অলীতিহ সি ত কর্মভাগ আলোচনায় অপরা বিগ্চার 


অন্ভগত ঘডঙ্গের আবগ্যকত। সহাভেই বোপগমা হইবে । 


?? রর রি ূ পে ৫ 
সাত্র! ইভা দর যথাষথ উিচ্চারণ 


শি গ 2 
পঠযাগ বিগ আছে, ভীতাকে শিল্পা কছে। শিক্ষাণায়ে বণ, 
লুল) মাত্রা পুলঃ সানি ও সন্্বাশ এই কৃয় ব্ষিঘের আলোচনা 

চারি নি 4 ৫ পু 
জাদু । ৫ 5৪ শ [খাধ্যাধিগণ । উপশিষাদর প্রথমেই £ শিম 


ব্যাখ্যা করিব” এইরূপ বলেন। নিক্ষার্রন্থ “আকাহাদিকেই 
স্পটে পর্ণ বলিয়াছে । মহেশ্বরের মতে বর্ণকে স্বয়ং নয় 
বলা হহয়াছে । উদাত্ত অনুদান প্ররিত এই তিন স্বর 


বেদের ষড়জ ৮১ 


শিক্ষাপ্রন্থ নিরূপণ করিয়াছে; হুম্ব-দীর্ঘ-প্রুত মাত্রাত্রয়ও এই 
শিক্ষাপ্রন্থ হইতে জানা যায়। অল্পকালে হৃষ্ণ ততোধিক কালে 
দীর্ঘ এবং গান-আহ্বানাপি অতিদীর্ঘকালে প্রত মাত্রা হয়। 
'অর্থউৎ্পন্তি-স্থান-উচ্চারণ-প্রযত্রকে বিল? কহে । শিক্ষষ্ঘায়ী 
শরীরের অষ্ট স্থান হইতে বর্ণের উচ্চারণ হয়। কোন্‌ স্থান হইতে 
কোন্‌ বর্ণ উচ্চারিত হয়, ইহা ব্যাকরণশান্দ্রও বর্ণনা কবিয়াচ্ছে । 
স্ররবণ্ণের উদ্মা'রণ-প্রবত্ধ অস্পষ্ট ; য) বর) ল, ব ইত্যাদির 
উচ্চারণ ঈষৎ প্রত । সামা শব্দের অর্থ সামা_আতি-দ্রুত, 
 অতি-বিল্িত, শীত, শিরঃকম্পশাদিরভিত এব আাধ্যাদিশ 
গুণযুক্ত উচ্চারণকেই সঠ/্য কহে । গান করিতে করিতে পাঠ 
করা, অতি শীত পাঠ কৰা, শির? কম্পন করিয়া পাঠ করা, 
অস্পষ্ট পাঠ করা বা ন্তদার! ও দংশনপুর্বক পাঠ করা ইত্যাদি 
পাঠ-দোষ বলা হয় ; মাধুর্ধা, অক্ষরের স্পষ্ট উচ্চারণ ইত্যাদি 
পাঠের ৭ প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনা শিক্ষাশান্ত্রে আছে। “সন্তান” 
শব্দের অর্থ সংস্িঠা বা সন্দি_যথা, বায়ো+তায়!দি-_এই স্থলে 
“'আ' কার পরে থাকায় %€ কাবের স্থানে “অব. হইয়াছে : কিন্ত 
ইন্দ্াগ্রী+-গতং-_এস্লে “আ” কার পার থাকিলেও দ্বিচনের 
'ঈ'কার স্থানে “ হয় না, যেমন ছিল তদ্রপই থাকিল--ইত্যাদি 
সংহিতা । এওদ্বিষয়ে ব্যাকরণশান্ত্রে বিশেষ বিস্তৃতি আছে এবং 
শিক্ষাশান্ত্রে সন্ধিপ্রকরণ সংক্ষেপে বিচারিত হইয়াছে । বর্ণ, 
স্বরাদির বিকলতা উপস্থিত হইলে দোষ হয়-_-ইহা শিক্ষার শিক্ষা | 


৬ 


৮২ বেদের পরিচয় 


হর ও বণ অন্যথা উচ্চারিত হইলে মন্জ বিকৃত হয়; বিকৃত 
মন্ত্র হইতে বদের কোনই অবোধ হইতে পারে না। উদাহরণ 
স্বরূপ বল! ্াইাতি পারেন স্থিন্রশকা শব্দে স্বারের ভ্রমবশতঃ 
শক্ষের বথার্থ অর্থ জানা অসস্তব! যখন মঙ্ত্রেব বিকৃত উচ্চারণ হয়, 
তখন তন্দ্রা! যজমানের অনিষ্ট সাধন করে) অথবোধও হয় না), 
হ্বরমন্থাদি জ্ঞান না থাকিলে হিতে বিপরীত ফল প্রসব করে । 
“ইন্দ্রশক্রো। বিবদ্দন্” মন্ত্রে ইন্দ্রশক্র-শব্দ হইতে যদি হন্দের শক্রু 


অর্থাৎ বিনাশক এই অর্থ বিবক্ষিত হয়, তবে তৎপ্ররুষ সমাস 
হইবে।  উতৎপুরুষে দিমাসস্ত' স্বত্রে অন্তশ্ধর উদাত্ত হয়? 
কিন্ত এই উদাতরুণে আাদিন্বর উদাত্ত হইয়াছে । আরভ্ঞানাভাবে 
অর্থবিপধ্যয় পোষ হয়। এই ক্রুটী পরিহারের জন্য “শিক্ষা? 


অধ্যয়নের আবশ্যকতা আছে । 


নল 


আপন্তুসথ, বৌধায়ন, আশ্বলায়ন, কাত্যায়নাদি শৃত্র সকলের 
নাম কল্প! এই শাস্ত্র দ্বারা যজপ্রয়োগ কল্লিত বা সমথিত হয় 
বলিয়াও ইহাকে কল্পশান্ত্র কতে। যজুবেদের কল্পম্থতে সম্পূর্ণ 

যচ্দের কশ্মবিধান বণিত 7 এবং ব্রহ্মযজ্ঞাদি, জপ-পঠন-পাঠনে 
বেদসংহিতা প্রবৃক্থা ৷ যন্ঞানুষ্ঠান প্রণালী-অন্থুযায়ী না হইয়া, ূ 
দর্শপৌর্ণগাস হইতে অশ্বনেধাদি যজ্ পর্য্যস্ত ক্রমবিচারে 
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পাঠের নিমিত্ত যজর্বেদের মন্ত্রভাগ সংহিতা হইয়াছে ! পরস্ত 
সেই সকল মন্ত্র কোন্‌ কার্ধ্র জঙ্য লা ঠথা কি প্রকার 


তাহার অধ্যয়ন ইতাদি মধকাপ্দতিতায় কগিত না হইয়া 
শুরতিলিঙ্বাক্যগ্রকরুণ এরমাণানুগাবে কন্পমূর্রে বিতর হইয়াছে । 
কল্পমূতেই 'ঈিষে স্থা' ইত্যাদি যাবতীয়মন্থের ক্রমাবলম্বনে 


যাগাদি কর্ধোর পরিপাটি প্রুমভাবে বিধিবদ্ধ । ব্রাক্মণকাণ্ডে 
সববপ্রথম দীক্গণীয় ইষ্টির কথা টল্লেথ করিয়াছে, তাহাও দর্শ- 

পৌর্ণমাসেষ্টির বিকৃতি মাও! এই জন্য দীক্ষনীয় যঃ দর্শপৌর্ণ- 
মাসযজ্ছের অপেক্ষা করে, নতুবা সম্পূর্ণ হয় না। দর্শপৌর্ণ 
মাসের অনেক ক্রিয়া প্রয়োগ দীঙ্গণীয়তে আছে । এই ভবে 

যঙ্ঞানুষ্ঠানে মন্ত্র বিনিয়োগ দ্বারা যজ্ঞাবধান কার্ষ্ে কল্পস্বত্রই 
উপদেশ করে। সংহিতার মন্থসকল শাখান্তরে আয়াত এবং 
ব্রাহ্মণান্তরে ব্নিয়োগসিদ্ধ হইয়াছে । এক শাখাতে যে মন 
আদিকন্ম বা গুণ বলিয়া উপদিষ্ট হয় নাই, তাহার প্রয়োগ অন্য 
শাখাতে থাকিলে তাহা একত্র সমাহত করিয়া, কল্সশূত্র একত্র 
বিহিত কার্ধ্য অন্থাত্র বিহিত গুণের অপেক্ষা প্রাদশন করে। এই 
জন্য শাখান্তরের মন্ত্র অন্যত্র বিনিষুক্ত হয়। মীমাংসাশান্ত্র ইহা 
বিশেষ৬”ব স্পগ্ঠীকৃত করিয়া দেয়। স্মতরাং শিক্ষা সদৃশ কল্প- 
নুত্রও বেদার্থজ্ঞানের সহায়ক । কল্পন্থত্র মন্ত্রের বিশিয়োগদ্ধারা 
যক্জানুষ্ঠানে উপদেশক--কল্পসথত্রের সাহাধা ব্যতীত যাগানুষ্ঠান 
অত্যন্ত সন্দেহযুক্ত ও ভ্রমাত্মক থাকিয়া যায়। সুষ্ঠুভাবে যত 
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যাজনে সংহিতামন্ত্রের বিভিত বিনিয়োগ জ্ঞাতার্থে কল্পহ্ত্রহ্ান 
বিশেষ আবশ্যক | 


ব্যাকরণ 

বাকরণ€ "একুতি- প্রতায়াদির উপদেশ দ্ব'রা বেদেব অর্থবোধ 
করায় ; এগ নিমিত্ত ইহাও বেদাধ্যয়নে উপযোগী | এন্দ্বায়ব- 

এত-ত্রা্গাণে ওক্ত আছে 
“বাখৈ পরাচ্যব্যাকৃতাবদন্তে দেবা ইন্দ্রমক্রবন্নিনাক্পো বাচং 
নাকুর্বিতি” ইতি তৈত্তিরীয়মতহিতা ৬৪।৭। ইহার অর্থ এই 
যে, পূর্বে “গ্নিমীড়ে পুরো হিতম্ঃ ইত্যাদি বেদবাক্যসকল সমুদ্র- 
ধ্বনির ম্যায় একাস্রক ও অধ্যাকৃত ছিল-_ প্রকৃতি, প্রত্যয়, পদ, 
বাকাদির বিভাগকারী গ্রন্থ তখন ছিল না। একাত্মক ধ্বনিত 
সমস্ত বেদমন্্ দেবগণের নিকট অবোধ্য হওয়ায়, ষ্াহার। 
দেবরাজ হীন্দ্ের নিকট গমন করতঃ প্রার্থনা করিলেন-ণছে দেব! 
এই 'একাম্রক ধ্বনিত বেদবাকা সকল আমাদের নিকট ব্যাখ্যা 
করুন্‌।” ইন্দ্র বলিলেন, “আপনাদের প্রীর্ঘনা পূর্ণ করিবার পূর্বে 
আপনারা িন্দ্র ও বায়ু উভয়ের জন্য যঙ্গ্রীয় সোমরস একপাত্রে 
গ্রহণ করা হউক্‌* এই বর প্রদান করুন্।” দেবগণ “তথাস্ত” 
বলিলে ইন্দ্র সেই ৮4 বেদবাক্য পদে পদে ছিন্ন করিয়। প্রকৃতি- 
প্রত্যয়াক্ি বিভাগ স্থাপন করিয়া বাখ্যা করি হলেন। 
তদবধি পাণিনি আদি মহযিদ্বারা প্রকৃতি-প্রত্যয় বিভাগানুসারে 


বেদের ষড়ল ৮৫ 
ব্যাকৃত হইয়া জগতে প্রচারিত ও পঠিত হয়। দেবগণের 
ইন্দ্রের প্রতি বর প্রদানের কারণে যজ্ঞ ইন্দ্র ও বায়কে একপাত্রে 
সোমরণ দেএয়া হইয়। থাকে। 

বররুচি ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন--“রক্ষো- 
হাঁগমলঘূজন্দেহাঃ প্রয়োজনম্”- রক্ষা, উহ, আগম। লঘু, অসান্দেহ 
ইহার যে কোন এক বাঁকরণের প্রয়োজন । এতদ্বাতীত আরও 
অনেক প্রকারের প্রয়াজন মহাভাষো মহষি পতগ্রলি নিরূপণ 
করিয়াছেন । 

বেদের রক্ষার জন্য বাকরণ পড় উচিত--“রক্ষার্থং বেদনাম- 
ধেয়ং ব্যাকরণমিত্যাদি” | বণলোপ,  বর্ণাগম, বর্ণবিপন্যয় 
ইত্যাদি ব্যাকরণবিধির ধাঁহার ্ুষ্টজ্ঞান আছে, তিনি বেদের 
প্রতিপালনে সনর্থ হইয়া বেদার্থ কোধেও যোগা হন। বেদের 
অর্থনির্দেশকাধ্যেও ব্যাকরণ সহায়ক। বেদের মন্ত্র সমূহ 
সর্বক্ষেত্রে লিঙ্গ ও সর্বব বিভক্তিসংযুক্ত করিয়া না বলা হওয়াস্ব 
যজ্ঞকাধ্যের সময় কোন কোন সময়ে একবচনের স্থানে বহুবচন 
কিন্বা পুংলিঙ্গেরর স্থলে জ্রীলিঙ্গের ব্যাবহার ইত্যাদি ব্যত্যয় 
করিবার আবশ্যকতা হয়। ধাহার ব্যাকরণে জান নাই, তিনি 
অগ্নিশব্দের চতুর্থীর একবচনস্থানে কূর্যশবের চতুর্থীর একবটন 
প্রয়োগ করিয়া ফেলেন, অথবা এক লিঙ্গের স্থানে অন্যলিঙ্গ, 
একবচন স্থানে দ্বি বা বহুবচন ব্যবহার করিতে সঙ্গম হন না। 
এতন্নিমিত্তও বেদবিষয়ে ব্যাকরণের বিশেষ আবশ্যকতা আছে। 
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আগমবাক্য উদ্ধৃত করা যাইতেছে 
«“আগমৎ খন্বপি ব্রাহ্ষণেন নিকারণে ধন্মঃ ষাড়ঙ্গো বেদোহধ্যেয়ো 
জেয় ৮” কারণ না থাকিলেও ত্রান্মণের ষড়হুসহ বেদাধ্যয়ন এ 
তদ্িষয়ক জ্ঞান থাকা উঠিত। যডঙ্গের মধ্যে বাকরণই প্রধান-- 
ই অন্থাংন্া অঙ্গের শুদ্ধি ও অর্থজ্ঞানসহ যজ্ঞানুষ্টানের ফল- 
প্রদানে সহায়ক । অল্প সময়ে সংক্ষেপে কোনও ভাষা বিষয়ক 
শিক্ষার নিমিন্তও ব্যাকরণ পাঠের উপকারিতা উপলব্ধ হয়। 
দেবুর বৃহস্পতি দিবা সহ বর্ন ধরিয়া ইন্দের নিমিত্ত এক এক 
শব্দের রহস্য বর্ণন করিয়া! তাহার অন্ত পান নাই । যে স্থলে 
বৃহস্পতি বক্তা, দেবরাজ শ্রোতা এবং দিবাসহঅবরধব্যাপী 
আলোচনা! দ্বারাও এই শাস্ত্রের অন্ত পাওয়া যায় নাই, তখন 
্্পাসু কলির জীব আমরা) আমাদের পক্ষে ব্যাকরণের সুষ্টুজ্ঞান 
কি প্রকারে লভ্য প্রশ্ন হইতে পারে ? প্রতি পদ-পাঠের আগমই 
»। কে প্রকারে শতবর্ষ পরমায়ূর মধ্যে সম্ভব? এই সন্দেহ দূরী- 
করণের জন্যও ব্যাকরণ পাঠের আবশ্যক । যথা, যাক্ছিক পাঠ 
করেন- এস্থুলপৃমতীমাগ্নিবারণীমনড্রাহীমালভেহ” ইতি । এখানে 
স্থলানি পুস্টি যস্তাঃ সা স্থুলপৃষতী-যাহার স্কুল পৃূষত আছে 
এইবূপ অর্থ করিলে বহুর্রীহি সমাস, অথবা সুলা চাসৌ পৃষতী__ 
স্থুলা ও পৃষতী-_এই.অর্থে কর্মধারায় সমাস নিষ্পন্ন হয়। ব্যাকরণ 
বিনা এই সব বিষয় কেহ সিদ্ধান্ত করিতে পারেন না। যদি 
সমাসান্তর উদা-স্বর হয়, তবে কর্মধারয় ; আর যদি পুর্বপদ্ 
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প্রকৃতি-স্বর হয়, বে বহুতীহি হইবে। শব্দানুশাসনে এই 
সকল বাকোর প্রয়োজনীমাতা দেখা যার। তে মুরাঠ দু্টশব্দত 
যদধীতম্। যন্ত্র প্রযু$কে। অবিদ্বাঃ বিশ্ুক্তিং কুর্বন্ভি, ঘে। কা 
ইমাং চত্তারি, উততঃ সক্তনিত সারম্তীং দশম্যাং পূত্র্থ দেবো 
অসি বরুণ-_মহাভাষ্যে এই সকল বাক্যের প্রয়োজন প্রদর্শনের 
প্রতীক দিয়াছেন । মহাভাষ্য দষ্টব্য। 

এই সকল কারণে শিক্ষার ন্যায় ব্যাকরণও প্রয়োজনীয় 
শাস্্র। ইহার চান হইছে ছষ্ট প্রয়োগ নিরোধ হয়) শুষ্ক কাষ্ঠ 
জলে সিক্ত করিলে যেমন তাহ! জলে না, তদ্রীপ অর্থ বোধ-রতিত 
বেদপাঠ শুফল প্রসব করে না । সুতরাং কেদের অর্থভপানাজ্জানের 
নিমিভও ব্যাকরণ পঠনীয়। ব্যাকরণঙ্ঞ কুশল পুরুষ ব্যবহারে 
যথাযোগ্য শব্দপ্রয়োগ ছ্বারা বাকের সৌন্দর্য্য বুদ্ধি করিতে 
সমর্থ হন । অর্থজ্ঞান সমন্বিত সুশব্দ প্রয়োগকারীর অশেষ জয় 
হইয়া থাকে। কিন্তু বাক যোগের জ্ঞাতা হইয়াও যদি কেহ 
ভাপশাকরর বাবহার করেন, তবে তিনি দোদণীয় ও নিন্দনীয় হন। 


“্ভাবিদ্বাংসঃ গ্রত্যতিবাদে নানী যেন প্লঃতং বিদুঃ। 
কামং তেষু তু বিপ্রোত্ত স্ী্ববায়মহং বদেভিভি॥” 


যে অজ্জানিসকল নামের প্রত্যভিবাদনে প্লত ব্যবহার জীনে নাঃ 
তাহানে- মধ্যে উপবিষ্ট বেদজ্জ “আমি স্ত্রীগণের মধ স্থত আছি 
এইরূপ বলেন। যথেচ্ছ উচ্চারণকারী প্লঁত-ব্যবহারানভিজ্ঞকে 


৮৮ বেদের পরিচয় 


5 ্বাবাচা বল' হইয়াছে সই বেজ স্রীবৎ নহেন-_এই 
অর্থ অন্ধাবনের নিনিত্তও বাকরণ পাঠের প্রয়োজন । ধীহার 
বিভক্তি জ্ঞান নাই, তিনি প্রয়াজ বিভক্তি যুক্ত কৰিয়া সচ্চারণ 
করিতিত অসমর্থ । এহজন্য৪ ব্যাকরণের আবশ্যকতা । যিনি 
বাকাতকি পদে পদে সবার যারে, বর্ণে বর্ণে) অন্দর আনল ভাগ 
করিয়া পা করিত পা7বন) তিনহ ঝহিক। বাতিক হাত্ত্- 
কাযোর অধিকারী হোভী। সুতরাং খিক হইতে হইলেও 
বাকরণের জ্ঞন চাই; আর ব্যাকরণের এয়োজন আছে 
আখন্রিজীন তইবার ইচ্ছা হ্াকিলে। 
নাঃ) আখাহ, উপসর্গ ও নিপাতি-মর্ধাত শক, ক্কিয়াপদ, 
-পরা-ইহাদি ৪ অবায়-এই উহধিধ পদ ধারণের চতুশুঙ্গ | 
, ভবিষ্য ও বর্ধমান-ব্রিকালি তাহার চরণপ্রয় ; সপ. (শন্দের 
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পরবন্তী একবিংশ সু-আদি বিভক্তি )। তি, (ধাতুর পরবর্তী 
ভিপ -তস-আদি আ্টাদশ বিভক্তি) বাকরণের ছুই মস্তক ; 
প্রথমা হইতে সপ্ুমী পধ্যন্থ সপ্ত বিভক্তি তাহাব সপ্ত হস্ত । 
এমন হয কামবরণকারী এক মহা দেবতুলা বাকিরণ, তাহা মন্নষ্যে 
'বিষ্ট হউক এবং আমার সহিত একতাত্পর্যাপর হউক 1 যথা 


“ন্বারিশৃ। ত্রয়ো। অস্য পাদাদ্ধে শীর্ষে সপ্তহস্তরসো অস্য! 
ভরিধাবন্ধে। বৃষভো রোরকীতি মহো। দেবো মন্ত্যাং আবিবেশ ॥” 


--মহাভাষ্য-স্থৃএর 


০বদের বড়ছ ৮৯ 


নিরুক্ত 

এক্ষণে বেদাধ্যয়নে নিরুক্ত পাঠের প্রয়োজনীয়তা বলা 
হইতেছে । অর্থজ্ঞান বিষয়ের অপেক্ষা না করিয়া যাহাতে সকল 
গদ উক্ত তয়, তাহাকে নিরুক্ত কহে। “গৌঃ গলা" ইত্যাদি 
হইতে আরন্ত করিয়া “বসবো বাজিনঃ দেবপত্যঠ এই পর্য্যন্ত 
মে পদ-স্থাপন। উহাই নিরুক্ত। এই নিরুক্ত গ্রন্থে পদার্থ বোধের 
জন্য অপরের অপেক্ষা করে না। ইহা স্বর্ণের নাম, ইহা 
এথিবীর নাম--এই প্রকারে যেখানে স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে, 
খানে পুনরায় অর্থবোধের আদৌ আবশ্যকতা হয় না। 


নিক্ুক্তশান্ত্রের তিন কাণ্ড আছে। যথা 

"আদ্যং নৈঘণ্ট,কং কাণ্ড দ্বিভীয়ং নৈগমং তথ । 

তৃভীয়ং দৈবতঞ্চেতি সামান্দায়স্ত্িধ। স্হিতঃ ॥ 

গোৌরাদ্যপারপর্য্যস্তমাদ্যং নৈঘণ্ট,কং মতম্‌। 

জহাদ্যুবমৃবীসান্তং নৈগমং জম্প্রচক্ষতে ॥ 

অগ্ন্যাদিদেবপত্তান্তং দেবতাকাগুমুচ্যতে। 

অগ্ন্যার্দি দেবী উর্জানুত্যন্তঃ ক্ষিতিগতো গণ ॥ 

বায়বাদয়ে। ভগান্তাঃ আ্যুরস্তরিক্ষস্য দেবতীঃ। 

সূর্য্যাদিদেবপত্তযস্ত। দ্যুক্থান। দেবতা ইতে ॥ 

শবাদিদেবপস্ত্যস্তং সমান্গায়ধীয়তে ॥” 

__অনুক্রমণিকা-ভাষ্য 

অর্থ এই যে, প্রথম নৈঘণ্টককাণ্ড, দ্বিতীয় নৈগমকাণ্ড, তৃতীয় 


৯০ বেদের পরিচয় 


দৈবতকাএ--এই তিন প্রকারের আয়ায় নিরুক্তশাস্ত্রে বলা 
হইয়া থাক । গো? হহতে আরস্ত করিয়া অপার' পধ্যস্ত আছ্- 
ক:গু অর্থাৎ নৈঘস্ট,ককাণ্ড; 'অপার-পর' হইতে আরম্ত করিয়! 
'ঝকীস'-পধান্ত ইহার নৈগমকাণ্ড বলা হয়; এবং অগ্নি হইতে 
আরন্ত করিয়া “দেবপত্রী' পর্যন্ত তৃতীয় দেবতাকাড। তোগ্স 
হইতে দেবী উজাহুতি' পধ্যন্থ ক্ষিতিগণ 7 বায়ু হইতে “ভগ, 
পর্যাদ্ঘ অস্তরিক্ষে দেবভাগণ, এবং “ূর্ধ্যঃ হইতে “দেবপত্রী? পর্ষাস্ত 
দালোকবাসী দেবগণের বন আছে । এইভাবে গগী হইতে 
“নবপত্রী' পধান্থ কাশত্রয়ে বনিত নিরুক্ুশাস্ত্। 

একই অর্থ নিদ্দেশকারী পর্ায়শব্দরাশি গ্রাযঃ যাহাতে; 
উপদিষ্ট হর, সেই শ্রস্থকে নিঘ্টত বুঝিতে নানীর হাই 
প্রদিদ্ধ। “অমরসিতা বা অমরকোষ। এৈজয়ন্তীত হিলায়ুধ। 
প্রভৃতি শন্দকোযে এইরূপই নিঘণ্ট, নামের অর্থ হীরার 
স্বতরাং নিরুক্ত শান্ধের নিঘণ্ট,ক নামক প্রথম কাণ্ডে পর্যায়শন্দ- 
স্কুলেরই উপদেশ আছে । নিঘণ্ট-কাণ্ডে তিন অধ্যায়। 
গ্রথন অধ্যায়ে পৃথিব্যাদিলোক, পিক্পাল প্রভৃতি দ্রবাবিষয়ক নাম 
বল। হইযাছে ) দ্বিতীয় অধ্যায়ে মম্ষোর অবয়বাদি বিষয়ক নাম, 
এব: তীয় অধায়ে উদ্ত উভয়বিধ ভ্রব্যের ক্র, বনুত্ধাদি 
ধর্্ঘবিনয়ক নাম বলিতহইয়াছে । 

নিগন শন্দের অর্থ বেদ । স্থানে স্থানে ইতাপি নিগমো 
ভব? বলিয়া যাস্ক বেদবাকোোর অবতারণা। করিয়াছেন । বেছে 


রত 

বেদের বড় ৯১ 

যে সমস্ত শব্দের গ্রায়াগ আছ, প্রায় তগসমুদায়ই নিরুক্তশাঙ্ছের 

নৈগম নামক দ্বিতীয় কাণ্ডে বা চতথ অধ্যায়ে নিনিত হহয়াছে, 

এবং পঞ্চম অধ্যায়ে বা দৈবত নামক তৃতীয় কাণ্ডে নিরুক্তের 

বিষয় সহজেই বোধগমা । এই পঞ্চধ্যায় সনন্থিতই সমগ্র 
নিরুক্তশাক্র। 

“সমায়ায়ঃ সমায়ায়” হইতে “তস্থাস্তস্থাস্থষ্ভাব্যমন্ত্রভবতি” 
পর্য্যন্ত দাশ অধ্যায়ে যাস্ব পূর্ব্বোক্ত পঞ্চাধ্যায় সমস্থিত নিরু্ত- 
শান্ছের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যাক্ক প্রণীত এই নিকুত্ত-ভাষ্ুকেও 
নিরুক্ত বল। হয়। এক এক পাদৰ সন্তাবিত আবযবার্থ এই 
গ্রন্থে বিশদভাবে বলা হইয়াছে নিঃশেষে বা বিশদভাবে বলা 
হইয়াছে, এইজন্য নিরুক্ত-_ইহাই নিকুক্ত শব্দে বুতপান্ত। 
নিরুক্ত্রান্থে নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত-_-এই চতুর্ব্বধ 
প্রকীর পদের বিষয়ের প্রতিজ্ঞা করতঃ তদনম্তর উচ্চাবচ অর্থে 
নিপতিত হইঘ়া থাকে৷ এইজন্য “নপাত” নাম স্বরূপ নির্বাচন 
করিয়! স্বয়প্ই উদাহরণ দিয়াছে । €ন' এই নিপাত ভাষাতে 
প্রতিষেধ বা নিষেধ অর্থে ব্যবহার করা হইয়া থাকে কিন্তু বেদে 
উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয় । “নেক্রং দেবমমংস্ত” এখানে ন'কার 
গ্রতিষেধের অর্থ করে ; আবার, প্ছুর্মদ! সোনন্তুরায়াম” ইতি-- 
এন্থলে উপমা অর্থে নিকারের ব্যবহার হইয়াছে । যে নি'কার 
কেবল," নিষেধার্থে সাধারণ ভাষায় ব্যবহৃত হয়ঃ তাহা বেদের 
_ কোন্‌ স্থলে নিষেধ এবং কোন্‌ স্থলে উপমাবাচক, নিরুক্তশাস্ত্রই 


৯২ বেদের পরিচয় 


প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ । এই সকল নিরুক্তি অমূলক বুঝা সহজ 
নয়। তত বুাঙ্পন্তিজ্ঞাপক বলিয়াই বেদের ব্রাঙ্মণভাগে কান 
কোন পদের নিবচিন দেখা যায়। যথা-তিদাহুতীনামাভতিতবম্‌» 
“তি সপ্তামন্্র ইত্যাচক্ষতে”ইতি  এতেরেয়ারণ্যক। 
অধ্যায় ৪, খণ্ড ৩, “্যদ্প্রথয়ন্তৎ পথিব্যাঃ পৃথিবীত্বম”_হীতি 
তৈত্তিরীয়ত্রা্গণ ১/৩।৩ ইত্যাদি ত্রাঙ্গণবাক্যোক্ত নিব চন 
স্বীয় নিব চনের মূলরূপ হইতে নিরুক্তকার স্থানে স্থানে উদ্ধত 
করিয়াছেন! এই নিরুক্তশাস্্ বিদ্যার স্থান ব্যাকরাণর সম্পূর্ণত 
সার্থসাধক ! সুতরাং বেদার্থ জ্ঞানের নিমিত নিরুক্ত পরম 
উপযোগী । 


ছন্দ 


বেদার্থ জানিবার জন্য ছন্দড্ঞানেরও আবশ্যক | স্থানে স্থানে 
ছন্দের বিধান শ্াছ্ে । চার চার অক্ষর বৃদ্ধি করিলে উত্তরোত্তর 
ছন্দ গঠন হইর! থাকে । এইরূপ সপ্ত ছন্দের নাম প্রাতরণুবাকে 
গার়তী, উঞ্জিক, অনুপ ও বৃহতী, পরক্তি, জিপ, ও জগতা বল 
তইয়াছে । চবিবশ অক্ষরে গায়ত্রী ছন্দ, তাহাতে চার অক্ষর 
যোন্রনা করিয়া আঠাইশ অক্ষরে উধ্িকি ছন্দ, বত্রিশ অক্ষরে 
অনুষ্টপ, ছন্দ ছরিশ আন্রে বৃহতী ছন্ন, চল্লিশ আক্ষরে পংক্তি 
ছন্দ এব চুযাল্লিশ অক্ষরে জগতী ছন্দ নিষ্পন্ন হয়। “গায়রী- 
ভির্াঙ্গণস্যাদধ্যাৎ ত্রিষ্টক্রু রাজন্যাস্য জগতীভিবৈশ্ান্তা” ইতি 


বেদের ঘড় ৯৩) 


তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মাণে ১১।৯- গায়ত্রী ছারা ব্রাহ্মণের আধান কর, 
ব্রিঈপ, দ্বারা ক্ষরিয়ের ও জগতী দ্বারা বৈশ্বোর আধান কর। 
মগন-যগনাদি দ্বারা গায়রী আদি ছন্দ সকলের তনু ছন্দ্রান্থ 
«ব্যতীত অন্য কোন প্রকারেই 1বদ্তি হওয়া যায় না! কাত্যায়ন 
ছন্নক্রমণিকাতে আছে_-প্যো হ বা অবিদিতার্ষেয়চ্ছন্দোদৈবত- 
ব্রাহ্মণেন মন্কেণ যাজয়তি বাধ্যাপয়তি বা স্তাণুং বছ্ছতি বা 
পাত/তে প্রমীয়তৈ বা পাপীয়ান্‌ ভবতি?_যে ত্রা্মণ ধষি-ছন্দ- 
দেবতা-ক্ান বিনা কেবলমাত্র মন্ত্রদ্ধারা যন করান অথবা! 
অধাঁপনা। করেন, তাহার কৃত যজ্ঞ বা বেদপা? স্থান প্রাপ্ত হয, 
কিন্ব। গর্ভে পতিত হয়, অথবা পাপপূর্ণ হয়। এইজন্য প্রত্যেক 
মন্্বের সহিত তাহার গযি, ছন্দ, দেবতাদি জ্ভাত হইবার আবশ্যক 
বিধায় ছন্দগ্রশ্থের প্রয়োজন । 


জ্যোতিব 
“যজ্জকালার্থপিদ্ধয়ঃ”_যজ্ভকালের সিদ্ধির নিমিত্ত জ্যোতিষের 
প্রয়োজন-__ইতি কাত্যায়ন-অন্ুক্রমণিকা'। যঞ্ঞানুষ্ঠানে কালের 
নিয়ম সম্বন্মে তৈত্তিরীয়াণ্যক বলেন-_-“সম্বংসরমেতদ্ধতং 
চরে" অন্বত্পর পর্যন্ত এই ব্রত কর। “সম্বংসবমুখ্যং 
ভূত্বা”--স্ম্বতসর পর্য্যস্ত “উখা” অগ্নি ধারণ কর তৈত্তিরীয় 
সংহিতা। এই সকল সম্বসর কালের বিধি। “বসন্তে 


৯৪ বেদের পর্রিচয় 


ব্রাহ্গণোগ্লিমাদধীত, আীম্মে রাজনাত। শরদি বৈশ্য" তৈত্তিরীয় 
ত্াক্ষণ ১1১।২-বসম্টে ত্রাঙ্গণণ শ্রীন্মে লাত্রিয় এবং শরছ খতুতে 
বৈশ্য অগ্রি আধান করিবেন । ইহাই খতু-বিধি। “মাসে মাসে 
সকল 'দদ্রপ৯ এক এক করিয়া অনুষ্ঠান কর” "মাসে মাসে 
'অভিগ্রান্া গ্রাতৎ কর”--হইত্যাপি মাস-বিধি ; “হার বশ 
করিবার কামনা হঈবে তিনি পুর্ব পক্ষে যঙ্জ করিবেন ইহা 
পক্ষবিপ্রি ; “একাষ্টকে দীক্ষা, ফাল্ুনী পুণিমাতে দীক্ষা ত্হণ 
কর”--ইহা তিধি-বিধি ; প্রভাতে হোম কর, সাফংকালে 
হোম কর”-ইহা প্রাতরাদি কাল নির্দেশ করিয়াছে ; “কিত্তিকা 
নক্ষত্রে অগ্ি আধান কর” ইহা নক্ষত্র-বিধি। যজ্ঞানুষ্ঠানের 
যাবতীয় সময়বোধের ও নির্দেশের জন্য জ্যোতিষশান্ত্র অধ্যয়নের 
গ্রয়োভল । 


হ্যায় 


স্যায়শান্ত্রে প্রমাণ, প্রমেয়। সংশয়, প্রয়োজন, পূর্ববপঞ্ষ। 
উত্তরপক্ষ, দ্টান্ত, সিদ্ধাস্থাদি যোড়শ পদার্থের প্রতিপাদন আছে। 
কোন্‌ বাক্য । য কোন্‌ অর্থে প্রমাণ, তাহা গ্যায়শান্্ানুসারে নির্ণয় করা 
যাইতে পারে । পুর্বব-মীমাসা এ উত্তর-মীমাংসাতে বেদার্থের 
উপযোগ স্পষ্ট হয় মনু-আরি-আদি মুনি-রটিত স্মৃতি হইতে 
বেশ্দান্ত সন্ধ্যাবন্দনাদির বিধি সকলের বিস্তার গ্রাপ্ত হওয়া যায়। 


বেদের বড়ল ৯৫ 


শিক্ষাদি যড়ঙ্গের সমান পুরাণ এবং স্ৃতিও বেদার্থ গ্রতিপাদক। 
যথা 


“পুরাণগ্যায়মীমাংসাধর্্শান্ত্রা্গমিশ্রিতাও। 

বেদ।ঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্মস্য চ চতুদ শ॥! 

ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপরৃংহয়েও : 

বিভেত্যক্সশ্রতাদ্ধেদে। মাময়ং প্রহরেদিতি 1" 
_যাচ্যবঙ্কাম্ৃতি 


অর্থাৎ পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, ধন্মশান্্ ও শঙ্গমিশ্রিত বে্চতুষ্টর 
এই একত্রে চতুদ্দিশ বিদ্যা ধর্দের স্থান । ইতিহাস ও পুরাণ হইতে 
বেদের বিস্তার হয়; অশ্পশ্রাত হইতে বেদ ভয় করে, ইহা আমাকে 
প্রহার করিবে'। এ্তরেয়, তৈত্তিরীয়, কঠাদ্ি শাখাতেও উত্তম 
ধর্ম ও ত্রহ্মরূপ অর্থের উপযোগী হরিশ্চন্্র, নচিকেতা! প্রভৃতি 
উপাখ্যান তততদিতিহাস গ্রন্থে স্পঠিকত হইয়াছে । উপনিষদের 
ৃপ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদি বিষয় ব্রহ্ম-প্রাণ, পন্ম-পুরাগাদি বৈষ্ণব- 
গ্রন্থে বিশদভাবে আলো চিত হইয়াছে । 


“সর্মশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্তস্তরীণি চ। 
বংশামুচরিভঞ্চে পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্‌ ॥ 
সর্গ বা টি, প্রতিসর্গ বা প্রলয়, অথবা মতান্তরে অবান্তর 
স্থষ্টি, বংশ, নম্বম্তর, বংশানুচরিভ-__পুরাণের এই পঞ্চ লক্ষণ। 
পুরাণে এই পঞ্চ বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়। ম্মৃতি ও পুরাণাদি 


৯৬ বেদের পরিচয় 
পঞ্চ মহাযজেরগ বিধারক ; তদ্যতীত শ্মতিতে আরও অনেক 
বিধি আছে। এইভাবে পুরাণাদি বেদার্থ জ্ঞানের উপযোগী 
বলিয়া ইহাকে চতুর্দশ বিষ্ঠার স্থানও বল! হয়। এই বিদ্যা গ্রন্থের 
বিশেষ অধিকারিগণের শাখাজ্ আদি চত্রুমন্ত্রে নিরুক্ত বর্ণন 
করিয়াছে । যথা-- 

| প্রথম মন্ত্র 
“বিষ্ভা হ বৈ ত্রাঙ্মণমাজগাম গেোপায় মা শেবধিষ্টেইমন্যি । 
অস্ূয়কা য়ানৃজ্ঞবেইযতায় ন মাং প্রয়। বীর্যযবভী তথ। স্যামিতি ॥ 

_পিরুক্তশাস্ত্ 
বি্বাদেবী উপদেষ্টা আচার্যোর নিকট আপিয়া কহিতে 
লাগিলেন _£হে ব্রহ্মন্‌! আনধিকারিগণকে উপদেশ না করিয়া 
আমার পালন কর, আমি নিধিসম তোমার পুরুষার্থের হেতু 
তোমার ৪ আমার প্রতি যে দ্বেষ ও ঈর্ষা করে, সরল হৃদয়ে 
বিষ্ঠাভান না করে) এব যে শ্লান-আচমনাদি আচার প্রতিপালন 
না করে, সেই হৃঠাগা শিষ্যের সম্মুখে আমাকে কিছু বলিও না) 
তোমার হাদয়েই স্থিত হইয়া আমি ফলকতী হইব |” 
দ্বিতীয় মন 
"য আতৃশস্যুবিতখেন কর্ণা বাছুঃখং কুর্বনসবৃতং সন্ত্রচ্ছন্‌। 
তং মন্যেতপিতরংমাতরঞ্চত্মৈনদ্রুহ্যেৎ কভমচ্চলাহ ॥” 
-নিরুক্তশাস্্ 


বেদের যড়্গ ৯৭ 


শূর্ব্ব মন্ত্রে আচার্য্যের বিধি নির্দেশ করিয়া এই মন্ত্রে শিষের 
প্রতি বিদ্যা বলিতেছেন-__বিতথ অর্থাৎ অনৃত অপুরুষার্থ 
ভূতলৌকিক বাক্য, আর তাহার বিপরীত সত্য বেদবাকাকে 
অবিতথ কহে। এই বাক্যনকল দ্বারা আচাধ্য শিহ্যের কর্ণ পূর্ণ 
করেন।  উপসর্গবশে অন্যার্থও 'এই হয় যে, ধিনি শিল্ুকে 
পর্ধদা বেদবাকা শ্রবণ করান আর মন্দপ্রচ্ছ শিহ্যকে প্রথমে 
অর্মন্ত্, পাদমন্ত্র অথবা তাহারও একাংশ পদ গ্রহণ করাইয়া 
মুক্তিধায়ক অমততুলা বেদার্থ প্রদান করেন, তদ্ধপ আচাধ্যকে 
শিষা মুখ্য মাতাপিতান্বরূপ জানিবেন। জন্মদাতা পিতা ও 
গর্ভধা'রণী মাতা তুচ্ছ মনুষ্য শরীর প্রদান করেন, আর আচাধ্য 
অমৃত দান করিয়া মুখ্য স্থান অধিকার করেনা এবন্িধ 
আচার্যের প্রতি দ্রোহ বা অন্যায় আচরণ কামন। করিবে না। 


তৃতীয় মন্ত্র 


“অধ্যাপিভা যে গুরুং নাদ্্িয়ন্তে বিপ্র। বাচা মনস। কর্ণ বা। 
যখৈব ভে ন গুরোর্ভোজনীয়াস্তথৈব ভাল়্ ভূনক্তি শ্রচ্তং ত্য ॥” 
--নিরুত্তশাস্ত্ 


যে অধম ত্রাঙ্ষণ গুরুদ্বারা শিক্ষিত হইয়া বিনয়-ভক্তি- 
সহকাবে গুরুর চিন্তন ও শুশ্রাযা দ্বারা তাহার আদর না করে, 
সেই নিঞ১ শিষ্য গুরুকৃপা লাভের যোগ্য নহে--গুর তাহাকে 


কৃপী অর্থাৎ বেদবাক্য প্রদান করিবেন না। 
খ্‌ 


৯৮ বেদের পরিচয় 


চতুর্থ মন্ত 


“যমেব বিদ্যা? শুচিমপ্রমন্তং মেধাবিনং ব্রক্সচর্য্যো পপক্সম্‌। 
যস্তে ন জ্চহো কতমচ) নাহ ভন্যমৈ মা ভ্রয়া নিধিপায় ব্রহ্মন্‌॥” 
-নিরুক্তশাঙ্ধ 


“হে আচাধ্য ! ধাহাকে পবিত্রগুণযুক্ত সুশিষ্য জানিবে, 
আর যে শিষ্য তোমার সহিত কখনও দ্রোহ করে না, স্বীয় 
ধনরক্ষকন্বরূপ সেই শিধোর নিকট আমার বেদবিদ্া উপদেশ 
কর”_ববস্ঠাদেকী এই উপদেশ জানাইতেছেন যে, মুখ্য 
শিষ্যকেই বিদ্ধার উপদেশ দিতে হইবে । 

এই ভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বেদাধ্যয়ন ও 
তদর্থবোধের নিমিত্ত বডঙ্গ আলোচনার বিশেষ আবশ্যকতা 
আছে । এই বেদাঙ্ষজ্ঞানের সহিত এক্ষণে বেদপাঠের বিধি 
ভাত হয়া প্রয়োজন । 


শুন্গুঞ্য ভহ্খ্যান্স 
বেদপাঠের বিধি 


প্রাকৃত জগতের বিষয়-জ্ঞান প্রদানকাঁবী গ্রন্থরাজির অধ্যয়ন 
এবং সর্বধবিগ্ভাসার ব্রহ্গজ্ঞান-্বরূপ অপৌরুষেয় ভগবন্মুখ- 
নিঃশ্ত বেদবাণীর উচ্চারণ একই পর্য্যায়ের নহে। বেদমন্ত্রোচ্চারণ 
দ্বারা বেদপ্রতিপান্ধ অপ্রাকৃত দিব্য জ্ঞানার্জনান্তে অধোক্ষজ 
ভগবানের অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা চিণ্ময়ী সেবাবৃত্তি লাভ 
হয়। প্রাকৃতেন্দ্রিয়ের স্বরূপবিভ্রান্তকারিণী চেষ্টার হস্ত হইতে 
রক্ষা পাইবার জন্য যে বেদপাঠ, তাহার যে সকল বিধি- 
নিবেধ আছে, তদ্িষয়ের জ্ঞান ও আলোচনা বর্ধমান বঙ্গসমাজের 
স্বল্পসংখ্যকই ধন্মানুরাগী পণ্ডিত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্বগণের মধ্যে 
দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রীয় বিধানান্গুযায়ী বেদাধ্যয়নে 
যে এক কি অপাধিব নিম্মলানন্দ অনুভব করা যায়, তাহা 
জন্ৈশ্বধ্যশ্রতত্রীগর্ধধে বৃথাভিমানী সমাজ ধারণা করিতে 
অসমর্থ হইয়া ততপ্রতি পরাজ্ুখ হইলেও বস্তুসত্বাতেই বস্তুর 
অস্তিত্ব চিরবিদ্ভমান আছে। যদি বঙ্গের সৌভাগ্যাকাশ আবার 
পরিচ্ছন্ন হয় এবং যদি কোন বঙ্গসম্তান সাদরে ও সশ্রদ্ধচিত্তে 
যথাষঘ বিধি অনুযায়ী বেদপাঠের জঙ্য আগ্রাহাদ্বিত হন, তকে 
আমরা আস্তরিকতার সহিত তাহাদের সেবাসাহায্য করি 


১০০ বেদের পরিচয় 
পরমোত্সাহে যত্ব করিব। এই আশা হৃদয়ে ধারণ করিয়াই, 
যে বৃদ্ধ যাজ্ঞবঙ্ধ্য খষি সূর্য্যমণ্ডল হইতে শুর্লষজূর্বেদ জগতে 
আনয়ন করিয়া বিলুপভাবে প্রচার করিয়াছিলেন, তাহারই 
“শিক্ষা'-অন্নযায়ী বেদপাঠের বিধি এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে বর্ণন 
করিব। মৈথিলী দেশের স্মৃতিকার যাজ্ঞবঙ্ধ্য ত্রা্গণ ও আদি 
যাজ্ঞবহ্ধ্য খঘ এক ব্যন্ত নহেন । 


আসন-বিধি 


সূর্য্যোদয়ের পূর্বের শয্যা ত্যাগ ও শোচাদিকাধ্য সমাপনাস্তে 
স্নান করিয়া শুদ্ধ বন্ত্র পরিধান করিতে হইবে। উত্তর কিন্বা 
পূর্বদিকে মুখ করিয়া ছ্বিজ-পাঠক শুদ্ধাসনে স্বস্তিকাসন বিস্তার 
করত: গুরুর সম্মুখে উপবেশন করিবেন দক্ষিণপদ বামজান্থুর 
মধ্যে এবং বামপদ দক্ষিণ জানুর মধ্যে স্থাপন ও উভয় পদের 
গোড়ালিদ্বারা অগ্ডকোষের নিয়ভাগ চাপিয়া উপবেশন করার 
নাম “্বস্তিকাসন 1 মুষ্টিবদ্ধ বামহস্ত দক্ষিণ উরুর উপর ও 
তছ্পরি দক্ষিণ হৃস্তের কুম্ুই এবং বামহস্তের কুন্ুই বাম উরুর 
উপর ঘাস্ত করিয়া দক্ষিণ তৃস্তের মণিবন্ধ স্বীয় মুখের দিকে 
উদ্ধোম্মুখ করত; উপবেশন করিবেন। সম্মুস্থ গুরুর নেত্রে 
স্বীয় নেত্র স্থাপন.ও তৎপর কিঞিত অধোমুখ ও প্রসন্নচিত্ত 
হইয়া গুরুর অনুমতিক্রমে প্ল.তন্বরে প্রথমে “হরি: ৮ উচ্চারপ 
হরিবেন। 


বেদপাঠের বিপ্ি ১০১ 


ওকার ও গায়ত্রী 


ওঁকার পুর্র্বক যৌগোপাসনা এবং যাবতীয় নিত্যনৈমিত্তিক 
পুণ্যকর্দ, দান-যজ্ঞ-তপ-বব-সন্ধ্যোপাসনা-বেদপাগ-জপ-্ধ্যান- 
প্রাণায়াম-হোমাদি সব্কার্ধোর গারন্তে “হরি” উচ্চারণ 
করিয়া মন্ত্র পাঠ করাই বিধি। ধগ্েদপাঠে একাক্ষক ও স্বরিত 
উদাত্ত, সর্ধব উদান্ত একাক্ষর ওঁকার য্জাবে দ পাঠে, দী্ঘ টউদান্ত 
সামবেদে এবং সংক্ষিপ্ত উদাত্ত একাক্ষর গ্ুঁকার অথবববেদ 
পাঠারন্তে উচ্চারণ করিতে হইবে ।  তঁকারের দৈবগায়ত্রী ছন্দ । 
এই খঁকাঁরের স্বরূপ, বর্ণ, দেবতা, স্বর, মাত্র! ইত্যাদি সম্বন্ধে 
দেবরাজ ইন্দ্র প্রজাপতির নিকট প্রশ্ন করিলে, প্রজাপতি যাহ! 
উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা গোপথব্রান্গণ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত 
হইল। গোপথব্রাঙ্গণ পূর্ববভাগ প্রথম গ্রপাঠকে_ 
“ইন্দ্রঃ প্রজাপতিমপৃচ্ছৎ--ভগ্বন্নভিসূয় পৃচ্ছানীতি'। 
'পৃচ্ছ বস? ইত্যব্রবীত। 
“কিময়মোঙ্কার, কস্য পুত্র কিঞ্চেভচ্ছন্দঃ, কিঞ্ষৈতদ্বর্ণ, 
কিঞেতদ্‌?” 
ব্রন্ম। ব্রক্ম সম্পন্ভতে তণ্মাও বৈ তম্তত্রমোক্কা রং পুর্ব্বমালেভে ; 
“ম্বারিতোদাত্ব একাক্ষর ওকার খখেদে ; 
'০সস্বর্ষোপাত্ত একাক্ষর ওকারে। যভুর্বেদে ; 
দীর্ঘপ্ল তোদাত্ত একাক্ষর গুকারঃ সামবেদে ) 
ুন্বোদাত্ত একাক্ষর ওুকারোহথর্বববেদে | 


১০২ বেদের পরিচয় 

উদ্দান্তোদাত্বদ্থিপদ অ উ, ইত্যর্ধচতত্রো মাত্রা মকারে ; 
'ব্যঞ্জনমিত্যাভ্র্শযা স। প্রথম! মাত্রা, ব্রন্মদেবভ্যা, রক্তাবর্ণেন 
যেস্তাং ধ্যায়তে নিত্যং নস গচ্ছেও ব্রাঙ্গ্যং পদম্‌; 

'যা সা দ্বিভীয়! মাত্র! বিষুতদে বত্যা কৃষ্ণ বর্ণেন যস্তাং 
ধ্যায়তে নিত্যং স গচ্ছে বৈষঃবং পদম্‌; 

“যা সা তৃতীয়া মাত্রিশীনদেবত্য। কপিলা বর্ণেন 

যস্তাং ধ্যায়তে নিত্যং স গ্রচ্ছেখৈশানং পদম্‌.; 

“যা সার্ধচতুর্থী মাত্রা সর্ববদে বত্যা ব্যক্কীভুত। খং বিচরতি 
শুন্ধম্ফটিকসন্মিভা। বর্ণেন যস্তাং ধ্যায়তে নিভ্যং স 


গচ্ছে পদমলামকমোক্কারস্য চোত্পন্তিবিপ্রো যে। ন 
| জানাতি 


ততুপুনরূপনয়নং ভম্মাৎ ব্রাক্মণবচনমা দর্তবব্যং যথা লাতব্যে। 
গোত্রে ব্রহ্ষণ: পুজো গায়ত্রং ছন্দঃ শুক্রো বর্ণ? পুংসো 
বসো রুদ্রে! দেবতা ওকা রী বেদালাম্”_ইচ্যাদি 

গুকার উচ্চারনাষ্্ে ব্যহ্গতি সকলের--ভুভুবিঃ স্ব উচ্চারণ 
করিয়া গায়ব্রীমন্ত পাঠ করিয়া বেদের পাঠারস্ত হয় । স্বাতি-জপ- 
পাঠ এই ব্রিবিধ বিনিয়োগের মধো বেদের যে স্থলে গায়ত্রী 
পাঠে-বিনিয়েগ, তাহাই পাঠি করিতে হইবে-জপকরণে 
বিনিয়োগের যে স্থানে গায়ত্রী, ভাহা উচ্চপোঠ করা নিষিদ্ধ। 
যজুবে দের পিভিন্ন চার স্থলে গায়ত্রী মন্ত্র দষ্ট হয় । যথা_ তৃতীয় 
অধ্যায়ের চত্ুস্িংশ মন্ত্রে অগ্নিহোরহোম প্রকরণে গায়ত্রীর জপ- 
করণে বিনিয়োগ + দ্বাবিংশ অধ্যায়ের নবম মঙ্্ে অশ্বমেধযজ্ঞ 


বেদপাঠের বিধি ১০৩ 


প্রকরণে গায়ত্রীর পাঠে বিনিয়োগ (পাঠের সময়ে এই গায়ত্রী 
ব্যান্ৃতিসংযুক্তহয় না); ত্রিংশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় মন্ত্রে পুরুষমেধ 
প্রকরণে গায় হীর স্তরতিকরণে বিনিয়োগ এবং ফটুর্রিশ অধ্যায়ের 
তৃতীয় মন্্রে শান্থিপ্রকরণের বিষ্ণুপুজনে গায়ত্রী মন্ত্রের জপকবণে 
বিনিয়োগ! গায়ত্রী পাঠের পর- 


“ীগণেশায়ননঃ ॥ শ্রীসরস্বতোনমঃ | 
শ্রীবেদপুরুষায়নমঃ ॥ ভ্রীগুরচরণ কমলেভ্যোনমঃ ॥ 
গণনাথসরম্বতীরবিশুক্রবৃহস্পতীন্‌ ॥ 

পঞ্ৈতান সংস্মরন্লিত্যং বেদবাণীং প্রবর্তয়ে ॥৮-- 


এই মন্ত্র বলিয়া বেদপাঠারম্ত করিতে হইবে। কচ্ছপ যেমন 
হস্তপদ সঙ্কোচ করিয়া লয়, তদ্রুপ বেদ্পাঠকও স্বীয় চেষ্টা 
সুষ্ঠ স্বরোচ্চারণে, দৃষ্টি বেদগ্রস্থপঠনে এবং মন তদর্থ গ্রহণে 
দৃঢ় করত: স্বস্থ, শান্ত, নিয়  প্রশাস্তচিত্তে ক্রোৌধভাব বজ্ছন 
করিয়া প্রতি অক্ষর স্পষ্ট অত্যন্ত উচ্চৈ:স্বরেও নয়, অত্যৃস্ত 
নিয়ন্বরেও নয়, গান কিন্বা স্বরকম্পন করিয়াও নয়, মধ্যমত্যরে 
আরম্ত করিয়া মধামশ্বরেই পরিসমাপ্তির ও মাত্রা শুদ্ধ রাখিবার 
জন্য মুখোচ্চারিত শব্দের সহিত যুগপত্ যাহাতে দক্ষিণ হস্ত 
উদ্দাত্তব-অশ্ণত্ব-স্বরিত স্বরানুযায়ী সবশলিত হয় তত্প্রতি লক্ষা 
রাখিয়া পাঠ করিবেন। হস্তচগালন ও কথম্বর ভ্রষ্ট হইলে 
বেদপাঠ ক্রুটীযুক্ত হইয়৷ ফলপ্রদ হয় না। 


১০৪ বেদের পরিচয় 
অনধিকারী ও অধিকারী 


ধাহার করালবদন, লক্বোষ্ঠ, জিহবা জড় (তোতলা ), ধিনি 
অন্থুনাসিক ও গদ্গদবচন, ভীহার ব্ণোচ্চাবণ শুদ্ধ হইতে পারে 
না বলিয়া, বেদ পাঠে অনধিকারী । যথা-- 

“ন করালোনলব্দেষ্ঠোনাব্যক্ো নামুন সিক? ॥ 

গদশদেো বন্ধতিহবন্চ ন বর্ান্‌ বক্ত মতি ॥”” 

নাহার শাস্ব প্রকৃতি, দস্ত ও ও সুশোভিত, যিনি স্পট 

উচ্চারণকারী এবং গুরুজ্নের সম্মুধে বিনীত, তিনি বেদবণ্‌ 
উচ্চারণে অধিকারী । যথা 


“প্রক্ৃতির্যম্তকল্যা ণীদন্তোষ্ঠৌযস্ত শোভনো। 
প্রগল্ভম্চ বিনীতশ্চ স বর্ণান্‌ বস্ত,মর্থতি 
-যাজ্বঙ্ধ্যশিক্ষা! 


পাঠে চতুর্দশ দোষ 
অক্ষর সম্বন্ধে শঙ্ক: ভীতি, উচ্চৈংস্বর, অব্যক্ত বা অস্পষ্ট, 
অনুনাসিক, কর্কশস্বর, দৃদ্ধি,স্বর (অভ্যস্ত উচ্চ: স্বর যাহা মস্তকে 
আঘাত করে ) স্থান বিবঞ্িত উচ্চারণ ( কণ্ঠের স্বর জিহ্বার 
দ্বারা, তালুর স্বর দস্তে বলা ইত্যাদি ), কুম্বর রসশৃশ্য, বিশলিষ্ট 


বেদপাঠের বিধি ১০৫ 


(এক অক্ষরেই অনেক অক্ষরের উচ্চারণ ), বিষমরূপে অক্ষরকে 
আঘাত করিয়া উচ্চারণ, ব্যাকুল হইয়া পাঠ, এবং লয়হীন-_ 
এই চতুর্দশ প্রকার দোষ পাঠে বর্জনীয় । যথা-_ 


প্াঙ্কিতং ভীতমুদঘ্‌ষ্টমব্যক্তমনুনাসিকম্‌। 
কাকস্বরং মুদ্ধি গতং তথা স্থানবিবজিতম্‌॥ 
বিস্বরং বিরসঞ্কৈব বিশ্লিষ্টং বিষমাহতম্‌। 
ব্যাকুলং তালহীনঞ্চ পাঠদো ষাশ্চতুর্দশ ॥” 


_যাজ্ঞবঙ্ধ্য শিক্ষা 


পাঠের ঘড় গুণ 


"মাধূর্যযমক্ষরব্যক্তিঃ পদচ্ছেদস্ত সুত্বরঃ। 
ধৈর্যযং লয়সমর্থঞ্চ বডৈতে পাঠকাঃ গুণাঃ ॥ 


_পাণিনিশিক্ষী) 


অর্থাৎ মধুর কে, গ্রাঠোক অক্ষরের সুষ্পষ্ট উচ্চারণ মন্ত্রের 
পদ বিভাগ করিয়া 1১, উদান্ত-অনুদাত্ব-স্বরিত প্রভৃতি 
সপ্তন্বরের জ্ঞান, উপ শাছি মা হইয়া ধৈর্য্যের সহিত এবং 
লয়সমর্থ সহিত পাঠ-_-এই ছয়প্রকার বেদপাঠের গুণ বলিয়া 
স্বীকৃত ই-শাছে। সংহিতাভে বহুবিধ প্রকারের স্বর আছে; 
তাহা পদ সংঞ্ঞাতে ব্যাপ্ত, ক্রম ও সন্ষিযুক্ত। এই সমস্ত বিষয়ের 
জ্ঞানের সহিত বেদ পাঠ বিধি । জ্রুমে ইহা আলোচিত হইবে । 


১০৬ বেদের পরিচয় 
পাঠের ফল 


সংহিতা, পদ ও ক্রম সহিত বেদ পাঠ করিলে দুস্তুর সংসার 
সমুর্র পার হওয়া যায়; তিনবার ঝক্সংহিতা কিন্বা তিনবার 
যঙ্গবেদসতহিত' তাথবা সরহস্য তিনবার সামসংহিতা পাঠ করিলে 
মনুষ্য নর্বপাপ মুক্ত হন। 

সভিতা পাঠ করিলে সূর্যালোক, পদ পাঠ কবিলে চন্দ্রলোক 
এবং ক্রম পাঠ করিলে শ্বস্ম অবিনাশীলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
সংহিতা-পাঠ যমুনা-্থরূপ, পদ-পাঠ সরস্বতীব্ববূপ ও ক্রম-পাঠ 
গঙ্গা-ন্বরূপ অর্থাৎ তন্তৎ নদী স্নানের ফলগ্রদান করে। মহাদেবের 
এই বাক্য কখন অন্যথা হয় না। বিশাল হুদের গভীর 
জলে লোগ্ নিক্ষেপ করিলে যেমন তাহা জলে মিশিয়া যায়, 
তদ্রপ সংহিতা-পদ-ক্রমানুযায়ী বেদ পাঠ করিলে শরীরস্থ 
সর্ধপাপ বিধৌত হইয়া যায়। তিনবার বেদ পাঠে মমুয্যের 
ছুশ্চরিত্র দূরীভূত হয় । যথা 


“সংহিভানয়তে জুর্ধযপদ্ং চ শশিন: পদম্‌। 

ক্রমশ্চনয়তে সুক্সমং যত্তত্পদমনাময়ম্‌ ॥ 

কালিম্দীসংহিভাজেয়। পদযুক্তা সরস্বতী । 

ক্রমেণা বর্ততে: গজাশল্ডোরাণীতুনান্যথা ॥ 

যথামহাক্ত্দং প্রাপ্য ক্ষিখ্ডে। লোষ্টোবিনশ্বতি। 

এবং ভুশ্চরিতং অর্বধং বেদেত্রিবৃন্তিমজ্ৰতি 0 
_যাজ্রবন্ধ্যশিক্ষা 


বেদপাঠের বিধি ১০৭ 


অশ্ব যেমন সম গতিতে চলে, পদপাঠেও তদ্রুপ সমভাবে 
পদগ্রহণ ও পদত্যাগ করিতে হইবে ; কোন পদ দ্রুতপাঠ এবং 
কোন পদ বিলম্বে পাঠ দোশণীর। আথজগীন সহিত পদ ও 
অক্ষরের পাঠই প্রশস্ত বিধি ! 


পাঠ-নিষেধ 


“সষ্টরমী গুরুহস্তাচ শিষ্যহন্তা চতুর্দশী । 
অমায়াং দ্বয়ে। ম্ৃত্যুঃ পরিবাঁপাঠবিবর্জি্রিভাঃ ॥” 


অষ্টমী তিথিতে বেদ পাঠ করিলে গুরুহত্যারূপ পাপ, 
চতুর্দশীভে পাঠ করিলে শিষ্হত্যার পাপ, আমাবস্া| বা পৃমিমাতে 
পাঠ করিলে গুরু-শিষ্য উভয়ের মৃত্যু হয় এবং প্রতিপদ তিথিতে 
বেদপাঠ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সুতরাং প্রতিপদ, অষ্টমী, চতুর্দশী, 
পুণিমা-অমাবস্তা। তিথিতে বেদ পাঠ করিতে হইবে না। পুরাতন 
পাঠের পুনরাবৃক্তিতে ক্ষতি নাই, কিন্তু নৃত্তন করিয়া এ কয় 
তিথিতে পাঠে অগ্রসর হইতে হইবে না। 

মুখের উপর হস্ত রাখিয়া বা চঞ্চলমতি হইয়া বেদ পড়া 
নিষেধ। যথা--“আস্তেন চশয়ং কৃর্য্যাৎ পঠন্‌ নান্যমতিভবেহ 7 
ব্যঞ্জন ব্যতীত অন্ন ভোজন যেমন বৃথা, বেদজ্ঞগণ বলেন যে, স্বর- 
জ্ঞান রহিত যে মন্ত্র পাঠ সেই যজু:ও তদ্রপই কোন কাধ্যে লাগে 
"না| হস্তহীন, স্বরহীন, বর্ণবিহীন অর্থাৎ বেদ পাঠকালে যিনি 


ক 


১০৮ বেছের পরিচয় 
হস্সচালন লা করন এবং আগুঃরর সহিত শুদ্ধ বণৌচ্চারণ নম 
করেন, সেই বংক্তি খক্ন্যজুসামদ্থারা দর্ধীভৃত হইয়া! বিযোনি 


প্রীপ্থ হনতীতার আধাগতি হয়) ঘখীন 


“হস্তহীনম্ঘ যোধীতে স্বরবর্ণবিবঞ্সিভম্‌ । 
খগযজুসামতিদর্ষে। বিযোনিমপিগচ্ছন্তি 0? 


---যাজ্বঙ শি, 


(» প্রাক্ষীণ হন সঞ্চালন বিনা এক-যজ্ঃ সাম পাঠ করেন, 


ব্বরন্ত্রাণরতিত বলিয়া তিনি খঢাহীন হন । কর্দমে পতিত গাভী 
& পায়, মাতা-শ্বর-শ্বরঅর্থ ও হস্তসঞ্চালন জ্ঞান 


বিহীন হইয়া অস্তদ্ধ বেদপাঠক ছিজও সেই পকারেরই পাপপক্কে 
ঢঃখ পান । আর ধিনি স্বর ও বর্ণের প্রয়োগ এবং হস্তযুক্ত হইয়া 
বেদ পঠ করেন, তিনি ধকৃ-যঙ্ুঃ-সামের দ্বারা পবিত্র হইয়! ব্রহ্ম" 
“শীতক গমন করেন । 


পাঠের পাতি 


অভ্যাসের সময় দ্রুত, যঙ্ঞানুষ্টানের সময় মধ্যমা বৃত্তি, এবং 
শিষ্কে অধাপন সময়ে আতি ধীরে বেদ পাঠের রীতি» 
প্রয়োগার্থে মধ্যম পাঠের দেবতা ইন্দ্র, শিষ্যুশিক্ষায় বিলম্বিত, 


বেদপাঠের বিষি ১০৯ 


পাঠের দেবতা ব্রহ্মা আর অভ্যাসকালীন দ্রতপাঠের অগ্নিই 
দেবতা । দ্রুতপাঠ সব্বশীস্থে সুনিন্দিত, যথা--- 
"অভ্যাস। ঘেজ্রভাংবৃত্তিং প্রয়োগার্থেতুমদ্যমাম্‌। 
শিল্তাণ।মুপদেশার্থে কুর্ধ্যাছত্তিং বিলন্বিতা ম্‌॥ 
এজ্ীতুমপ্যমাবৃত্তিঃ প্রজাপত্যাবিলদ্ঘিতী 
অগ্সিমারুতয়োরৃত্তিঃ সর্ব্বশা স্বেফুনিন্দিভা 1” 
--ষাজবন্্য শিক্ষা 
1 
উদাত্ত, অনুদাত্ব ও ব্বরিত ভেদে স্বর প্রধানত তিন প্রকার । 
উদাত্ত-ন্যর শ্ররুবর্ণ, সাত্বিক গুণপ্রধান, ত্রাহ্মণজাত, ভারছাজ 
গোত্র এবং ইহার দেবতা অগ্নি ও গায়ত্রীছন্দ; অন্ুদাত্ত-স্বর 
রক্তবর্ণ, রজ:প্রধান, ক্ষাত্রভাবাপন্ন, ইহার গৌতম গোত্র, নদ 
দেবতা এবং ত্রিষ্ট পক্ছন্দ ; আর স্বরিত-ম্বর কৃষ্ণবর্ণ, তমোনৃত্তি- 
প্রধান, বৈশ্ভাবযুক্ত, ইহার সূর্য্য দেবতা, গার্গ গোত্র এবং 
জগতীছন্দ। সংহিতা পাঠে উদাত্ত চিহুহীন, অন্ুদাত্তের চিহ্ন 
অক্ষরের নিম্নে এবং স্বরিতের চিহ্ন অক্ষরের উপরে ;যেদন-- 
তৎসবিতুর্ববেপ্াম্-_এইস্থুলে “ততঃ চিহ্ৃহীন উদাত্র, “ উপরে 
চিহ্ন স্বসিৎ “বি নীচে চিহ্ন অনুদাত্ত। বেদ পাঠের সময় 
“স্বরের অভিব্যক্তি হস্ত সঞ্চালন দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে 
এবং “সুরের' প্রকাশ হইয়। থাকে বর্ণ-উচ্চারণে। 


১১০ বেদের পরিচয় 


ক-তালু প্রভৃতি স্থানের উদ্ধভাগগত উচ্চারণ হইলে, 
তাহাকে 'উদাত্ত' কহে; নিয়ভাগ হইতে উচ্চারণ হইলে 
'অন্ুদাত্ত' এবং উভয়ের মিশ্রিত উচ্চারণই “্বরিতা'। এই 
প্রকারে কোন স্বরই উদান্ত-অন্ুদাত্-স্বরিত বজ্জিত হইতে 
পাবে না: মৃত্তিকা রহিত ভূমি যেমন ধারণ করা যায় না, ম্বর- 
বত বর্ম5 উচ্চীত। হফ নং। বর্ণের অশুদ্ধি হইতে যেমন 
অর্থ বিপধ্যর হয়) উদীন্বাদির ম্ববের ব্যতিজ্রমে অশ্থদ্ধি হক্ব» 
ম্ব, দীর্ঘ, প্রত মাত্রা উচ্চারণ৪ এই প্রকারেই আবশ্যকীয় 
বাপার। বর্ণ, স্বর, স্তর, মাত্রার মিথ্যাপ্রযুক্ত হইলে বেদ 
ংহিত। পাঠের অর্থান্ুজপ ফল প্রদান না করিয়া তাহা বাণীন্নপ 
বজ হইয়া যজমানকে নষ্ট করে | যথা 


“দুষ্ট শব্দ; স্বরতে। বর্ণত। ব। মিথ্য। প্রযুক্তো। ন তমর্থমাহ্। 
সবাধন্ষে। যজ্গমানং হিনস্থি যথেজ্জশক্র; স্বরতোপরাধাৎ ॥ 


বেদের যে ভাষ্য স্বর-শ্বর-বর্ণ-মাব্রা-জ্ঞান রহিত কেবল 
স্বকপোলকল্লিত এবং ষড়াঙ্গবঞ্জিত, তাহা কখনও শ্রেয়ঃ প্রদানে 
সমর্থ হয় না। ্বর, কল্প, মুহূর্ভতাদি অঙ্গহীন ভাস্ে 
দেবারাধনা-ভজন-পুজন-শ্রাদ্ব-অবতার-নামস্মরণ-কীর্ভন-অঘমর্ষণ- 
স্র্গীদিলোক-পাতিবত্য-ধ্যানধারণা-সমাধি আদি প্রাচীন সনাতন 
ধর্মের লোপ করিবার চেষ্টায় বর্তমান পারমাধথিক ভারতকে 
আক্রমণ করিয়াছে । 


বেদপাঠের বিখি ১১১ 


সুর 


সামবেদ প্রধানত গীতিময়, ইহার উপবেদ্রে নাম গোন্ধরর্ব- 
বেদ? । এই গান্ধব্ববেদে জাত্য, অভিনিহিত, ক্ষেপ্র, প্রশ্রিষ্ট 
তৈরোব্যঞ্জন, তিরোবিরামক, পাদবৃত্ত ও তথাভাব্য ভেদে “আষ্টো 
স্বরা:”__অষ্ট্বর আছে। এই অষ্টম্থুর মাত্রাসহ সামবেদ পাঠ- 
কীলে দক্ষিণ হাম্মের বৃদ্ধাঙ্গুলী দক্ষিণে গুদর্শন করাইয়া এক, 
বৃদ্ধান্থুলী দ্বারা তঙ্ভশীর মধ্যকর, মধ্যমার মধ্যকর, অনামিকার 
মধ্য, কনিষ্ঠার মধ্য-অন্ত্য-অগ্র এবং তঙ্জনী-মধ্যমা-অনামিকা- 
কনিষ্ঠাৰ একত্রে অগ্রাভাগ স্পর্শ করিয়া যথাক্রমে ছুই, তিন, চার, 
পাঁচ, ছয়, সাত ও আট মাত্রা এবং ষড়জ, খষভ, গান্ধার, মধ্যম, 
পঞ্চম, ধৈবত) নিষাদ এই সপ্রসুর ব্যক্ত করিয়া পাঠ হইয়া! 
থাকে । উদাত্ত, অন্ুদাত্ত ও স্বরিত এই প্রধান তিন মাত্রা বাম 
হস্তে দেওয়া হয়। ন্মৃতরাং সামবেদ পাঠে দক্ষিণহস্তের কর- 
চালন, যজুর্ধেদ পাঠে দক্ষিণহস্ত সঞ্চালন এবং খণ্ধেদ ও 
অথর্ব্ববেদ পাঠে কণস্বরই প্রধান-_ দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধ ভূমির 
দিকে করিয়া অল্প পরিমাণে উদ্ধে ও নিম্নে চালন করিয়া 
উদাত্বাদি স্বর ও মাত্রা প্রদণিত হয়__কণম্বরই বিশেষ সাবধানতার 
সহিত ব্যবহৃত হ্য। 

স্থরের মধ্যে সপ্ত সুরই প্রধান। যথা-_ময়ুরের স্বরের 
যায় ড়জ সুর'; অজ্জার ডাকের মত খবভ স্বর); গাভীর 


১১২ বেদের পরিচয় 


হাম্বারবের ন্যায় গান্ধার ; চক্রবাকের কধ্বনির ম্তায় মধ্যম ; 
কোকিলের কুহুরবের মত “পঞ্চম” রাগিণী; অশ্বের হ্ষোরবের 
ন্যায় %ধবত' এবং হস্্ীর বূংহনরূপ “নিষাদণ। উদান্ স্বরে নিষাদ 
ও গান্ধার সুর হয়; অনুদাত্ত স্বরে খষভ ও ধৈবত সুর, এবং 
স্বরিত স্বরে মধ্যম, পঞ্চম ও ষড়জস্ুর উচ্চারিত হয়। উক্ত 
ত্িদ্বরের সহিতই সপ্তস্থরের প্রয়োগ : এইজন্য উদাত্ত, অনুদাত্ত 
€ স্বরিত স্বরই বেদোচ্চারণে বিশেষ প্রধান । 


মাত্রা 
দোম শশ্মীর মতে চক্ষের এক পলক এক নিমেষ কিন্বা 
বিদ্যুত্চমকের কাল এক নিমেষ সমান । বর্ণ সকলের অসমান 
সম্বন্ধের উচ্চারণে যত সময় লাগে, উহাই এক মাত্রা । 


'সূর্য্যরশ্রিপ্রকাশাদ্যা কণিকা ব্রদৃশ্টুতে 
আণবন্থতুসামাব্রামাত্রাচচতুরাপব! ॥” 
_যাজ্জবন্ধ্যশিক্ষা 


নূর্ঘাকিরণে যে কণিকা দৃষ্ট হয়, তাহাকে অণু কহে» এ 
প্র্কার চার অণুভে, এক মাত্রা হয় । এক অণুর উচ্চারণ মানসেই 
হয়, দুই অধু কণ্ট, তিন অণু জিহবাতে এবং চার অগুতে একমাত্র 
হইয়াই জিহ্বা হইতে শব্দরূপে বাহিরে নির্গত হয়। অকারাস্ত 
শবের পরে স্বরবর্ণ থাকিলে; উভয়ের মধ্যে এক অবগ্রহ হয় 


বেদপাঠের বিধি ১১৩ 


--অবগ্রহে অন্ধ মাত্রা এবং পদ-সমাপ্তির পর শব্দ উচ্চারণের 
মধ্যের বিরাম এক মাত্রা হয়। পদ ও অবসান যুক্ত মন্ত্রকে 
খচা বলে। অর্দ খচার বিরাম ছুই মাত্রা এবং খচার অমাপ্তিতে 
তিন মাত্রার বিরাম ! এক মাত্রাযুক্ত বর্ণাক্ষর গ্রন্থ, ছুহ মাত্রা 
যুক্ত বর্ণ 'দীঘ' 'এবং ত্রিমাত্রাযুক্ত বর্ণোচ্চারণ প্রত প্র,তের চিহ্ন 
€৩); অদ্ধি বিন্টুর (৬) ও ব্যঞ্চনবর্ণের উচ্চারণ অদ্ধীমাত্রা । 

বর্ণাক্ষরকে “মাত্রিকা” ভিভুবঃ স্ব কে 'ব্যাহাতী? বলেঃ 
“ব্যান্ৃতী' মাত্রিক'স্বরূপ এক মাত্রা, কন্ত ওকার প্রত উচ্চারিত 
হয়। নীলকণ পক্ষীর ডাক এক 'মাত্রা, বাযসের কাকা-রব 
দ্বিমাত্রা এবং ময়ূরের ডাক ত্রিমাত্রাযুক্ত | 


হস্তদোষ 


হস্ত মুষ্টিবন্ধ করিয়া মোক্ষণ নিষিদ্ধ ; হস্তের অঙ্গুলী সম্পূর্ণ 
প্রসারণ, হস্ত লম্বা নৌকা সদৃশ কুঞ্চন কিবা দণ্ডসম সোজা, 
অঙ্গুলী পৃথক্‌ পৃথক্‌ করিয়া কিন্বা একত্রে অতান্ত আড়ষ্ট করিয়া, 
কিন্বা খড়গাসম করিয়া! মোক্ষণ-_-এই সপ্ত হস্তদৌষ । যথা-- 


“*াজ্যমুষ্টিবন্ধীস্যান্নচাত্যুত্তমমাচরে। 

চুলুনৌ কান্ষ টো দপ্তীন্বস্তিকো মুষ্টিরাকৃতিঃ | 

এতেবৈ হস্তদোবাঃ স্থ্যঃ পরশু শ্চৈবসপ্তমঃ ॥৮ 
_যীজ্ঞবন্যশিক্ষা 


১১৪ বেদের পরিচস়্ 
বিবার (অকারাদি উচ্চারণ প্রযত্র ) অবসান (বিরাম )৯ 
কচার্গে, পদ ও পাদ--এই পঞ্চস্থলে হস্থ-মোক্ষণ বা সঞ্ধালন 
নিষিদ্ধ । 
হুস্ত-চালন 
“যথাবাশীতথাপাণীরিক্তংতু পিবর্জয়েশ | 
যত্রষত্রস্থিতা বাণীপা ণিস্তত্রৈবতিষ্ঠতি ॥ 


যথাধনুযা।বিততেশরেক্ষিপ্ডেপুনণু ণঃ | 
স্বগ্ছনও প্রতিপদ্যেত তহদ্ধস্তগত? স্যর: ॥ 
_-যাঁজ্ঞবন্ধ্য শিক্ষা 


যেখানে যে স্বরের উচ্চারণ, হস্থ ও উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে 
ঠিক সেই স্থানেই রাখিতে হইবে উদাত্ত ৪ অঙ্ুদান্ত উচ্চারণের 
সহিত হস্ত উদ্ধে ৬ নিগ্নে কিস্বা বামে ও দক্ষিণে চালন 
করিত হার বুথা হস্ত হিলান নিষিদ্ধ অর্থাৎ যে বিরাম 
আবসানাদি কল হান উচ্যারিত হয় নাও সেই সময় হপ্ঠও 
যথাস্থানে স্থির জাবিতে হইবে-বিন' উচ্চারণে হস্্ সধ্ালন 
দোষকপ । মখন তে রে বাণী থাকিবে) পাণিও [সেই সময় 
তত স্থানেই থাকিবে উচ্চারণের ও হস্তের ধা সংযোগ 


রঙ 
নে 


রাখিতে হহবে | বন্ুর গণ আকর্ষণ করিয়া আভা হইতে ক). 
নিক্ষিপু হইলে আকবিত পণ যেমন স্বীয় স্থানে ফিরিয়া আসে» 
তত্রপ হস্ত হইতে,ম্বব প্রক্ষেপ হইলেই হস্ত নিজ্স্থানে অবস্থান 


করিবে। 


বেদপাঠের বিধি ১১৫ 


এক প্রাদেশ বা ছাদশ আহ্ুল পরিমিত স্থানের মধ্যে হস্ত 
প্রক্ষেপণ করিতে হইবে, তদ্বহিদ্দোশে নয়। বৃদ্ধান্থুলের অগ্রভাগ 
ও. তর্জনীর অগ্রভাগ ব্যক্ত করিলে যে স্থান, তাহাই এক 
 প্রাদেশ। যথা 


"অনুষ্ঠস্যোত্তরেপর্বেতর্জনুযু পরিযস্তবেও । 
প্রাদেশস্যতু সোদেদশস্তল্মাত্রংচালয়েকরম্‌ ॥ 


_ যাজ্জবঙ্ধ্যশিক্ষা 


স্বরিতে তিন আঙ্গুল উপর হইতে সম্মুখে, অন্ুদাত্তে ছয় 
আঙ্গুল নীচে এবং উদাত্তে নয় আস্কুল স্বন্ধের দিকে উদ্ধে হস্ত 
চালন করিতে হইবে। ইহাই স্বর-বিধি। মন্ুম্যৃতীর্ঘ উচ্চ 
করিয়া উদাত্ত, পিতৃতীর্থ নীচে করিয়া অনুদাত্ত এবং করপূষ্ঠদেশ 
নিম্ন করিয়া স্বরিত উচ্চারণ করিতে হইবে | 

অনদাত্রের পর একই পদে স, য, ব-সংযুক্ত অনুদাত্ত হইলে 
তাহ জাত্য কহে; জাত্যন্বরে () হস্তের মণিবন্ধ ভূমির 
দিক ধরিয়া ছয় আহ্ুল পরিমিত স্থানের মধো সম্মুখ হইতে 
বক্ষের দিকে টানিয়া আনিয়া পুনঃ সম্মুখে প্রসারণ করিতে হইবে। 
অনুদাত্তের পূর্ব তৃতীয় স্বরও যদি অনুদান্ত হয়, তবে পূর্ধব- 
অনুদাত্ত দক্ষিণে এবং পরবর্তী উদাত্বম্বর বামে যাইবে। 
অনুদাত্তের পর তৃতীয় অক্ষর স্বরিত হইলে, পূর্ব অনুদাত্ব নীচে 
যাইবে। 


১১৬ বেদের পরিচয় 


অঙ্গুলী মোক্ষণ 


কৃ, ট, ও, ন্‌ শব্দান্তে থাকিলে, বৃদ্ধা্ুলী ও তর্নীর নখাগ্র 
স্পশ করিয়া কুগুলী” করিতে হইবে। 

ত. শব্দান্তে থাকিলে, বৃদ্ধাঙ্গুলীর মধ্যভাগ তঞ্জনীর অগ্রভাগ 
দ্বারা স্পর্শ করতঃ “কুগুলী” করিতে হইবে । 

ম্‌ আস্তে থাকিলে সর্ববাঙ্থুল মুষ্টিবদ্ধ করিতে হইবে। 

প্‌. শব্দান্তে থাকিলে পঞ্চান্দুলের অগ্রভাগ একত্র স্পৃষ্ট 
হইবে । 

উদান্তস্বর উচ্চারণে আঙ্গুলের অগ্রভাগ জ পর্ান্ত তুলিতে 
হইচব; অনুদক্তস্বর উচ্চারণে ছয় আঙ্গুল পরিমিত ইতস্ঠতঃ 
কবিতে হইলে ১ স্বরিত বা পরিচয় উচ্চারণকালে আহুলের 
অগ্রভাগ নাসিকাগ্রভাগ পর্য্যন্ত রাখিভে হইবে। 

জঠরাগ্নি হহতে হৃদয় পধ্যন্ত এবং হৃদয় হইতে কগ পর্য্যস্ত 
উদ্মবর্ণ বায়ু আনয়ন করে; সর্পশিশু যেদন চলিবার সময় শ্বাস 
গ্রহণ ও ত্যাগ করে) উদ্মার উচ্চারণও তদ্রপ। এবন্িধ 
উদ্মবর্ণ শ, ষ, স; হ অস্থে থাকিলে শ্বরানুযায়ী অঙ্ুলী মোক্ষণ- 
কালে হস্ত সোজা রাখিতে হইবে । 

শ) য, স, হ এই 'উম্মবর্ণের পর বিসর্গ ৫) হইলে, উদাত্বস্থরে 
তর্্রনীর বিমুখ, অনুদান্তস্বরে কনিষ্ঠার মোক্ষণ এবং স্বরিত 


বেদপাঠের বিধি ১১৭ 


স্বরে তত্দ্নী ও কনিষ্ঠা উভয় আহ্গুলের মোক্ষণ করতঃ দীর্ঘ 
উচ্চারণ হইবে। বিসর্গযুক্ত উদ্মবর্ণ স্বরিতে হইলে 'প্রচিত' 
অম্ন্দাত্বন্ঘরে '“বলকা? এবং উদাত্বম্বরে “তারা” নামে পরিচিত । 
স্বরিতের (2) বিসর্গ যদি উম্মবর্ণে না হয় তবে সেই স্থলে 
কেবল কনিষ্ঠারই বিমুখ হইবে । 

অদ্ধবিন্ত বা চন্দ্রবিন্দু (৬) অস্কে থাকিলে, যথা 
উর্ধদিকে বৃদ্ধান্্ীলী প্রদর্শন করাইতে হইবে। 

জাতাম্বরে যেখানে ব' কার সংযুক্ত ও বিসযুক্ত, সেই স্থলে 
গো-বসের শৃঙ্গ বা কুমারীর কুচবত কণিষ্ঠা ও তর্জনীর ক্ষেপণ 
হইবে। 

উদাত্বস্থরে বিসর্গ (:) হইলে অপুষ্ঠ-তর্জনীর কুগুলী, 
অনুদাত্বন্বরে বিসর্গ হইলে কনিষ্ঠার বিমুখ, নি্নতর অনুদাত্বস্বরে 
কনিষ্ঠার মোক্ষণ, এবং স্বরিতের বিসর্গ যদি বা কিম্বা ঘ? 
সংযুক্ত হয়, তবে কনিষ্ঠা-তঙ্নীর মোক্ষণ হয়। 

যোড়শ ম্বরবর্ণের যে কোন অক্ষর শব্দারস্তে থাকিলে, 
তৎপূর্বেব অবগ্রহ (5) হয়; অবগ্রহের উচ্চারণ বিসর্গের 
গ্ায়। 

শ, ষ, স হ এই উক্মবর্ণে উদ্ধী রেফ. হইলে, বেদে “রে 
উচ্চারণ হয় ; যথা, “সহত্রশীর্ষা'কে সহতশীরেখা+ উচ্চারণ করিতে 
হইবে। 


১১৮ বেদের পরিচয় 

বেদেতে (.) খি'কারের উচ্চারণ রেকার (5) হয়ঃ 
যথা-_-মৃত্া" উচ্চারণ “অত্যুর' হ্যায় হইবে । 

কেবলমাত্র বজ্ুর্বেদে কারের উচ্চারণ এ" হইবে, যথা 
শীর্বার' উচ্চারণ 'শীররখা? | 

যজত্ধাদে সন্গিতে (5) অনৃম্থার স্থানে “ঞ? উচ্চারণ হয়। 
দীর্ঘ অক্ষরে : হইলে হৃদ্ পি এবং তুন্ব অক্ষরে ং হইলে দীর্ঘ এগ 
উচ্চারিত হয়। দীর্ঘ অক্ষরে ₹( ২৬ ) হইলে অন্ুষ্ঠ-তক্নীর 
কুণ্ডলী, আন হৃন্থ অক্ষরে ₹ (85) হইলে তর্জনীর প্রসারণ 
হয় । 

প্দচ্ছেদে ৬ অদ্ধবিন্দুৰ ন্‌ উদ্দারণ হয় । 


চিহূ 


বেদ্ংতিতা পাঠে সর্ধত্র নিয়স্ত চি বাবন্গৃত হয় । যথা 


না 
উদ কিঙ্ততীন। অন্রদান্ধ অক্ষরের নীচে - 3 স্বরিত 
301 টি রা 
আক্ষরিক গত 1 চিত থাঁকিহব । 


অসুদান্ের বিসর্গ ০(৩ 
উদান্তের বিসর্গ ০)৩ 
হন্ব অক্ষরে ₹ দীর্ঘ ঝি 95 


বেদপাঠের বিধি ১১৯ 
দীর্ঘ অক্ষরে € হৃম্ব “গু' ৫০ 
জা্য (অক্ষরের নীচে ) 1. 
অবগ্রাহ ₹5 


এই গ্রকার বিধি নিয়মানুযায়ী বেদ ভাধায়ন খুব যে সহজ-- 
সাধা, এমন নয়; বরং বিশেষ ধৈর্যা, উমা ও নিঠার ভাবশ্যক | 
কণন্বরের মধুবাতা এবং শারীরিক ন্ুস্বাগারও গ্রয়োজন | সুষ্ঠ 
উচ্চারণের জন্য দু পরিদ্ার রাখা আবশ্যক । 


ধন্তধা বন 


দম্তপাবন হইতে কগন্থরে মাধুষা উত্পন্ন হয়। প্রাতকালে 
শৌচান্তে আজ, পলাশ, বিশ্ব, অপামার্গ * গ্রভীতির ছারা দন্ত ধাবন 
করিতে হইবে । খদির। কদশ্ব, করবীর, কনঞ্র প্রভৃতির মধ্যে 
যে কণ্টকপূর্ণ খদির ও ক্রঞ্। ভাহাব দীহনে পুণ্য এবং ছগ্ধপুর্ণ 
কদন্ব ও করকীরের দাতনে যশ; লাভ হয়। এই সকলের দ্বারা 
দণ্ত ধাবন করি?” ন্বর মধুর ও গম্ভীর হয়। 
র্রিফলার জল সামান্য লবণসহ পান করিলে বুদ্ধির বুদ্ধি এবং 
ভারা বাসর রি 


লি পিস্পীপ এট শিস চে । ০ ০ শ্মএ। . প প আ। 


এসপি: ০৯, 


* পা শিশীশি শত পপর পাও শীত 1 / পাত 


গগ 'অপামার্সের চাউল দু্ধের সহিত ভক্ষণ করিলে ছয় মলের 
মধ্যে ক্ষুধা-পিপালা হয় না) শরীর সুস্থ এবং বলি পাকে। যেগ্গণ 
ব্যবহার কারয়া থাকেন। 


১২৬ বেছের পরিচয় 


বেদবিগ্ভালাভে অযোগাতা 


অস্পষ্ট, সহজ ব! তাচ্ছিস্।ভাবে, অতান্ত দ্রুত, ব্যাকুলতা- 
পৃর্ধক পাঠ কবিলে সহ্স দোষ আনয়ন করে । মহামূঢ, নিববাক্‌, 
অলস, রুগ্র ও স্মৃতিবিভমযুক্ত পঞ্চপ্রকারের বাক্তি বেদ অধায়নে 
আযোগা ; আর ধিেনি বিষয়ীর সঙ্গ সর্প সমান, প্রতিষ্টাকে নরক 
তুলা এবং স্ত্রীসঙ্গকে রাক্ষসের ন্যায় জ্ঞান করেন, তিশি বেদ বিদ্যা 
লাভের যোগ্য পাত্র । বিলম্বে ভোজন ও শ্্রীসঙ্গ নিষিদ্ধ । মৃত্তিকা 
খনন কবিয়া যেমন শন্বাছু জল প্রাপ্ত হওয়া রে ত্রপ গুরুর 
শুশ্রযাদ্বার! বেদবিগ্ভা লা হয়। আরামপ্রিয় বাক বেদ- 
বিগ্যার্জনে অসমর্থ -স্খপ্রিয় ব্যক্তির যেমন বিগ্ভালাভ হয় না, 
বিষ্যার্থী« স্বখের সঙ্গ প্রাপ্ত হন না। শতগপসম্পন্ন সহসবার 
আবুন্টিকাবীর ভ্রহবার্ে বেদমন্্র প্রকাশিত হন। সংতিতা 
একশত বার পাঠ করিলে তাহার বিষ্ঠা গুণী, সহশবার আবৃত্তি 
কবিলে স্থিতা এবং লক্ষবার আবৃন্তিতে পৃ্িতা হন। আ্মবিরত 
ভলম্পর্শে যেমন কঠিন প্রস্থরেও দাগ পড়ির। যায়, কঠিনবস্ত 
স্পর্শে যেনন যুদ্রভা আসিয়া যায তদ্রুপ পুনঃ পুনঃ ধের্যসহ 
'আবুন্তি হইতে কি না সম্ভব হয়? 


'গুরুশআাবয়া বিদ্যা পুক্ষলেনধনেন বা। 
অথবা বিধ্যয়াবিদ্যা চতুর্থনোপলত্যতে 1 


_যাজ্ধবন্ধ্যশিক্ষা 


বেদপাঠের বিধি ১২১, 


অর্থাৎ গুরুর মহতী সেবাদ্বারা, কিম্বা ধনদ্বারা, কিম্বা বিদ্যার 
প্রতিদানদ্বারা বিদ্যা! প্রাপ্ত হওয়া যায়; অন্য কোন চতুর্থ পন্থা 
নাই। যে বিষ্যা গুরুর শুশ্রাধারহিত, অথবা অল্পবুদ্ধি ও তাল্ল 
পরিশ্রমে লাভ হয়, তাহ। বন্ধ্যা যুবতীর ন্যায় ফল-প্রসববতী হয় 
না। অশ্বের যেমন অদ্ধমাত্রাকাল মাত্র নিদ্রা, বিদ্ধার্থার নয়নও 
তদ্রপ অধিকক্ষণ মুদ্রিত থাকিবে না; পিপীলিকা দুর্বল হইলেও 
যেমন উদ্যোগ প্রভাবে মৃত্তিকীর বিশাল স্তূপ তৈয়ার, করে, 
বিদ্যার্থীও পরমোগমের দ্বারাই বিদ্যাধন অঙ্ভন করিতে সমর্থ 
হন। 

ভোজনের সময় বিদ্যার্থী উরে চতুর্ভাগ কল্পনা করিয়া ছুই 
ভাগ অন্নবাঞ্জনাির দ্বারা ও ৃতীয়ভাগ জলদ্বারা পূর্ণ করতঃ 
চতুর্থভাগ বায়ু সঞ্চরণের জন্য শূন্য রাখিলে সুস্থ শরীরে ও সুকণ্ঠে 
প্রতি মন্ত্রের খষি-ছন্দ-দেবতা-বিনিয়োগনমর্থজ্ঞানসহ বেদ 
অধ্যয়নের যোগ্য হন। উক্ত বিষয়ক জ্ঞানাভাবে যে বেদ-পাঠ, 
তাহা দোষযুত্ত। মহধি কাতায়ন টাহার অনুক্রম-সথত্রে 
বলিয়াছেন “যিনি মন্ত্রের খষি-ছন্দ-দেবতা-বিনিয়োগ-অর্থজ্ঞান 
হীন হইয়া বেদ পাঠ করেন বা অগ্থাকে উপদেশ করেন, জপ 
করেন কিম্বা হবন করেন, যজন করেন বা যজন করান, তাহার 
বেদাধ্যয়ন নিকীধ্য ও যাতযাম হইয়া যায়; মৃত্যুর পর 
তাহার স্থাথুত্ব কিশ্বা হীনযোনি লাভ হয়। আর যিনি পূর্বোক্ত 
বিষয় সমূহ জ্ঞাত হইয়া বেদ অধ্যয়ন করেন, তাহার বেদ-জ্ঞানণ 


১২২ _ বেছের পরিচয় 


বীর্য্যবান, অর্থবিত্ব বীর্য্যবস্তর এবং জপ-হবন-যজন-যাজনাদি ফল 
প্রদান করে ।” 

স্থকঠ শ্ুস্থদেহ সম্পন্ন অর্থজ্ঞানযুক্ত বৈদিক বা বিষ্তার্থী 
ত্রিবিধ প্রকৃতি এবং অষ্টবিধ বিকৃতি-_এই একাদশ প্রকারে 
বেদ পাঠ করেন । এতৎ সম্বন্ধে পরিশি& বিশেষ ড্র্ৰব্য। 


আজিব াির 


১ 


(০০, 
অভউউচ্ন অন্ব্যান্স 
বেদের অপৌরুবেয়ন্ত 


আভক্তকাল বোদর অস্থিহ সম্বন্ধেই লোকের আপন্তি। কোন 
বস্তুর অন্তিহ্থ নির্দেশ কবিতে হইলে তাহার লক্ষণ ও প্রমাণ 
আবশ্যক-_“লক্ষণপ্রমাণাভ্যীং বস্তসিছ্ধিতৈ | লক্ষণ ও প্রমাণ 
নিরূপিত না হইলে বস্তও সিদ্ধ হয না । যাহার লক্ষণ নির্বাচন 
করিতে হয়) তাতাকে লক্ষা” কহেন লক্ষাবস্তুর অতিরিক্তস্থানে 
যদি লক্ষণ পা্য়া যায়, তবে লক্ষণের হতিবাপ্রিপ দোষ হয়। 
উদাহরণে বলা যায় যে, মন্তুম্মুতি বেদ নয়আগম । তাহাকে 
বেদ বলিলে লক্ষাবন্ত যে বেদ, তদ্ধহিভূ'তি বলিয়া অতিব্যাপ্তি 
দোঁষস্পর্শ করিল। নৈয়ায়িকগণ বন্ত্রর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে 
লক্ষণ ও প্রমাণ অত্যাবশ্যক কল্পনা করেন । তাহাদের প্রমাণ 
চতুব্বিধ--প্রতাক্ষ, অনুমান, উপমান ও আগম। 

উক্ত নৈয়ায়িকের চতুব্বিধ প্রমাণের মধ্যে যদি মন্বাদি 
মহষিগণ-প্রণীত স্মৃতিশান্ত্রকে আগম-গ্রমাণ বলিয়া বেদের লক্ষণ 
নির্দেশ করা যায়, তবে ইহাতে “অভিব্যাপ্তি দোষ হয় বলিয়া 


১২৪ বেদের পরিচয় 


ষাহারা আপত্তি করেন, তাহার উত্তর এই যে, আগমের লক্ষণ 
সম্বন্ধে মন্ুস্বতির আদিতেই  আছে--সময়বলেন সম্যক্‌ 
পরোক্ষান্ুভবসাধনম্”_যেখানে সম্যক পরোক্ষজ্ঞান, তথায় 
কোন ভ্রম নাই বুঝিতে হইবে।  অপরোক্ষজ্ঞান অসম্পূর্ণ 
বলিয়া প্রাকৃত জগতের কোন শব্দ উচ্চারণ করিলে তদ্দার৷ বস্তুর 
সত্বা গরদান করে না; যেমন, "পুত্র শব্দ উচ্চারণ করিলে 
পুত্রবোধ মাত্র উৎপন্ন হয়, পুরের উপস্থিতি প্রদান করিতে 
পারে না। কিন্তু পরোক্ষ অন্থভব সাধন করে যে আগম, 
তাহার বা বেদের অপ্রাকৃত শব্দরাজি পরোক্ষজ্ঞান হইতে 
অভিন্ন বলিয়া বস্তুর জ্ঞান ও বস্তসত্ব। যুগপৎ প্রতিপাদন করে। 
ধনয়ায়িকের প্রাকৃতেন্দিয় পরিচালিত প্রত্যক্ষ, অনুমান ও 
উপমান প্রমাণত্রয় পরিবর্থনশীল বস্তরও ভ্ঞানার্জনে সীমাবদ্ধ 
নিবন্ধন পরোক্ষ-বস্থর নিছুলি প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে 
পার লা! ' 

কেহ কেহ বলেন যে, বেদ অপৌরুষেয় বলা যাইতে পারে 
না; কেননা, মন্থাদি ধযিবিশেষের মতই পরমেশ্বর নামক পুরুষ 
বিশেষ বেদ রচনা করিয়াছেন । প্রমাণ স্বরূপ তাহারা বলেন যে, 
“সহস্রলীর্না ইত্যাদি বৈদবাক্য-দ্বারাই ঈশ্বরের শরীর আছে 
প্রমাণিত হইয়াছে । কিন্বা বেদের অন্যত্র আছে যে, অগ্নি, বায়ু 
ও আদিত্য হইন্তে যথাক্রমে খথেদ, যলুর্দেদ ও সামবেদ উৎপন্ন 
হইয়াছে । যথা--4খয়েদ এবাগ্নেরজায়ত যজূর্বেদো বায়োঃ 


বেদের অপৌরুষেয়স্থ ১২৫ 
সামবেদ আদিত্যাদিতি শ্রুতেঃ1” সুতরাং বেদ অপৌরুষেয় কি 
প্রকারে বল! যাইতে পারে ? 

এই প্রকার তর্ক যুক্তিসঙ্গত নয়। বস্তুবিবয়ক জ্ঞানাভাব 
হইতেই অনেক সন্দেহের উৎপত্তি হয়। বেদে যেখানে 
পর্মেশ্বরকে পুরুষ” বলিয়াছেন, সেখানে তাহাকে জীববিশেষ 
বলা হয় নাই। তাহার ম্বপ্রকাশ-নিত্য-অচিন্ধয-অপ্রাকৃত 
শক্তিমত্বা স্বরাট্‌ পুরুষের ভগবন্বাই নির্দেশ করিয়াছে ; প্রাকৃত 
জগত্তের জীব-পুরুষের ন্যায় তাহার কোন পুরুষ আকার নাই-- 
“ন তস্য প্রতীমাস্তি' (যজুবেদ )। শতপথত্রাহ্ষণ পড়িলে 
জানা যায় যে, অগ্নি, বাু ও আদিত্য কোন খষি নহেন। এই 
তিন বস্ত্রকে জ্যোতি বল। হইয়াছে এবং এই তিন জ্যোতিঃকে 
তাপিত করিয়াই ব্রহ্ম যথাক্রমে খক্‌, যজুঃ ও সাম প্রকট 
করেন। এঁজ্যোতিঃর অভ্যন্তরে ভগবান বর্তমান থাকিয়া ব্রহ্মাকে 
প্রেরণাদার! স্বয়ংই বেদ প্রকট করান। 

মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের লক্ষণ নিরূপিত হয় নাই বলিয়া তাহা 
বেদের লক্ষণ হইতে পারে না বলিয়া সন্দেহ হয়, কিন্বা শ্রুতিতে 
নারদবাক্য “হে ভগবন। আম খণ্থেদ অধায়ন করিয়াছি, 
যজুর্বেদ, সামবেদ) অথর্ববেদও অধ্যয়ন কারয়াছি'_ ইহাও 
প্রমাণ বলা যাইতে পারে ন।, কারণ ইহাতে “আস্মাশ্রয়' দোষ 
হয়-_এই প্রকার পূর্বব পক্ষ হইতে পারে। 

নিজেই নিজের আশ্রয় হইলে, তাহাকে 'আত্মাশ্রয় কহে। 


১২৬ বেদের পরিচয় 


বেদই প্রমাণ, পুনরায় বেদই প্রমেয় এবং বেদই লক্ষ্য 'এইরূপ 
বিচার সাধারণের বোধগম্য নয় বলিয়া অনেকেই গ্রহণ করিতে 
প্রস্ত হন না। জগতে ইহাই দৃ্ হয় যে, এ্রমাণ দ্বারা প্রমেয় 
প্রতিপাদিত হয়। এই কথা সত্য তখনই হয়, যেখানে বস্ত ও 
বস্ত্র প্রমাণে পার্থক্য আছে--প্রাকৃতিক যাবতীয় বন্্ব সম্বন্ধে 
ইহাই প্রযোজ্য । পরস্থ অপাখিব চিন্ময় ভুমিকায় উপায় ও 
উপেয় একই বস্ত-_সেখানে যাহা প্রমাণ, তাহাই প্রমেয় এবং 
চরম লক্ষ্য বলিয়া উপলব্ধি হয়! স্তজ্ঞান নহে বস্তশক্তি 
বিনে'__ইতি চৈতম্বচরিতামৃতে । স্বতঃসিদ্ধ স্বপ্রকাশ অপৌরুষেয় 
বেদই বেদপ্রতিপাদা বিষয় এবং তৎ্প্রাপ্তির উপায় । 

তর্কস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, কোন ব্যক্তি যতই চতুর 
হউক না কেন, তথাপি নিজের স্বন্ধে সে নিজেই চড়িতে পারে 
না-_তদ্রপ বেদই বেদের প্রমাণ হইতে পারে না। দ্বিতীয়ত” 
“বেদ এব দ্বেজাতীনাং নিশ্রেযস্করঃ পরঃ-যাক্বন্কা আচারাধ্যায় 
৪০শ শ্লোক--বেদই দ্বিজগণের পরম কল্যাণসাধন-_ শ্রুতি প্রমাণ 
বলিয়া ইহাও এ্রহপীয় নয় ; তৃতীয়ত “বেদ বলিয়া বস্ত্র অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে যে লোকপ্রসিদ্ধি, তাহাও এহণ করা সর্বক্ষেত্রে নিভূল 
নয়। “আকাশ নীল? যেমন সার্বজনীন ভ্রমান্ক, লোকবাক্য এবং 
প্রত্যক্ষও তদ্রুপ দ্রম মাত্র । 

এই প্রকার তর্কের নিরশন করিয়াছেন বেদই। এম্ত্রাঙ্গীণ- 
রূপ শব্দসমূহ বেদ'-_এই লক্ষণ দোষশৃন্ । যজ্ঞ-পরিভাষাতে 


বেদের অপৌরুষেয়ন্ব ১২৭ 


আপন্তন্বনে বলা হইয়াছে যে, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয়ের লাম “বেদ? 
“মন্বাক্ষণয়োরেদনামধেয়ম” | মন্ত্র ও তাহ্গণের স্বরূপ জানা 
আবশ্যক । 'বেদ অপৌরুবেয় বলিতে কি বুঝায় তাহা অবধারণ 
করা যুক্তিসঙ্গত । শ্রুতি, স্মৃতি লোক-প্রনিদ্ধির প্রমাণ একেবারে 
অগ্রাহ্য না করিয়া, তাহাতে কি আছে কা বলেঃ তাহার প্রতি 
বেদব্ষয়ক প্রমাণ কতদর সত্য তাহা অনুধাবন কা বৃদ্ধিমালের 
কাধ্য। ঘটাদি বস্ত্র যেমন স্বপ্রকাশ স্য্যাদির বরো নয়, 
তদ্রপ মনুষ্য স্বীয় স্বন্ধে চডিতে না পাবিলেঞ। অকুহিত শান্ত 
বেদ যেপ্রকারে পরপ্রতিপাঁদক তত্গ্রকারেই হ্বগ্রতিপাদকও 
বটে। এই জন্মই মনীষিগণ বেদের অকুষ্টিতা শক্তি দেখাইয়াছেন। 
“চোদন'লক্ষণোইর্ঘো বন্মগে_ পুর্ধমীমালা হুর ১1 দেপবাক্য 
হইতে ভূত-ভবিষ্ৎ-বর্তমান, সঙ্গ, বাবহিত, দূরদ্িত। প্রেরণা 
ইত্যাদি সর্বজাতীয় পদার্থ বিদিত হওয়া যায়। এই জন্য 
বেদমূলক স্মৃতি এবং স্বৃতিমূলক জন প্রবাদ জগতে দুর্বার । 
লক্ষণ-প্রমাণসিদ্ধ বেদ বুথ! তর্কনারা অগ্রাহ্া করা যাইতে 
পারে না! 

তর্কস্থলে বলা যাইতে পারে যে, যদ্ধপি বেদ বলিয়া কোন 
পদার্থ থাকিবে, তাহ'র মধ্যে কিন্ত এমন মকল মন্ত্র আছে 
যাহার কোন অর্থই হয় না-শ্ুতরাং তাহা কি প্রকারে বেদের 
সত্যতা প্রমাণ কারিতে পারে? বেদপ্রমাণ লক্ষণ ভুঃসম্পাছ্য ! 
যাহা ভ্রমহীন জ্ঞানোদয় করাইতে পারে, তাহাই গ্রমাণ--অজ্ঞাত 


১২৮ বেদের পরিচয় 


বিষয়ের পরিচয় করায় এই জন্যই প্রমাণ। কিন্তু বেদের মন্ত্র 
হইতে তাহ! প্রাপ্ত হওয়া যায় না। উদাহরণ দেওয়া যাইতে 
পারে--“অম্যক্‌ সা ইন্দ্রঃ ঝষি£”- খগ্েদ ২৪৮ 3 “আপাস্ত- 
মন্থাস্তপলপ্রভম্মা”_ধর্েদ ৮18২৪;  “যাদৃশিমন্ধায়িতমপন্য 
যাবিদদ”_ ঝরথেদ 81২২৪ ইত্যাদি। এই সকল মন্ত্রের অর্থই 
বাকি এবং ইহাতে অনুভবই বা কোথায়? যেখানে বাক্যের 
সন্ধিপ্কতা, সেখানে বাক্যের অর্থও সন্দেহজনক, সুতরাং 
প্রমাণাযোগ্য। 

এই বৃথা সন্দেহ দূর করিবার জঙ্ক খযিগণ বেদভাহা ও ষড়ঙ্গ 
রচনা করিয়া গিয়াছেন । নিজের অন্ঞরতা অন্যের স্বন্ধে আরোপণ 
করা ন্যায়সঙ্গত নয়। অম্যক সাত" ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থ যাস্ক 
তাহার নিরক্তগ্রন্থে প্রতিপাদন করিয়াছেন। নিরক্তগ্রন্থের 
সহিত যাহার সম্বন্ধ নাই, তিনি বেদার্থ বুঝিবেন কি প্রকারে ? 
আমি বুঝিতে না পারিলেই যে মন্ত্রে দোষ প্রবেশ করিয়াছে 
বলা যায়, এমত নয়। অন্ধ যদি কোন স্তস্তেতে প্রতিহত হন, 
দেই দোষ স্মস্তের নয়, মন্ষেরই অপরাধ। 

জ্ঞানের গরিমায় দাস্তিক ব্যক্তিগণের জ্ঞানের ক্ষুদ্রত্ব এবং 
জগত-কারণ পরম বস্থর অতি গন্তীরত্ব বুঝাইবার জন্যই 
বেদমন্্র সহন্জবোধ্য নয়। এই জন্য গুরু-শাস্ত্র-পরম্পরারহিত 
ব্যক্তিগণের দুর্ব্বাধ্যব উক্ত মন্ত্রমৃহে উপস্যস্ত হইয়াছে । 
জীবের এই 'অহংকারবিমূঢ়* অবগত হইয়া খন্জেদে “কো 
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অদ্ধারেদ”--“কে হঠাৎ জানিতে সমর্থ”-স্পষ্ট প্রতিপাদিত 
হইয়াছে। “তঘিজ্ঞানার্থং স গুরুমেব অভিগচ্ছেৎ”- বেদমন্ত্র ও 
তদর্থ বুঝিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে বেদবিত গুরুর নিকট 
অভিগমন করিতে হইবে । 

“হে ওষধে ! ইহাকে রক্ষা কর” বলিয়া কুশকে সম্বোধন, 
“ম্বধিতে ! ইহাকে হত্যা করিও না” বলিয়া ক্ষুরকে সম্বোধন) 
“পাষাণসৃনো”-মন্ত্রে পাষাণকে সম্থোধন ইত্যাদি অচেতন 
বস্তুকে চেতনের গ্ায় সম্বোধনের জন্যও কেহ কেহ ইহাতে 
ক্রি প্রদর্শন করাইতে পশ্চাুপদ হন নাই । চেতন ও চেতন 
বিপরীতার্থ প্রতিপাদক--'ছুই চন্দ্র যেমন বিপরীত অর্থ জ্ঞাপক 
বলিয়া অপ্রমাণ; কিন্বা বেদে কোন স্থলে উল্লেখ আছে “একই 
রুত্র, দ্বিতীয় নয়”; আবার কোন স্থলে বলিয়াছেন “সহস্র রুদ্র 
পৃথিবীতে আধিপত্য করেন”--এই উভয় বাক্যও পরস্প্র 
বিরুদ্ধ। যদি কেহ বলেন; “আমি আজীবন মৌনী” তাহা 
যেমন তাহার চিরকালীন মৌনতা বুঝাইয়া স্বয়ংই পুনরায় 
মৌনতার ব্যাঘাত ঘটায়, তত্্রপ পূর্বোক্ত বেদমন্ত্র সকলকে প্রমাণ 
বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না-_স্ৃতরাং বেদ অগ্রাহ্য । 

এই প্রকার তর্কোথাপন কেবলমাত্র শান্ত্রবিরোধিনী চেষ্টা। 
ওষধি, ক্ষুর বা পাষাণকে সম্বোধন জ্বাপক মন্ত্রে অচেতন ওষধি 
বা ক্ষুর অথবা পাষাণকে সম্বোধন করা হয় নাই; পরস্ত তত্বদভি- 
মানী চেতন দেবতাকেই সম্বোধন করা হইয়াছে । পরমেস্বরের 


নী 
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শক্তি লাভ করিয়া সমগ্র চেতনাচেতন বন্্বতেই অধিষ্ঠাতৃ-দেবতার 
অবস্থান আছে। তাহারা সকলেই অভিমানী দেবতা-- 
“অভিমানিব্যাপদেশস্ত্র”-_এই সুত্র হইতে ভগবান, বাদরায়ণ 
কর্তৃক ইহাই স্ত্রিত হইয়াছে ৷ একই রুদ্রের মহিমাবল হইতে যে 
পরস্পর ব্যাঘাত উত্পাদন না করিয়া সহত্র রুদ্রের প্রকাশ সম্ভব 
তাহা সন্দিপ্চ-চিন্ত বদ্ধ জীবের বুদ্ধির অতীত হইলেও তাহাই 
অভ্রান্ত সত্য । জলাদি দ্রব্যদ্বারা ক্ষুরের সাহায্যে মস্তকের 
ক্রেদনাদির পরিষ্কার করন সম্বন্ধে লোকগ্রসিদ্ধি থাকিলেও, 
তদভিমানী দেবতার অনুগ্রহ অপ্রসিদ্ধ। স্তরাং দেবতান্ুগ্রহ 
মন্ত্রের বিষয় হওয়া নিবন্ধন অদ্দ্রাতার্থব্যাপকৃত্ব ! অতএব 
অঙ্ঞাতার্থবাপকত্বরূপ প্রামাণ্য লক্ষণসন্বে মন্্ভাগের প্রামাণ্য 
স্থিরীকৃত হইল । এই সন্দেহ-সমূহ দূরীকরণের উদ্দেশ্যেই জৈমিনী 
ধষি তদীয় মীসাংসাশাস্ত্রের 'িন্ত্রাধিকরণে” বেদের মন্ত্রসমূহের 
বিবক্ষিতার্থের সুত্র কবিয়াছেন। যাহা যাহার উদ্দিষ্টার্থ বা 
প্রতিপাদা বিষয়ই যাহার অর্থ, তাহাকে বিবক্ষিতার্থ কহে ; যে 
বাকোর মাবশ্বাকতা আছে, সেই বাক্য বিবক্ষিত হয় । 

জৈমিনী খধির মীমাংসান্থত্র “অবশিষ্টস্ক বাক্যার্থ১--লোকে 
€ বেদে শব্দের অর্থ একই | সুত্রে "তু শব্দদ্বারা মন্্রসমূহের 
অদৃষ্টার্থ উচ্চারণ নিষেধ করিয়াছে! ক্রিয়াকারক সম্বস্ে 
প্রতীয়মান. বাক্ার্থ লোকে ও বেদে উত্য়ন্ত্র একই। অর্থ 
প্রত্যয় উৎপন্ন করাইবার জন্যই বাক্য উচ্চারণ করা! হইয়া 
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থাকে। অতএব মন্ত্রের উচ্চারণ দ্বারা অর্থ প্রকাশ করাই 
প্রয়োজনীয় ব্যাপার । যদি প্রশ্ন হয় যে, “অভ্রিরসি” মন্তদ্বারা 
প্রতীত অভ্রআদান “চার মন্ত্রের দ্বারা অভ্র আদান কর” এই 
বিধান ব্রাহ্মণবাক্যে পাওয়া যায়, সুতরাং বেদমন্ত্রের বিধানই 
ব্রাহ্মণে প্রদশিত হইয়াছে, অর্থবাদ নয়, তাহ! হইলে তাহার 
উত্তরে “গুণার্থেন পুনঃ শ্রুতি?” সুত্রে মীমাংসাশান্ত্র এই সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে, মন্ত্রের দ্বারা প্রতীত বিষয়ই ব্রাহ্মণবাকো যে পুনঃ 
কথিত হইয়াছে তাহা কেবল চতুঃসখারপ  গুণব্ধানের 
নিমিত্বই প্রয়োগ হইয়াছে । 

ধাণ্থেদের তৃতীয় মণ্ডল অষ্টম অধায়ের দশম প্রপাঠকে_ 
“ত্বারি শৃঙ্গা”-__ইহার চতুংশঙ্গ, তিন পদ, ছুই মস্তক, সপ্ত হস্ত 
ইত্যাদি প্রকারের এক মন্ত্র আছে। কিন্তু চতুঃশৃঙ্গবিশিষ্ট 
কোন যজ্ঞসাধন জ্ব্য দুষ্ট হয় না, মন্ত্রপাঠদ্বারা যাহার স্মরণ কর! 
যাইতে পারে। এমন পদার্থ নাই বুঝিতে হইবে-_অবিদ্ধ- 
মানবচনাত । এই প্রকার তর্ক উত্থাপন করিয়া যদি কেহ বেদের 
মন্তরার্থ গ্রহণে অনিচ্ছুক হন, তবে তাহার উত্তর এই যে, যে বাক্য 
অসৎ অর্থাৎ বিদ্যমান নাই বুঝাইবে, সেই বাক্যে গৌণরূপে অন্য 
অর্থ প্রতিপাদন করে এইরূপ দেখা যায়। যথা, শ্ত্র প্রমাণ_- 
«“অভিধানোহর্থবাদ+” | “চত্বারি শৃঙ্গা” ইত্যাদি বলিবার গৌণার্থে 
তাতপর্ধ্য এই- ব্রহ্মা, অধ্বয্যু? হোতা ও উপগাতা যজ্ঞকর্মে 
চার শৃঙ্গ ; কর্মের তিন পদ--প্রাত:সবন মাধ্যন্দিনসবন ও 
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সায়ংসবন ; কর্খ্ের ই মস্তক-_যজমান ও তাহার স্ত্রী; কর্মের 
সপ্রু হস্ত-_গায়ত্রী আদি সপ্ত ছন্দ; কম্মের তিন বন্ধন--খখেদ, 
সামবেদ ও অথর্বববেদত্বারা তিন প্রকারের বন্ধন; কন্দ্র “বৃষভ” 
অর্থাৎ অভিলষিত বস্তু বর্ণন করে; “রোরবীতি”- শব্দ করে) 
অর্থাৎ স্তোত্র-শস্্াদিরূপ শব্দ বারশ্বার উচ্চারণ করে। প্রো 
যজ্-কণ্মরূপ দেবতা মনুষ্যগণে আবি হইয়াছে-_-এস্থলে যজ্ঞ 
কর্মে মনুষ্যই অধিকারী । এই প্রকারের গৌণ প্রয়োগ মন্ুষ্যু- 
লোকেও দেখিতে পাওয়! যায়। 

চক্রবাকরূপস্থননিবিষ্টা, হংসরূপদস্তপংক্কিধারিণী, কাশরূপ- 
বন্্পরিধানকারিণী, শৈবালকেশবাতী নদী শোভমানা ইত্যাদি 
প্রকারে যেমন নদীর স্ত্রতি, তদ্্রুপই পুর্ব বণিত “হে ওষধে! 
রক্ষা কর”, “হে পাষাণ সকল! শ্রবণ কর” ইত্যাদি অচেতন 
বিষয়ক সম্বোধন ও স্তুতিপ্রতিপাদক জানিতে হইবে । এষধির 
বা পাষাণের স্ততিপরদ্ধ বেদের অন্যত্রও দু হয়। এই সকল 
মন্ত্রের অর্থহীনতা প্রতিপাদনের যত্ব না করিয়া স্ততি অর্থেই 

র্থেদের “অদ্িতির্রযৌরদিতিরস্তরিক্ষ*” মন্ত্র দেখিয়া কেহ বা 
মন্ত্রের অর্থ ব্প্রতিষিদ্ধ হয় বলিয়া অর্থবোধের নিমিত্ত বেদের 
মন্ত্র পঠিত হয় না, এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন_অর্থবিপ্রতিষেধাতঃ 
যাহা ছ্যলোক তাহাই অন্তরিক্ষ_-এইরূপ অর্থ বিপ্রতিষিদ্ধ। 
«একই রুদ্র সহজ রুদ্র”-ও এই দোষে দুষ্ট । ইহা যুক্তি ও 
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ন্যায়সঙ্গত নহে। “তুমিই মাতা, তুমিই পিতা” ইত্যাদি বাক্য 
যে প্রকার মাতাপিতারূপ একই বস্তুর স্তি করে, সেই প্রকার. 
হ্যলোক-অন্তরিক্ষরূপ অদিতির স্তরতি হইতে পারে। তঙ্রেপেই 
একই রুদ্র যোগবলে অনেক রূপ ধারণ করিতে পারেন। ইহাতে 
অর্থবিপ্রতিষেধ হয় না। জৈমিনীর মীমাংসাশ্বত্র তাহার 
প্রমাণ, যথা-_-«গুণাদপ্রতিষেধঃ স্যার__গৌণপ্রয়োগ স্বীকার 
করিলে প্রতিষেধ দোষ হয় না। এই গৌণার্থে ই যাহা ছ্যলোক, 
তাহাই অন্তরিক্ষ হইলেও বিরোধ হয় না। সেই প্রকারে যে 
যজ্ঞকর্মে এক রুদ্রই দেবতা হন, অন্য কর্মে শত রুদ্র আছেন, 
বলিলে এক রুদ্র শত রুদ্রের বিরোধ দূর করে। 

“দর্থশান্ত্রাৎ) এই সূত্র হইতে এমন্ত্রের অর্থ ব্রাহ্মণবাক্য 
হইতে বুঝিতে হইবে, প্রতিপাদিত হয়। অথচ দেখা যায় যে, 
মন্ত্র যে অর্থ বুঝাইতে সমর্থ, ব্রাহ্মণবাক্যেরও তাহাই প্রতিপাদ্য ; 
উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যথা_-তৈত্তিরীয় যজুঃতে “উরু 
প্রথস্ব-_পুরোডাশ প্রথন কর; আবার, ্রাহ্মণবাক্যেও আছে 
_-পুরোডাশ প্রথন করা হউক ।” স্থলে মন্ত্্ারা যাহা বুঝায়, 
্রাহ্মণবাক্যও তদর্থবোধক । সুতরাং পুনরুক্তি দোষ হয় বলিয়! 
শঙ্কা হইলে, তন্নিরসন এইরূপ ভাবে হইবে যে, “অর্থবাদো বা” 
__অর্থবাদ বলা হইতেছে । স্ত্রের বা* শব্ধের দ্বারা বিফলতা৷ 
নিবারণ করে-_যজ্ঞপতিকেও প্রথিত করিতে হইবে” এই 
অর্থবাদ। এ অর্থবাদের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য ব্রা্গণ- 
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বাকোর বিধি ব্যবহৃত হয়। প্রশ্ন হয় যে, “প্রথিত কর” 
মন্ত্র হইতে “যঙ্ঞপতিকেও প্রধিত করিতে হইবে” এই প্রকার 
অর্থবাদ কোথা হইতে প্রাপ্ত হইল? মন্ত্র কথন হইতেই হইয়াছে 
_ “্মস্থাভিধানাগই তাহার উত্তর । অধ্বযুণ্য পুরোডাশের 
উদ্দেশ করিয়! মন্ত্রে “প্রথিত হও” এইরূপ বলেন। এতদ্বাক্য 
হইতে অধর কর্তৃক প্রথন প্রাপ্ত হইল। সাধারণ ভাষায়ও 
আমরা 'কর' নিশ্চয়ার্থে প্রয়োগ করিয়া থাকি। এই স্থলে অধ্বযুয 
«প্রধিত তউক” বলিয়া প্রথিত করান। মন্ত্রে যাহা আছে, 
তাহা ব্রাহ্মণে পুনরুক্তিদ্বারা নিবর্ক বলিয়া মনে হয়; যেমন, 
যে পায়ে জুতা আছে সেই পায়ে আবার জুতা পরা সম্পূর্ণ 
অনাবশ্বাক । এইরূপ তুলনা মন্-্রাক্ষণসন্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে 
পাবে না। যে অর্থ জ্ঞাত আছে, মন্ত্রের দ্বারা তাহা স্মরণ করাইয়। 
দিলে নিয়ম জনিত অদৃষ্টরূপ সংস্কার বিশেষ উৎপন্ন হয়। 
সুতরাং মন্তবারা স্মরণ করাইবার ফল নিয়মাদৃষ্ট হয়। মন্ত্র 
স্মরণ নিষ্ফল হয় না । : টো সবত্রপ্রমাণ এই--_“সন্প্রষ্মণো 
গর্ান্ুফলম্তঃ সংস্কারন্থাৎ 1” মন্ত্রোচ্চারণ হইতে বিদিত অর্থত্ান 
উচ্চারণের দৃষ্ট-প্রয়োজনও নিতান্ত উপেক্ষার বিষয় নয়। 
মানবক যে সময় বেদ পাঠ করেন, সেই সময় অবঘাত- 
মন্ত্র পাঠ করিলে€, পুর্দিকার কৃত অবসাস্ত. প্রকাশের ইচ্ছা করেন 
না। বিদ্াগ্রহণকালে যে অর্থের অপ্রকাশ, যজ্জের সহিত তাহার 
সম্বন্ধ হইলে তাহার উপপন্নতা হইয়৷ থাকে । পুর্ণিকার অবঘাত 
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যজ্ঞসম্বন্বী নয। কিন্তু যজ্ঞের মন্ত্রপাঠ যজ্ঞসন্বন্থী অবঘাত 
প্রকাশক । মানবক যখন যজ্ঞ করেন না, তখন তিনি বজ্ঞের 
উপকারক না হওয়ার জন্য তাহার মন্ত্রপাঠে অর্থ'ববক্ষাও হয় 
না। স্থাধ্যায় গ্রহণকালে মন্ত্রপাঠের অর্থ বোধ হয় না সত্য, 
কিন্তু যঙ্্রানুষ্টানকালে তদ্রপ নয়_যজ্ঞের প্রত্যেক বর্্মই 
মন্ার্থাত্বক | পুণিকা নামী ক্ত্রীবিশেষ মুষলঘ্বারা যখন আঘাত 
করেন, মানবক কদাচিত তখন তাহার নিকট অবঘাত-মন্ত্র পাঠ 
করেন। তাহার নিজেরও অর্থপ্রকাশের বিবক্ষা নাই, কেনন! মুষল 
প্রহারের সহিত তিনি নিয়মিত মন্ত্র পাঠ করেন নাঃ আর স্বাধায় 
অভ্যাসকালে পঠিত অবঘাত-মন্ত্ব পুনিকার নিকটও অর্থবোধ 
জন্মায় না বলিয়াই যে, বেদমন্ত্ব যজ্ঞ সময়েও অর্থহীন হইয়া 
কেবল উচ্চারণের জন্যই হইবে, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 
যায় না। যজ্ছে অধ্বযুর অর্থের বিবক্ষী আছে, বোধও সম্ভব। 
নিগম, নিরুক্ত, নিঘণ্ট,৬ বাকরণাদি শাস্ত্দ্বারা বেদের মন্্রার্থ 
প্রমাণিত হয়-বেদমন্্ অর্থবিহীন শব্দরাজি মাত্র নহে। 
বিষ্ভাত্যাসকালে যে মন্ত্রের অর্থবোধ হয় না, যঙ্ঞানুষ্টানকালে 
সেই সকল মন্ত্রের অর্থবোধসহ বিনিয়োগ করিতে হয়। যথা 
স্বত্র-প্রমাণ-_-“বিদ্যাবচনমসংযোগাত্? ৷ মান্ধ্রুর অর্থ থাকিভেও 
অনবধানতা, করণাপাটব, আলস্তাদি দোষ হইতে তাহা জ্ঞাত 
হওয়া যায় না। নিগম-নিরত্ত-ব্যাকরণাদির সহায়তায়ই ধাতুর 
অর্থ জানিতে হইবে। যথা--“জর্ভরী তুফ রী তু” ইত্যাদি অশ্বিনী- 
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কুমারের নাম। এ সকল নামে দ্বিবচনাস্ত দেখা যায়_- 
“অশ্থিনোঃ কামমপ্রা” ইত্যাদি । এই সকল অসুবিধা বুঝিয়াই 
যাস্ক নিরুক্ত গ্রন্থে বেদার্থ নির্ণয় করিয়াছেন । 

বেদের কোন কোন মন্ত্রে অনিত্যবস্থ্বব প্রতিপাদন আছে 
দেখিয়া কেহ কেহ বেদমন্ত্রের অনাদিত্ব স্বীকার করিতে চাহেন 
না। কিন্ত বেদমন্ত্রে বস্তুত; অনিত্য পদার্থ প্রতিপাদিত হয় 
নাই-_অনিত্য সংযোগ সন্বন্ধই বলা হইয়াছে । স্থৃত্র যথা-_ 
“উক্তশ্চানিত্যসংযোগ ইতি” মীমাংসাদর্শনের প্রথম পাদের 
শেষ অধিকরণে এই অনিত্য পদার্থ প্রতিপাদন দোষ বলিয়া 
তাহার পরিহারও স্থাপিত হইয়াছে । পূর্বেও বলা হইয়াছে যে, 
অধিকরণ এক সম্পূর্ণ প্রস্তাব ; প্রথমে বিষয়, পশ্চাৎ সংশয়” 
তশপর পূর্ববপক্ষ, তত্পর উত্তরপক্ষ এবং শেষে সঙ্গতি__এতচ্ছারা 
প্রস্তাব পূর্ণরূপ বিচারিত হয়। এই প্রকারে বিচারিত সম্পূর্ণ 
প্রস্থাবকে অধিকরণ কহে। যাহা হউক, এস্থলে পূর্র্বপক্ষে 
বেদের পুরুষ-নিপ্মাতৃত্ব বলিবার নিমিত্ত কাঠক, কাঁপালক 
ইত্যাদি পুরুষসন্বনজ্রনিত সংজ্ঞার হেতুরূপে উপন্যস্ত করিয়া 
'অনিত্যদর্শন” কপ হেতু স্ত্রিত করা হইয়াছে । উদাহরণ__ 
বর প্রবাহণি কামনা করিয়াছিলেন? ইত্যাদি স্থানে অনিত্য 
ববরাদি পদার্থ প্রর্টিপাদন দেখা যায়। ববর যখন বেদের 
প্রতিপাদক, তখন ববর বেদের পূর্ববর্তী, বেদ তৎপরবর্তী- 
অভএব বেদ অপৌরুষেফ ও অনিত্য--এই প্রকারের যুক্তি 
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উত্থাপিত করিতে পারা যায় বটে, কিন্ত তাহার উত্তর দিয়াছেন 
জৈমিনী খষি তাহার শ্ত্রে_প্পরন্ত শ্রুতিসামান্যামাত্রম” | 
কাঠকাদি যে সমস্ত সমাখ্যা আছে, তাহা প্রবচনের নিমিত্ত, 
রচনার নিমিত্ত নয়। সমাখ্যা নাম বিশেষ। “বচন” অর্থাৎ 
প্রকৃষ্টরূপে বলা বা প্রচার করা । কোনও এক বিষয় কাহারও দ্বারা 
কথিত বা প্রচারিত হইলে, এইপ্রকার সংজ্ঞা বা নাম প্রফুক্ত হয়। 
ববরাদি অনিত্যদর্শনও শব্দসামান্য মাত্র । এই উদাহরণে “ববর” 
নামক কোনই অনিত্য ব্যক্তি বিবক্ষিত হয় নাই। কিন্তু 'ববর” 
শব্দের অনুকরণ মাত্র হইয়াছে । অতএব “ববর শব্দের অরি বায়ু 
ববর শব্দে অভিহিত হয়। তাহা পুনরায় প্রবাহনি অর্থাৎ 
প্রকৃষ্টরূপে বহনশীল অর্থ হয়। এইরূপ অর্থ হইলে বেদের 
নিত্যন্থে এবং অপৌরুষেয়ত্বে কোন দোষ স্পর্শ করে না। 
মীমাংসকগণ আখায়িকার সত্যতা স্বীকার করেন না, এবং 
এই জহ্য বেদপ্রামাণ্যে সন্দেহ উত্থাপন করেন--বেদে কোন কোন 
ক্ষেত্রে আখ্যায়িকা দৃষ্টা হয়। কিন্তু এ সকল আখ্যায়িকা 
অধ্যাত্মরূপা কিম্বা জগছ্যাপাবর-প্রতিপাদনকারিণী। বিবক্ষিতার্থেই 
অর্থবোধকের নিমিত্ত মন্ত্র গ্রয়োগ করা হয়। কেহ কেহ প্রশ্ন 
করেন যে, অর্থ-প্রকাশ মন্ত্রোচ্চারণের উদ্দেশে হইলে দৃষ্ট-গ্রয়ৌজন 
সাধিত হয় এবং অর্থ-প্রকাশরূপ দৃষ্ট-প্রয়োজন সম্ভব হইলে 
অনুষ্ট-প্রয়োজন কল্পনা করা অন্যায় হয়। যগ্যপি ইহ! যুক্তি 
মাত্র, কিন্তু প্রথমতঃ ইহ। শ্রুতি প্রমীণের দৃঢ়তা স্থাপন করে না; 


১৩৮ বেদের পরিচয় 


দ্বিতীয়তঃ স্ৃত্রের উত্তর এই যে_-“লিঙ্গোপদেশশ্চ তদর্থব”__ 
অর্থাৎ বাক্যমাত্র যাহা অর্থবত তণুসম্বন্ধে লিঙ্গোপদেশ হয়। 
শ্রুতিপ্রমাণ্  এইরূপ--“আগ্ন্োয়াগ্রীত্রমুপতিষ্টেত”__আগ্নেয়ী 
ঝক্‌ দ্বারা অশ্রীপ্রস্থানে উপস্থান করিতে হইবে । তাতপধ্য এই 
যে, যেই খগ্মন্ত্বের দেবতা অগ্নি, তাহাকে আগ্নেয়ী কহে ; সেই 
আগ্নেয়ীছার। অগ্রীপ্র স্থানে উপস্থান কর। এস্থলে এই উপস্থান 
উপদেশক প্রাহ্মণবাক্য, যথা--“অগ্নে নয় ইত্যাদি খক্দ্বারা 
উপস্থান করিতে হয়। এই উপদেশ-মন্ত্ প্রতীক পাঠ করিবার 
জন্য নয়, কিন্তু মন্ত্রে আগ্নেয়ী লিঙ্গ প্রদর্শন করিয়াই এই উপদেশে 
এ খকের যখন অগ্নি প্রধানরূপে প্রতিপাদিত হয়, তখন সেই 
খকের দেবতা অগ্রিই হইবে । এই প্রকার হইলে, আগ্নেরী 
শবে! দেবাহাবাচী তদ্ধিত-প্রত্যয় উপপন্ন হইয়াছে বুঝিতে হইবে | 
€( ইনি ইহার দেবতা এই অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয় )। মন্ার্থের জন্যাই 
উপদেশ, নতুবা তদর্থে তদ্ধিত-প্রত্যয় ও তদনুসারে নিয়োগাদি 
হইতে পারে না। মন্ত্র বিবক্ষিতার্থ হইলে প্রয়োগকালে অর্থ 
স্মরণ করাইবার জন্য মন্ত্রোচ্চারণ হইয়া মন্ত্রের অর্থ-বিবক্ষা হইয়া 
থাকে । তৃতীয়ত) এতদ্বিষয়ে শৃত্র আর এক হেতু দেখাইয়াছেন-_- 
উহ'--উহ হইতেও মন্্বের বিবিক্ষা অর্থ হয়। প্রকৃতি-যজ্জে পঠিত 
মন্ত্রের বিকৃতি-্যজ্জে সমবেতার্থ রক্ষা করিবার জন্য তহুপযুক্ত অন্য 
শব্দ সন্নিবিষ্ট করিয়া পাঠ করার নাম ভিহ | যে যজ্প্রকরণে 
সমস্ত বা অধিকাংশ অঙ্গ কশ্মোপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার নাম 
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প্রকৃতি-যজ্ঞ, যথা “সোম-যজ্ঞ' ; আর যে যজ্ঞে অল্প অক্ত কর্মের 
উপদেশ, তাহা বিকৃতি-যজ্জ। প্রকৃতির সমান বিকৃতি কর-_+ 
এই বিধানকে চোদক-বাক্য কহে। এতদ্্ারা প্রকৃতি-বজ্ছের 
অঙ্গ সমূহ বিকৃতিতে উপস্থিত হয়, যথা--বাজপেয় যজ্ঞ ॥ 
উদাহরণ_-“মন্বেনং মাতামন্যতাম ইত্যাদি তৈত্তিরীয় মন্ত্র 
যথার্থ পশু বিষয়ে পড়া হয়। এ মন্ত্ুই যখন বিকৃতিতে পঠিত 
হইবে, সেই সময় মন্ত্রে ডিহ” প্রয়োগ করিতে হইবে । প্রকৃতিতে 
এক পশ্, বিকৃতিতে দুই পশু ; এই জন্য প্রকৃতি য্গে “মন্ধেনং 
এক বচনান্ত পাঠ আছে, আর বিকৃতিতে “অন্বেনৌ' এই দ্বিবচনাস্ত 
পাঠ করিতে হইবে; বহু পণ্ড হইলে “আম্ষেনান্ এই বনুবচনাস্ত 
উহ, করিতে হইবে। “অন্ধেনও প্রভৃতি মন্ত্রের ব্যাখ্যা ব্রাহ্মণে 
আছে-_-“ন মাতা বদ্ধতে ন পিতা? । এখানে বিচাধ্য বিষয় এই 
যে, পিতামাতার শরীর বৃদ্ধি কি নিষিদ্ধ হইয়াছে? অথবা 
পিতৃ-মাতৃ শব্দের বৃদ্ধি? এক বচনাস্ত মাতৃশন্দের ছিবচনে 
“মাতরৌ” এবং বহুবচনে 'মাতরঃ প্রয়োগ করিলে শব্দের বৃদ্ধি হয় 
এবং শরীরের বৃদ্ধিও নিষেধ করা যাইতে পারে না; কারণ বাল্য, 
কৌমার, যৌবন ইত্যাদি আযুর অনুসারে শরীরের বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ; 
কিন্তু শব্দ বৃদ্ধিই সঙ্গত। মাতৃশব্দের বা পিতৃশব্দের বিশেষরূপে 
বৃদ্ধি নিষেধ করিলে, দ্বিতীয় “এনং শন্দের অনুসারিণী বৃদ্ধি 
সুচিতা হয়। অর্থ যদি এখানে বিবক্ষা না হইবে, তবে পশুর 
একত্বে একবচন, দ্বিত্বে দ্বিবচন এবং বন্থত্বে বহুবচন হইবার 
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কারণ কি হইতে পারে? অতএব মন্ত্ব বিবিক্ষার্থ ই সিদ্ধান্ত 
হইল | 

মন্ত্রের বিবিক্ষার্থ প্রমাণে চতুর্থ হেতু “বিধিশব্দাচ্চ', অর্থাৎ 
বিধি শব্দ হইতেও বিবিক্ষার্থ জ্ঞাত হওয়া যায়। মন্তব-ব্যাখ্যারপ 
বেদের ব্রাহ্মণভাগান্তর্গত শব্ধকে বিধি শব্দ বলা হয়। শিতং 
হি মা শতং বর্ধাণি জীব্যাম্মেত্যেবৈভদাহেতি'_এই প্রকার 
ব্রাহ্মণগত বিধিশব্দ পঠিত হয়। ইহাতে 'শতংহিমা' ইহাই 
ব্যাখ্যেয় মন্ত্রের প্রতীক ভাগ, অবশিষ্টাংশ মন্ত্রের তাত্পধ্য ব্যাখ্যা। 
যদি শব্দের অর্থই বিবক্ষিত না হইবে, তবে কোন্‌ তাত্পর্য্যের 
ব্যাখ্যা করিতে হইবে 1? ন্ুতরাং এতদ্ারাও প্রমাণিত হয় যে, 
মন্ত্র বিবিক্ষার্থ। 

কন্মানুষ্ঠটানকালে মন্ত্রের অর্থ প্রকাশ করিবার নিমিত্বই 
মস্ত্রো্চারণ করা উচিত। পূর্বোক্ত শ্লোকে তাহাই দিদ্ধান্ত করা 
হইয়াছে । “উকু প্রথন্য” ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণ করিলে কি 
অদৃষ্ট উৎপন্ন হয়, অথবা যাগাদিতে পুরোডাশ প্রথনাদির কি 
অর্থবোধ উৎপন্ন হয় ? ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা হইতে পুরোডাশ প্রথমে 
বলা হইয়াছে ; মন্ত্রের উচ্চারণে পুণ্য উৎপয্ন হয় ইহা শৃষ্ট, আর 
অর্থভ্ঞানই দৃষ্ট প্রয়োজন। দৃষ্টফল অনুষ্টফল হইতে শ্রেষ্ঠ। 
স্বভরাং অর্থচ্ঞান 'স্ত্োচ্চারণের উদ্দেশ্য ব্বীকার করিতে হয়। 
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ব্রাহ্মণভাগের মন্ত্রও অর্থবোধক 


ব্রাহ্মণ দুই প্রকার-_বিধি ও অর্থবাদ। আপস্তন্ব বলেন, 
কন্মের প্রেরণাই বিধি-্রাহ্মণ ; আর বিধি-ত্রাহ্মণের শেষভাগই 
অর্থবাদ। বিধি পুনরায় আবৃত্তপ্রবর্তক ও অভ্ঞাতজ্ঞাপকভেদে 
ছিবিধা। 'দীক্ষণীয়া' নামক ইষ্টিতে (যাজ্ব) “অপ্রিদেবতার 
পুরোডাশ নির্বাপন কর” ইত্যাদি কন্মকাপ্তগত বিধি অপ্রবৃত্ত 
কর্মের প্রবর্তক । দীক্ষণীয়া ইষ্টি জ্যোতিষ্টোমের অঙ্গবিশেষ 
এবং দর্শপূর্ণমাস ই্টির বিকৃতি। ইঠ্টিতে সামগান হয় নাঃ 
যজ্ঞেতে সামগানজ্ঞজ হোতা হন। যজ্ঞ ও ইষ্টিত ইভাই ভেদ । 
পুরোডাশ? যজ্জীয় হবি বিশেষ ত্রীহি যবাদি নিশ্দিত পিষ্টকই 
'পুরোডাশ”__ইহা অগ্নিতে ঢালিয়া হোম করা হয়। 

এই দৃশ্যমান জগতের “ষ্টির পূর্বেব এক সন্মাত্র আত্মাই ছিল; 
ইত্াদি ব্রহ্মাগ্ডগত বিধি সমূহ অজ্জাতজ্ঞাপক। বিধি যে ব্রাহ্মণ- 
ভাগের অর্থজ্ঞাপক, তাহার বিরুদ্ধে পুর্ববপক্ষ এইরূপ হইতে 
পারে__অজ্ঞাতজ্ঞাপক বিধিসমূহের মধ্যে কাঁওকাণ্ডাংশে “জিন্তিল 
যবাঞ্চ দ্বারা অথবা। গবীধুক যবাগ্ দ্বারা হোম কব” প্রভৃতি বিধি 
প্রমাণযোগ্য নহে, কারণ অনুষ্ঠানের অযোগ্য দ্রব্য বিধান 
করিলে বিধির সম্যক্‌ জ্ঞান সাধন করে না। ইহা হইতে যে 
জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা অসম্পূর্ণ থাকে। পূর্বোক্ত উদাহরণে 
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অযোগ্যত্ব অশ্াত্র কথিত হইয়াছে, যথা--“জর্তিল যবাঙা জুহুয়া- 
দগবীধুকয়বাঞ্ধেতি 1” অন্তর, “অনাহুতির্বিজয়তিলাশ্চ গাং- 
বিধুকাশ্চেতি”_জর্তিল ও গবীধুক আহুতির জন্য অযোগ্য । 
আরণ্য তিল ও আরণা গোধূম আহুতিতে নিষিদ্ধ হইয়াছে । 
সুতরাং জর্তিলাদির বিধানে বাধা উপস্থিত হওয়াতে এই সকল 
বিধি ব্রাহ্মণভাগের অর্থজ্ঞাপনে কি প্রকারে প্রামাণ্য বলিয়া 
স্বীকার করা যায়? এঁতরেয়, তৈত্তিরীয়াদি ব্রাহ্মণে এই প্রকার 
বনু বিধির নিষেধ আছে । 

উক্ত পূর্ববপক্ষ খণ্ডন করিয়া উত্তর এই যে, জর্তিলাদি বিধির 
প্রামাণ্য নহে । কেননা, এই বিধির প্রতিপাদ্য কন্মের অনুষ্ঠান 
করিতে হইবে না। অনুষ্ঠেয় অংশই প্রমাণ । “অজান্ষীর দ্বারা 
হোন কর”-__এই বাক্যদ্বারা বিহিত হোমই এস্থলে অনুষ্ঠেয় কন্ম। 
ছাগলের ছুষ্ধের প্রশংসার নিমিত্ব জর্তিলাদির নিন্দা করা হইয়াছে। 
নিন্নার উদ্দেশ্যই হইল অন্যের প্রশংসা করা । সায়নাচাধ্য 
বলেন-_-ন হি নিন্দা নিন্দিতুং প্রবর্ধতে ইতরচ্চ প্রশংসিতুম্‌।” 
গরু ও অশ্বের প্রশংসা করিবার জন্য যেমন বলা হয় “এমন পঞু 
আর নাই।” এতদ্বারা অন্য পশুর অস্তিত্বই নাই এইরূপ 
উদ্দেশ্য নয়, পরস্থ ছাগাদি অন্য পশুর নিন্দাই করা হইয়াছে । 
অর্থবাদ দ্বারাই বাকোর তাতপর্য্য বুঝিতে হইবে। ছাগাদির 
যেমন যথার্থ পশু আছে, সেই প্রকারে জর্তিলাদি বিধিরও 
উক্তস্থলে অজাঙ্ষীরের দ্বারা হোমের তুঙ্গনায় নিন্দাই করা 
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হইয়াছে; শাখাতরে তাহার ব্যবহার বিধিও নিবদ্ধ হইয়াছে । 
সেই শাখাধ্যায়ীর নিকট তাহাই প্রামাণা। অপরের নিকট 
অপ্রমাণ হইলেও ত্যক্তাশ্রমী বানপ্রস্থ-যতির জন্য প্রামাণিক 
বলিয়া গৃহীত। এই প্রকারে সকল স্থানের পরস্পর বিরুদ্ধ 
বিধি-নিষেধে পুরুষমেধদারা বাবস্থা করিতে হইবে । যাহার 
প্রতি বিধি, তাহার প্রতি নিষেধ নাই; অধিকার ভেদ 
হইতে একস্থানের বিধির সহিত অন্যন্থানের নিষেধের 
কোনই বিরোধ হয় না; যেমন-মন্ত্পাঠে শাখাভেদে পাঠ- 
ভেদ ব্যবস্থিত আছে; তৈত্তিরীয়শাখাধ্যায়িগণ পবায়বস্থো- 
পায়বস্থ” এইরূপ মন্ত্র পাঠ করেন, আর বাজসনেয়গণ 'উপায়বস্থ 
এই অংশের পাঠ করেন না । এই প্রকারে সুত্রবাক্মন্ত্রে অন্য 
শাখার পাঠ নিরাশ করিয়া তৈত্তিরীয়গণ পৃথক পাঠ গ্রথিত 
করিয়াছেন। তদ্রপ বিধি সম্বন্ধেও অনুষ্ঠাতা পুরুষমেধ হইতে 
এই সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে । 

পুনঃ তর্ক উপস্থিত হয় যে, এতরেয়ব্রাহ্মণ অনুদিত হোমের 
অনেক নিন্দা করিয়া সৃষ্যোদয় হইলে তোম করিতে হইবে, 
এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তৈত্তিরীয়গণও শুর্যোদয়ের পূর্বে 
যে অগ্নিহোম তাহার প্রশংসা করিয়া ভম্মসন্বন্ধী হোমের নিন্দা 
করিয়াছেন । আবার অন্বাত্র উদিত হোমে দোষ নির্দেশ করা 
হইয়াছে । অপর উদাহরণও দেওয়া যাইতে পারে, যথা-_- 
“অতিরাত্র” সংজ্ঞক যজ্ঞে ষোড়শী-গ্রহ গ্রহণ বিধি আছে। সোম- 
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রস ধারণের পাত্রকে “গ্লুহ' কহে মগ্নিষ্টোমের সপ্ত সংস্থার মধ্যে 
“অভিরাত্ত্র এক সংস্থার নাম ; অগ্নিষ্টোমে প্রয়োজনীয় নব গ্রহের 
সধ্যে যোড়শী' এক সোমরস-পাত্রের (গ্রহের ) নাম। উক্ত 
“অতিরাঁজে যোঢশী-গ্রহ গ্রহণ করিও না, নিষেধ বাকা । 
ভোজনাস্তে যেমন কপ্তির সম্ভাবনা, তদ্ধেপ যক্ঞান্তেই স্বর্গাদি লাভ 
যুক্তি সঙ্গত। পরস্ত অগ্নিষ্টামা দিতে অনুষ্ঠানের পূর্বেই হ্ব্গাদি 
লাভের উল্লেখ গুভ়তি নিবন্ধন কর্মবিধিতে প্রামাণ্য সংস্থাপন 
করা দুক্ষর : অজ্জাত-জ্ঞাপক বিধিসমূহে পরম্পব বিরোধ নিবন্ধন 
প্রামাণ্য সিদ্ধ হয় না। সুতরাং বেদের সমগ্র বিধিডাগ কি 
গ্রকারে প্রামাণ্য হইতে পারে? 

পূর্বোক্ত তর্ক ও সন্দেহের কারণ এই যে, মীমাংসার কথার 
শ্রবণাভাবেই এবস্বিধ প্রকারের বৃথা তর্ক ও সন্দেহের উদয় 
সম্ভব] মীমাংসাশান্ত্রের দশম অধ্যায়ের অষ্টম পাদে “ষোড়শী? 
গ্রহণ ও “ষোড়শী? গ্রহণ না করা সম্বন্ধে বিকল্প নির্ণীত হইয়াছে। 
দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে কশ্ম বিনাশের পশ্চাড অনেক 
সময়ের অনন্তর প্রাপ্য স্ব্গা্দি ফলের সিদ্ধিকরণের নিমিত্ত 
“অপুর্ব” নির্ণয় করা হইয়াছে । এই প্রকারে উত্তরমীনা পাতে 
প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থপাদে «কারণত্বেন চ আকাশাদিষু যথা খ্যপ- 
দিঙ্টোকেঠ এই সুত্রে জগৎকারণ পরমাত্মা। এই বিষয়ে শ্র্তির 
বিপ্রতিপত্তি বিনষ্ট হইয়াছে । উত্তরমীমাংসার প্রথম অধ্যায়ের 
চতুর্থপাদে 'আরম্তণ অধিকরণে'--“অসদ্যপদেশান্সেতি চেন্ন 
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রেণ বাক্যশেষাণ সুত্রে তৈত্তিরীয়বাকাগত অসৎ শব্দের “অসদেৰ 
বা ইদমগ্র আসীত” এই স্থানে অর্থ শন্তা' নয়; কিন্তু জগতের 
অব্যক্তাবস্থা” নির্ণয় করা হইয়াছে । ব্যাসদেবও “শাস্্যোনিত্বা 
নৃত্রদ্ধারা বেদান্তশাস্ত্রে ব্রন্ষেরই প্রামাণা প্রতিজ্ঞা করিয়া “িশ্ত 
সমস্বয়া স্ত্রসকলের দ্বারা উহার সমর্থন করিয়াছেন । মীমাংসার 
জ্ঞান রহিত হইলেই বিধিভাগের প্রামাণ্যে সন্দেহ উপস্থিত হয় ; 
অভিজ্ঞ মীমাংসকের তদ্রুপ সন্রেহের কোন কারণ নাই । ব্রাহ্মণে 
বিধিভাগের প্রামাণ্য স্বীকার্ধ্য। 

এক্ষণে অর্থবাদভাগের প্রামাণ্য সম্বন্ধে বলা হইবে । মহর্ষি 
সৃত্রমধ্যে। সমস্ত বেদভাগ কর্ম প্রতিপাঁদন করিয়াছেন; কিন্ত 
যে সকল মন্ত্র কর্মানুষ্ঠানে বিনিয়োগ হয় না, তাহার অর্থবাদ 
সম্বন্ধে সন্দেহ অনেকেরই উপস্থিত হঘু। অনার্দি নিবন্ধন 
স্বরূপত্থে অনিত্যত্ব সম্ভব নয়--সার্থ প্রতিপাদন করিলে তাহার 
ববতঃপ্রামাণ্যও অস্বীকার কর! যায় না। বিধির সহিত অর্থ- 
বাদের একবাক্যতা আছে-_-অর্থবাদ বিধির স্ত্রতি করে। যথা, 
“বায়ুবৈক্ষেপিষ্টা দেবতা”__-বায়ু ক্ষিপ্রগামী দেবতা এই অর্থবাদ 
বাক্যের সহিত “বায়ব্যং শ্বেতমালভেত”-_বায়ুদেবতাকে শ্বেত 
ছাগল আলম্ত কর-_এই বিধির এক বাক্যতা আছে: কারণ, 
উহার ধর্মে প্রমাণ। অর্থবাদবাক্য ব্যতিরেকভাবে বিধিবাক্যে 


পদান্বয় সম্পূর্ণ করে, অর্থজ্ঞানও উৎপন্ন হয়। এতদ্বেতু এ 
৮ 
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অর্থবাদের উপযোগিতা নাই এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে না। 
সমস্ত অর্থবাদ পুরুষপ্রবৃত্তি আকাজক্ষাকারী বিধিগণের স্ততিতে 
নিযুক্ত । বিধেয় বিষয়ের স্ত্তিদ্বার৷ প্রলোভিত ব্যক্তি বিধি- 
প্রতিপাদিত বিষয়ে প্রবৃত্ত হন। অর্থবাদসমূহে ভ্রম-প্রমাদ- 
বিপ্রলিপ্পা-করণাপাটব-দোষচতুষ্টয় প্রবেশ করিলে উপেক্ষিভ 
হওয়া উচিত । 

অনধ্যায়ের দিন পরিত্যাগ করিয়া নিয়মপূর্ববক গুরু-সম্প্রদায় 
হইতে অধ্যয়নকে সাম্প্রদাধিক কহে। বিধি ও অর্থবাদ 
উভয়েতেই সমান। এই নিমিত্ত অর্থবাদের পাঠও ভ্রম 
প্রমাদাদিযুক্ত বলা যাইতে পারে না। শাস্ত্রদৃষ্ট বিরোধ আছে 
বলিয়া অর্থবাদে অনুপপত্তি প্রদশিত হইয়াছে । এইরূপ আশঙ্কা 
“অপ্রাপ্ত! চানুপপত্তিঃ প্রয়োগেতি বিরোধ স্াচ্ছন্দা্থস্থপ্রয়োগ- 
ভঁতস্তস্মাদুপপদ্যতেত ।” তন্ত্ববা্ধিকে এই শুর ভ্রিবিধ প্রকারে 
ব্যাখ্যাত ও পঠিত হইয়াছে, যথা--অপ্রাপ্তং চ অন্ুপপত্তিঃ” 
“অপ্রাপ্তাচানুপত্তি১” এবং দঅপ্রাপ্তং চ অন্নুপপত্তিম্‌।” শব্দার্থ 
বচন দ্বার! শাস্ত্ববিরোধ হয় না-_অর্থবাদ উত্পক্প করে। 

শান্ত্রবিরোধ, দৃষ্টবিরোধ ও শান্সদুষ্টবিরোধ-এই তিন 
প্রকার বিরোধ অর্থবাদবাক্যে কখন কখন দেখা যায়। যেমন 
--পন্েন” মনোহনৃতবাদিনীবাক্‌” | 

এই উদাহরণে শর্ত মানস চৌর্য ও বাচিক মিথ্যাকথন 
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নিষেধ শান্ত্রবিরোধ উপস্থিত করে ; ৃষ্ট বিরোধের উদাহরণ স্বরূপ 
বলা যাইতে পারে-_“দিনে আগ্নির ধূম দুষ্ট হয়, লেলিহান দৃষ্ট 
হয় না, আবার “অগ্নির আষ্চি; রাত্রে দেখা যায়, ধুম রাত্রে দৃষ্ট 
হয় না”-_এই স্থানে প্রত্যক্ষ বিরোধ হয়, কেননা, বাস্তবিকপক্ষে 
দিনেও লেলিহান এবং রাত্রে ধুম দৃষ্ট হয়; তৃতীয়তঃ, “কে জানে 
ফেসেই লোক আছে, কি নাই?” এখানে শান্্ুদষ্টবিরোধ | 
'ন্বর্গকামো যজেত”--শ্ষর্গের কামনা দ্বারা যন্ত্র করিতে হইবে-_ 
ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যে পারলৌকিক ফল দেখা যায়। এই সকল 
পরস্পর বিরোধ নিবন্ধন অর্থবাদ কি প্রকারে প্রামাণ্য হইতে 
পারে 1__এই প্রকার পূর্ববপক্ষ প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারেন। 
তছুত্তরে--মনঃস্তেনং ইত্যাদি অর্থবাদের শাত্রদৃ্ বিরোধ 
হওয়ায় অপ্রামাণ্য হইলেও ফলপ্রতিপাদক অর্থসমূহের উভয়ে 
বৈলক্ষণ্য বশত: প্রামাণ্য হয়। 'শনস টার প্রভৃতি উদাহরণে 
শাস্্রবিরোধ অন্থুপপত্তি হইতে পাবে না বলিয়া প্রয়োগ 
বলা হয় নাই। স্তেনাদির প্রয়োগ বলিলেই শাস্ত্রের সহিত 
বিরোধ হয়, কারণ চুরি আদি কার্ধা করিতে শন নিষেধ করেন। 
উক্ত উদাহরণে, রি করিতে হইবে, এই প্রয়োগ উপদিষ্ট হয় 
নাই। স্তন শব্দার্থ কহা যায়, স্তেন শব্দার্থের প্রয়োগ নয়। 
বিধির স্াতিকারী অর্থবাদে বৈয়ধিকরণ্য দোষ হইতে পারে শঙ্কা 
করিয়া “গুণবাদস্ত সুত্রে তাহা খণ্ডন করা হইয়াছে। একের 
স্তুতি অপরের বিধি, ইহার নাম বৈয়ধিকরণ্য। “বেতসশাখয়া 
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চাবকানভিশ্চ বিকর্ষতাপো €ৈ শাস্তাত--েবতস শাখা এবং 
এব থিকর্ষণ কর, জল মঙ্গল দায়ক” বাক্যে গুণবাদই বক্তব্য। 
আমরা বাবহারিক জীবনেও যেমন বঙ্গদেশের প্রশংসা হইলে 
আমরা বাঙ্গালী নিজ্দিগকেও প্রশংসিত মনে করি, তদ্রুপ 
এখানে জুল স্তত হওয়ায় জল হইতে উৎপন্ন বেতস ও আকা 
স্বত হইয়াছে । জলসদূশ বেতস ও অবকা স্বয়ং শান্ত হইয়া 
বজমানের অনিষ্ট প্রশমিত করে-এই প্রকার গুগবাদরূপ 
অর্থকাদ করিতে তইবে । 

ধস রোদন করিয়াছেএই বাক্যে রজত-দানের পর ঘরে 
রোদন ভইত্তে পারে ১ এই নিবন্ধনের সহিত “বহিষি রজতং ন 
দেয়ম্” এই নিষেধ-বিধির একবাকাতা হয় । এমতন্থলে রঙ্গত 
দানেক অবন্ধনানে রোদনেরও অভাব হইবে। রোদন-ভাবই 
এস্থলে বিবসিত গুণ এবং এই গুণ হইতেই রজত-দান 
নিবারণরূপ বিধি প্রস্তাত হইয়াছে 

“আদিত্যেঃ প্রায়ণীয়ং চরু__এই বিধি “দিক্‌ জ্ঞাত হইতে 
সমর্থ হয় নাই 1” এস্ছলে, দিক্‌ মোহ-জ্ঞাপক অর্থবাদ দ্বার! 
স্বৃত হহয়াছে । যেমন, এই অদিতি-দেবতা দিঙমোহ দূর করতঃ 
দিদ্ধিশেমে যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন করিয়া দেন | অদিতি- দেবতার 
গণর কথন এই উদাহরণে বিবক্ষিত, অর্থাশ অভিপ্রেত । 

ইষ্ট বিরোধ দেখাইবার জন্য “দিনে অগ্মির ধুম দেখা যায় না 
ইত্যাদি যে উদাহরণ পুর্বে বলা হইয়াছে, তাহার উত্তরে জৈমিনি 
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খষি সুত্র করিয়াছেন _-“দুরভূস্তাৎ”--অনেক দূরদ্ধ হেতু দেখা 
যায় না বলা হইয়াছে 'সৃ্যংস্বহা এই মন্ধে প্রাতুকালে 
হোম করিতে হইবে-উভয় ধিধিতেই গতি করিবার জন্য পৃবেবাক্ত 
অদর্শন জ্ঞাপক অর্থবাদ উক্ত হইয়াছে । অচ্চি রাত্রিতে দেখা 
যায় না, 'এহ কারণে রাজিতে অগ্রিমন্থ প্রয়োগ করিতে তইবে 
এবং দিবসে সূর্য্যমন্্র প্রয়োগ বিধি । এখানেও উক্ত উভয 
মন্ত্রের গুঁতিই বিধান করা গিয়াছে । ধুম ও অঙ্ির অদর্শন 
উল্লেখ বহু দূরছ্ের গ্ণনিবন্ধন। দরস্থ পর্বতোপরি বৃক্ষ যেমন 
তৃণসম দৃষ্ট হয় বাঁলয়া বৃক্ষ দেখা যার না" বলা হইয়া থাকে, 
এখানেও তদ্রেপই দূরত্ব তেু তদখা যায় না” বলা হইয়াছে 

যঙ্ধ করিবার সময যজমান ব্লেন-আমরা ব্রাহ্মণ কি 
অব্রান্মণ, তাহা জ্ঞাত নহি!” ইহাতে হষ্ট বিরোধ হয় বলিয়! 
কেহ কেহ আপত্তি করেন। ইহার উত্তরে মীমাংসাস্ত্র বলেন 
যে, “ন্ত্যপরাধাৎ কর্ত,শ্চ পুত্রদর্শনা্” অর্থাত স্থীর অপরাধ ও 
জনয়িতার পুত্র দর্শনের কারণে “আমরা ড্ঞাত নহি” এই 
ছুদ্ছেয়ত কহা হইয়াছে । প্রবর-অনুমন্ত্রণকালে “দেবতাগণই 
পিতা” ইত্যাদি বলিতে হইবে । এই বিধির জ্্রতিকারকই “আমর 
জ্ঞাত নহি” এই অর্থবাদ। «আমরা জ্ঞাত নহি” এই জ্বানের 
কথা কষ্ট করিয়া জ্ঞাত হইবার কারণে প্রযুক্ত হইয়াছে । কেননা, 
শ্ীলোকের ব্যাভিচারাদি অপরাধ হইতে পারে; যেখানে উপপ্ি 
ও পতি উভয়ের ওরস হইতে পুত্রোত্পত্তি সম্ভব দেখা যায়, এমন 
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স্থুলে স্বীয় জন্ম এই দুইয়ের কোন্‌ জাতীয় তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় 
না। এই অভিপ্রায় হইতেই (ব্বীয় জন্ম দুষ্ট অথবা অভৃষ্ট এতৎ 
সম্বন্ধে অজ্ঞতা নিবন্ধন) গ্জ্ঞাত নহি” প্রয়োগ করা হইয়াছে । 
ইহা প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধ বশ' যায় না। স্বীয় প্রত্যক্ষ ব্রাহ্মণত্ব 
নিষেধ করিবার নিমিক্ “জ্ঞাত নহি” এইরূপ প্রয়োগ হয় নাই । 
শাস্ত্রীয় দর্শনের বিরোধ দেখাইবার জন্যই | 

বিধি ও শর্থবাদের পরস্পর সম্বন্ধ আছে। বিধি পুরুষার্থ- 
বোধক, অর্থবাদ কম্মেব প্রশস্তিবোধক ৷ কর্মপ্রশস্ত এইরূপ 
জ্ঞাত হইলে কন্মকর্তা উৎসাহের সহিত তাহাতে প্রবৃত্ত হন। 
জ্ঞান ও প্ররোচন উভয়ই আবশ্যক | এই জন্য অনগয়ের অপেক্ষা 
না থাকিলে তাতপ্ধ্যতার অপেশ্সণ আছে । এই কারণ, ধর্ম 
প্রতিপাদনে অর্থবাদ প্রমাণ । সুতরাং বেদের নন্্ব ও ত্রাহ্গণ- 
ভাগের মন্তু, বিধি ও অর্থবাদ এই তিন বিষয়ের প্রামাণ্য সম্বন্ধে 
কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। অর্থবোধক বাক্যের স্বতঃ 
প্রামাণা জ্ঞাত হইলে সনঞ্ বেদেরই প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়। এতৎ 
সম্থন্ে বিস্তৃত বিচার জৈমিনি খষির মীমাংসাগ্রন্থের অবশিষ্ট সৃত্র 
দেখিলে যাবতীয় সন্দেহ দূরীভূত হইবে! এই অধ্যায়ে কয়েকটা 
মাত্র সর লইয়। সায়নাচার্ধের উপোদ্ঘাত-প্রকরণামুযায়ী বেদের 
আপাত প্রতীয়মান বিরুদ্ধ বাক্যের সামপ্রস্য প্রদর্শনমুখে 
বেদধাক্ের অপৌরুষেয়হ এবং মন্ত্র বিধি ও অর্থবাদের এক 
তাশপধ্যপরতা! প্রমাণ করা হইল । 


তারে 


স্মরন ভজ্ঢাম্ 
শুরু যজুবেদের অধ্যায়-মাঁর 


স্বতঃসদ্ধ অপৌরুষেয় ভগবদাণীরূপ যে বেদশাস্ত্র তাহাতে 
কি বিষয়ের আলোচনা আছে তাহা প্রত্যেক হিন্দুসন্তানেরই 
জানা! আবশ্তুক | এই অধ্যায়ে শুরু যজুবেদের বিভিন্ন অধ্যায়ের 
সংক্ষিপ্ত কন্মসার লিপিবদ্ধ কবিয়ী একত্রংশ অধ্যায়ের পুরুষ- 
স্ুক্তের ও চত্বারিংশ অধ্যায়ের ঈশোগ্নিষদের কাধ্যা উদাহরণ- 
স্বরূপে দেওয়া যাইতেছে । ইহা হইতে পাঠকগণ অবগত 
হইবেন যে, বেদে বন্ধু নিগৃট তত্ব-সিদ্ধান্ত নিহিত আছে । পরম 
কারুণিক ভগবানের কৃপাশীব্ধাদ হইলে সমগ্র শুরু যজ্র্বেদের 
বঙ্গভাষায় ব্যাখ্যাম্ুবাদ করিবার আশা ফলবতী হইবে । 

বিশ্বস্থজ্রনকারী ব্রহ্মা বেদের উদ্দিষ্ট বিষয় সমূহে কি কর্তব্য 
ও কর্ম আছে তাহা খধিগণকে জানাইবার জন্য স্বয়ংই যাবতীয় 
যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ শিক্ষা প্রদান 
করিয়াছিলেন__“প্রজাপতিধজ্বঞমন্থজত”--শতপতব্রাক্মণ। আত্ম- 
জ্ঞানের জন্য শরীর শুদ্ধির প্রয়োজন এবং তছুপায় বেদের কন্ম- 
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ভাগে নিণণীত হইয়াছে । যে অষ্টচত্বারিংশশ সংস্কারের দ্বার 
শরীর শুদ্ধ হয তন্মধ্যে স্বৃতযুক্ত গাাস্ত্রানুসারে গর্ভাধানাদি যোডশ 
€ সপ্ত পাকসসস্থা এবং শ্রত্রাক্ত সপ্ত সোমসংস্তা ইতাদি * 
অঙ্গিবসমতে পঞ্চবিংশতি সংস্কার আছে। স্মৃত্যুক্ত ও শ্রাত্যুক্ত 
ভন সংস্কার দ্বারা প্রাকান্ টি শুদ্ধ হইলে জীবের শুদ্ধ- 
জনের অধিকার জন্মে এবং জ্ঞানোদয় হইলে কন্মের অবসান 
হয়, বথা--সর্বং কশ্মাপিলং পার্থ জানে পরিসমাপ্যতে” 


ইতি গীতা । 

প্রন অপাত্যর প্রথম চার আনব ্রল্গা সর্বপ্রথম স্থটি ইচ্ছা- 
কলে নুটির হচ্ছ”? ( ইষেকা 7? এক, তহপর বল ও প্রাণের ইচ্ছা 
( উক্জত্বা) করেন । কীজ উত্পনকারী বুটিগত রসকে উিজ্জা 
কে! বৃষ্টিণ মধ্যে গতি ক্ষুদ্র ক্ষুত্র বীজাণু থাকে এবং তাহা 
ভমিনে পিত হইবাই বস্কুর বল ও প্রাণ্রদ্চার জন্য অল্প উত্পন্ন 
ক্রয় । প্রজাপতি এই ভাবে বুষ্টি ও অন্ন উত্পাদনের ইচ্ছা! 
করিয়া পরে গোদোতন-প্রকরণ শিক্ষা দেন। গাভীর দুগ্ধ কি 
প্রকারে দোহন করিয়া পান করা যায় তাহা প্রজ্াপতিই 
সর্জাদিতে জগদ্ধাসীকে শিক্ষা দিয়াছিলেন । গোদোহনান্থে তৃগ্ধ 
অগ্রিতে গরম করিয়া সোমরস সংযোগে তাহা হইতে ঘনীভূত দধি 
্রস্থঃকালে প্রঙ্জাপতি ইন্দরদেবতীকে লক্ষ্য করিয়া বলেন-_. 
“তে ইন্দ। এই গোতুষ্ধ হইতে মোমরসযোগে তোমার জন্য 
দি প্রস্তত করিতেছি” সোম কা চন্দ্রমার জ্যোত্ল্গা হইতে 
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রাত্রিতে যে চন্দ্রের অমৃতমিশ্রিত নীহার ভূমিতে পতিত হয়, তাহা 
হইতে তৃণ জন্মে এবং সেই তৃণ ভক্ষণে গাভীর ছুগ্ধ হয়-_-এই জন্থা 
“সোম-রসযুক্ত ছৃগ্ধ' | চন্দ্রের অমৃতই দেবগণের পানীয় সোদ-রস, 
তাহারই কিঞ্িদিংশ শীতরশ্মিতে থাকে ; অথবা, মোমবল্লি ইন্্রপুর 
হইতে জগতে আনয়নকালে প্রজাপতির হস্ত্রপীড়নে তাহার ছুই 
এক বিন্দু পৃথিবীতে পতিত হইয়া তাহাই ঘে পলাশ ও 
পৃতিকারূপে (সোমবল্লি বিশেষ ) জন্মে, সেই পলাশপত্র বা 
সোমবল্লি সংযোগে গরম ছুগ্ধ হইতে দধি উৎপন্ন হয় বলিয়া 
প্রজাপতি “সোমরস-সংযোগে দি প্রস্তুত করিতেছি' বলিয়।ছেন । 
এই প্রকারে দেবরাজের জন্য দধি উৎপন্ন করিয়া '্রন্ধা? 
নিয়লিখিত প্রতিজ্ঞা-মন্ত্রে দর্শপৌর্ণমাস-যজ্ঞ আরম্ত করেন__ 

“এই ক্ষণভঙ্গুর শরীর পরিত্যাগ করিয়া আমি সতাব্রত হইব 
এই মনুষ্য শরীরে ইহা সাধনা করা কঠিন, তাহা আমি জ্ঞাত 
আছি; অতএব হে দেব! আপনি আমাকে এই বর প্রদান 
করুন যাহাতে আমি কৃতসংকল্প হইতে ভ্রষ্ট না হই--যাহাতে এই 
অনুত জীবন পরিত্যাগ করিয়া অমৃতত্ব অর্থাত স্বস্ববূপোপলবি 
করিতে পারি” 


দূর্শপৌর্ণমাস-যজ্ঞ 
অমাবস্যা তিথিতে চন্দ্রস্্যের পরস্পর দরশন হয় বলিয়। 
এঁ তিথিতে যে যজ্ঞানুষ্ঠান আরম্ভ হয়, তাহাকে দর্শযাগ কহে ; 


১৫৪ বেছের পরিচয় 


আর পু্িমাতে যে যচ্ অন্ধুষঠিত হয়, তাহাকে পৌর্মাস-যজ্ঞ বলা 
হয়: অগ্নিহোত্রকারী এই যজ্ঞের অধিকারী । প্রথমেই অঙ্মি- 
আধানের মন্ত্র বলা উচিত ছিল; কিন্ত অগ্নাধানকাধ্যে পবমান- 
নামক ইঠি সম্পাদন করিতে হয়, কেননা পবমান ইষ্টি ব্যতীত 
অগ্র্যাধান হইতে পারে না। পবমান-ইষ্টি দর্শপৌর্ণমাস-যজ্জের 
বিকৃতি । এই জন্যই গ্রথম অধায়ের পঞ্চম মন্ত্র হইতে ছিতীয় 
অধ্যায়ের অষ্টবিংশতি মন্ত্র পধ্যন্ত সর্বাদিতে দর্শপৌর্মাস 
যক্জঞানঠান-বিধান-মন্ত্রই যজুর্ধেদ কীর্তন করিয়াছেন । বৈদিক 
যাবতীয় যজ্ঞ ও ইষ্টি অ্রত্যুক্ত বিধানে মন্ত্াত্বক-_ প্রত্যেক 
কাধ্য, প্রত্যেক পদবিক্ষেপই মন্ত্রসংযোগে সাধিত হহয়া থাকে । 
সোমযাগের দক্ষিণীয়, প্রায়ণীয়াদিতেও দর্শপৌর্ণমাস যজ্ঞের 
আবশ্টাতা আছে । এই যজ্জে তিন দেবতার তিন প্রকার হবির 
আহৃতি হয়! অষ্টকপালে, প্রস্তুত দধির দ্বারা অগ্নির, দধির 
দ্বারা ইন্দ্রদেবতার এবং ছুদ্ধের হবিদ্বারা পুনরায় ইন্দ্রদেবতার 
হোম হয়। অথবা পুরোডাশ হবি অগ্নির, উপাংশ ( দ্বতদ্বারা 
বাহার যজন হয় ) অগ্নি-সোমের এক' পুনরায় পুরোডাশ অগ্নি- 
সোমের জন্য আহত হয় । এই যজ্জের খধি তুই জন-_ প্রজাপতি 
€ তাহার পুত্র পরী । খদ্ধি্নণের ছারা বর্মিত বিধানানুসারে 
পূর্বোক্ত তবিত্রয় প্রস্ত করিয়া প্রতি অমাবস্যা ও পুণিমাতে 
একত্রিংশ বশসর ও ষণ্ম'সে ষট্পঞ্চশতোন্তর সপ্তশৎ যজ্জদ্বারা এই 
দর্শপৌর্ণমাস-যজ্ঞ সমাপ্ত হয়৷ অপুত্রক এই যজ্ঞারস্ত করিতে 


শুরু য্ুবেদের অধ্যায়-সার ১৫৫ 


যোগ্য নহেন। জাতপুত্র কৃষ্ণকেশ থাকাকালে গৃহস্থ বসন্তে অগ্নি 
গ্রহণ করতঃ ধজঙ্ঞারস্ত করিয়া যজ্ঞান্তে সেই অগ্নি হৃদয়ে আকর্ষণ 
করতঃ বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করিবেন । স্বর্গ-সাধনার্থে উক্ত যজ্ঞ 
সাধিত হইয়া থাকে । 


পিও্ড পিতৃষজ্ 


দ্বিতীয় অধ্যায়ের উনত্রিংশৎ মন্ত্র হইতে অধ্যায় সমাপ্তি 
্ঘান্ত “পিগ্ড পিতৃযজ্ঞ” বর্মিত হইয়াছে । ইহাতে থজ্ঞ-বেদী, 
প্রন্থত বিধি, 'কুশ-এ্রসারণ, “পিগু-প্রস্তত-প্রকরণণ ইত্যাদি 
বিষয়ের মন্ত্রপ্রয়োগ ও তদ্বিবি আছে। অপুত্রক এই যজ্ঞানুষ্ঠানের 
দ্বারা পিতৃলোকের প্রীতি ও আশীর্ববাদে বংশ রক্ষার্থে পুত্র 
সন্তান লাভ করিতে পারেন । | 


তৃতীয় অধ্যায়ের কর্ম্নসার অগ্ন্যাধান 

্ব্গপ্রাপ্তির উপায়ম্বরূপ প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত 
“দিশপৌণর্মাস” যজ্ঞ সাধনের পূর্বে অগ্নির আধান প্রয়োজন । 
তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম হইতে বিংশ মন্ত্র পধ্যস্ত “আধান' 
প্রকরণ। আধান কর্মে 'ত্রেতাগ্রি' গ্রহণ বুঝিতে হইবে। 
যজমান এই মন্ত্র বলিবেন,হে খ্বত্িগণ । আপনারা সমিধা 
দ্বারা অগ্নি বৃদ্ধি করুন। অতিথিশ্বরূপ অগ্নি যাহাতে প্রসন্্ ও 
প্রজ্জলিত হন, তক্জন্য দ্বত দ্বারা আমি তাহাতে হোম করিব। 


১৫৬ বেদের পরিচয় 


তাহা হইলেই তগ্নিদেবতা প্রসন্ন হইয়া আমাকে যঙ্ছের ফল 
প্রদান করিবেন ।” এতদ্বাক্য শ্রবণে খন্বিগ্ণণ চার সমিধা অপ্পণ 
করিয়া অগ্নিকে হেন শ্রিহণের যোগাতা প্রদান করেন । তদশস্তর 
নিতা-সায়ং-প্রান্ড; অগ্নিহোত্র হোম করিয়া অগ্নি-জ্যোতিঃ ও 
সৃ্ধ্-জ্যোতি:তে শ্বাহা” সংযোগে হবন বস্ত অর্পণান্তে অগ্নির 
নিকট প্রার্থনা করেন_-“হে দেব! আমার তন্ু-বুদ্ধি'তেজ-আয়ু 
প্রভৃতি যাহা কিছু আছে তৎসমুদায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণ 
হউক 1” 

স্বাহা” কিম্বা “বৌধট্: দ্বাব' দেবগণের হোমানুতি, “ন্বধা' ছারা 
পিতৃগণের এবং ন্ত' দ্ররা মনুয্যগণের আহুতি অপিত হয়। 
যথা-__ম্বাতা দেবেভ্যঃ স্বধা পিতৃভ্যঃ হাস্তো ত মনুষ্যাঃ । 


«বৌষট ও স্বাহা” 


অগ্রিন্দুতম্পুরোদধে হুব্যবাহমুপক্রবে । 
দোবাহব্সাসাদয়াদিহ। | 
- শুর্ুষজুবেদি অঃ ২২, মন্ত্র ১৭ 


অগ্নি বজ্ছেতে দূতের কার্ধা করেন! যজ্কারীর দ্বারা প্রাধিত 
হইয়া দেবগণকে মাজ্জে আনয়ন এবং য্ছে অগ্সিত হবি দেবগণের 
নিকট পৌঁছান তাহার কার্ধ্য । এইরূপ কথিত হইয়াছে যে, 
পৃ দেবগণের হবি াহাদের নিকট পৌঁছাইবার শক্তি অগ্রিতে 
ছিল না। সুতরাং দেবগণ অভুক্ত থাকেন বলিয়া তাহাদের 


শর বজুবেদের অধ্যায়-পাত্র ১৫৭ 


ইচ্ছানুক্রমে অগ্নি পরব্যোমে অনপগামিনী স্বরূপশক্তি লক্ষ্মীদেবী 
কর্তৃক সেব্যমান ভগবান্‌ মহাবিষণর নিকট পৌঁছলে, ভগবানের 
আদেশে লক্ষ্মীদেবী অগ্নিকে “বৌযট? ও 'ক্গাহা”শক্তি প্রদান 
করেন । তদবধি “বৌষট» বা 'সবাহা”-যুক্ত মন্্রই শক্তি সম্পন্ন হয়; 
তদ্ধিহীনে মন্ত্রের শক্তি থাকে না। “বৌষট" ও “স্বাহা” উভয়ের 
মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে প্রমাণ এই-- 

(িপবিষ্টহোমাঃ স্বাহাকারপ্রদানা জুভোতয়াঃ”--উপবিষ্ট 
হইয়া '্বাহা' দ্বারা যে হবন, তাহাকে “জুহুতি” ধর্ম, আর 
“ভিষ্ঠদ্ধোমা বৌষট্কারপ্রদানা! যাজ্যা পুরোনুবাকাবন্ত্রো যজতয়াং 
ইতি যজতিধরন্১" দণ্ডায়মান হইয়া “বৌষট+ দ্বারা হবনকে 
যজতিধন্্া কহে। ভাগবতমতে গজেন্দমোক্ষণে “বৌষট্‌কার 
হইতে “জন এবং শ্বাহা"কারান্ত শব্দযোগে 'হবন' হয়। শ্রুত্যক্ত 
যজ্ঞ 'বৌষট” ব্যবহার হয়, কারণ অতত্যুক্ত যাবতীয় যজ্ঞ দণ্ডায়মান 
হইয়া সম্পাদিত হইয়। থাকে, এবং উপঝিষ্টাবস্থায় স্দৃত্যুক্ত 
( হবনে ) যজ্ছে “ন্বাহা” প্রয়োগ হয় । 


“্চতুতিন্চ চতুতিষ্চ ছ্বাভ্যাম্‌ পঞ্চভিরেবচ। 
হুয়তে চ পুনদ্বাভ্যাম্‌ স মে বিষুঃ প্রসীদতু ॥ 
--ওশ্রাবয়” এই চার অক্ষর; “অস্ত্র শ্রোৌষট” এই পুনঃ 
চার অক্ষর ; “যজ” এই ছুই অক্ষর; “যে যজামহে” এই পঞ্চ 
অক্ষর ; “বৌষটস পুনঃ ছুই অক্ষর-__-এই সপ্তদশাক্ষরাত্বক যে 


১৫৮ বেদের পরিচয় 


যক্েশ্বর বিষু তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । অধ্বযু তাহার 
সহায়কারক অগ্নিধ নামক খত্বিকৃকে বলেন__ টশ্রাবয়_ওহে, 
শ্রবণ কর ;” অগ্নিব-্ত্বিক্‌ উত্তরে বলেন_-'অস্ত শোধ” 
আজ্ছে হী, শ্রবণ করিতেছি” ; অধবর্যু তখন হোতাকে বলেন__ 
“্যন্জ”__-আপনি এখন অমুক দেবতাকে যজ্ঞে আহ্বান করুন 
হোতা বলেন-_'যে যজামহে-_ হী, ষঞ্জন মন্ত্র বলিতেছি”_-ততপর 
“বৌষট” সহ মন্ত্রোচ্চারণ করেন । 

অগ্নি পঞ্চবিধ-__হব্যবাট, কব্যবাট, ক্রব্যাদ, আমাদ ও 
সম্রাট । দেবগশের হবিবহনকারী অগ্নির নাম হব্যবাট.? পিতৃ- 
ঘক্কের কব্য পিত্গণের নিকট বহনকারী অগ্লিই কব্যবাট,; 
অপক নাঃস-তোজনকারী দুষিত অগ্নিকে ক্রব্যাদ বলে ) অপক্কান্ন- 
তভোজনকারী আমাদাগ্নি এবং সর্ববক্ষণ প্রজ্জলিত সম্যকরূপে 
বিরাজিত জঠরাগিকে “সম্রাট কহে। এবন্বিধ প্রকারে বিংশমন্ত্ 
পর্য্যন্ত অগ্নির আধানান্তে ৪৩ মন্ত্র পরধ্যস্ত_- 


প্রবাসোপস্থান 


প্রবাসে গমনকালে যুবক অগ্নির উপস্থান অর্থাৎ প্রার্থনা 
করেন__এহে  নরগণের হিতকারক গাহ্্যপত্যাগ্নে! আমার 
অমুপস্থিতকালে আমার প্রজাগণকে রক্ষা করিও। হে আহব- 
নীয়াগ্নে । আমার পশুগণকে রক্ষা করিও । হে দক্ষিণাগ্নে ! আমার 
পিতৃদেবকে ও অল্প রক্ষা কর।” প্রবাস হইতে প্রত্যাবর্তনান্তে 


শুরু য্ুবেদের অধ্যায়-সার ১৫৯ 
পুত্রাদির শিরঃঘ্রাণ ও পুজ্যগণের সম্মান করতঃ গায়ত্রীমন্ত্রে 
ক্রেতাগ্রির স্তুতি করিয়া বলেন_-“হে অগ্ঠিত্রয় ' গ্রামাস্তর হইতে 
আমি এখন গুহে প্রত্যাগমন করিয়াছি-তোমরা প্রসন্ন হও ।” 
দেববাণীদ্বারা প্রার্থনাই ফল প্রদান করে--এই জন্যই যজ্ঞের 
যাবতীয় কার্য্য মন্ত্রোচ্চারণ্সহ অনুষ্ঠিত হয় । 


চাতু্মান্ত 

ত্রিচত্বারিংশত্তম ক্ডিকা হইতে অধায় সমাপ্তি প্ধ্যস্ত চাতু- 
্াস্ত-যজ্ঞ' বর্ধিত হইয়াছে। (১) ফাল্কুনী শুরুপৌর্ণমামীতে 
“বৈশ্বদেব-পর্ব্ব যজ্ঞ, 

(২) চাতুম্াস্যান্তর্গত আধাটী শুর্ুপৌর্ণমাসীতে িরুণ 
প্রয়াস যঙ্ঞর” 

' (৩) শ্রাবণের শুক্লপৌর্ণমাসীতে “মহা-হবি-যজঞঞ”) 

(৪) ভাজ্শুরুপৌর্ণমাসীতে “শুনাসিরীয়-পর্বব-য্গ্র' সম্পা- 
দিত হয়। এতপ্মধ্যে “হা-হবি-যজ্ঞান্তর্গত “ত্রম্বকেষ্টি” 
( শিব-যজ্ঞ ) বিধানে পিগ্পল বৃক্ষের শাখাতে তুলাদণ্ড রক্ষা করিয়া 
্ন্থকের জঙ্য ভূমি হইতে দোছুল্যমান তুলাদণ্ডে হবি নিক্ষেপণ 
ও উরুতে শব্ধ করিয়া তিনবার সেই বৃক্ষ প্রদক্ষিণ সম্বন্ধে মন্ত্র 
বিধান বলা হইয়াছে । এই চার চাতুম্াস্তয যজ্ঞ পূর্ব্বোক্ত চার 
মাসে, কিম্বা চার পক্ষে, চার দিনে অথবা এক দিনেই সম্পাদনের 
বিধি নির্দিষ্ট হইয়াছে। 


১৬০ বেদের পরিচয় 
অগ্নিষ্টোম 


চতুর্থ অধ্যায় হইচ্ছে অষ্টম অধ্যায়ের 
দ্বাত্রিংশত কণ্তিকা পধ্যস্ত 

রক্ষা, উদগাতা, হোতা, অধ্বযু, ব্রাহ্মণাচ্ছংস, এস্তোতা 
মৈতাবরুণ, প্রতি প্রস্থাতা, পোতা, প্রতিহ্তা, অচ্ছাবাক্‌, নেষ্টা, 
আগ্িব, সুবন্ষণা, গ্লাবন্তোতা ও উন্যেতা- এই ষোড়শজন 
খিক বরণ করিয়া অরণীতে প্রাকৃতাগ্রির সমারোপান্তে যজমান 
সোমযজ্ঞশালাত প্রবেশ করেন এবং অগ্রিহোতরশালার দক্ষিণ 
স্তম্ভের দিকে তস্তস্থিত সমারোপিতা অরণী লইয়া প্রবেশ- 
মন্ত্র বলেন_ঞ্ধহিকমণ ও আরোপিত অরণীসহ আমি যে 
যক্রশালায় আসিয়াছি, এই শালারূপ পৃথিবীতে আমার আহ্বানে 
আগত সর্ব্ব দেবগণ পুজিত হইবেন ; খক্‌, বজুঃ ও সামের দ্বারা 
যখন আমি ত্বাহাদের যজন করিব, তখন আমার ধন, পুষ্টি ও 
ইচ্ছা পূর্ণ হইবে” । তদনস্র সেই অগ্নিষ্টোম যজ্ঞেতে যজমানের 
দীক্ষা হয়। সর্ধশুভকারক দিব্য নিশ্মল জলদ্বারা মস্তকের কেশ 
সিক্ত করিয়া তীক্ষ আন্ত্রের আঘাত যাহাতে না লাগে তজ্জন্যা 
মস্মকের দক্ষিণভাগে কুশ স্থাপন করিয়া অধ্বযূয এই প্রার্থনা 
করেন__দহ তরুণ কুশ! তুমি যজ্মানকে ক্ষুরের ধার হইতে 
রক্ষা কর। হে অস্ত্র! তুমি য্জমানের মস্তকে হিংসা করিও 
না” এই ভাবে মন্তকমুণ্ডনের দ্বারা কেশমূলে লুকায়িত 
যাবতীয় পাপরাশি বিদুরিত করতঃ যজমানের ন্বানের জন্য আগ্দ, 


শুরু যভুর্বেদের অধ্যায়-সার ১৬১ 
দীক্ষা সম্পাদিতা হয়। আগ্দ,দীক্ষান্তে অষ্ট দীদশীয়, 
অগ্নিবিষ্ুদেবতা নামক একাদশ খরপরখণ্ডের উপর পুরোডাশ 
রাখিয়া অগ্নিবিষু-হোমদ্বার। 'ইষ্টি-দীক্ষা' হইয়া থাকে। আগ্প, 
দীক্ষা কালে অধ্বযূ বলেন--“হে মাতৃম্বরূপ জল! তুমি 
যজমানের পাপ নির্গত করিয়া অন্তর শুদ্ধ কর।” স্সানান্তে 
যজমান পূর্ব স্থম্ত হইতে উত্তর দিকে গমন করতঃ অঙ্গ প্রোক্ষণ 
ও বন্ধ ধাৰণ করেন। তৎপর যজ্ঞশালার পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া 
আপাদমস্তকে নবনীত লেপন করিয়া! বলেন__“হে নবনীত ! 
তুমি গাভীর দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, অতএব তুমি আমার 
তেজ বৃদ্ধি করিবে ; তুমি স্িগ্ধ, সুতরাং কাস্তিও দিতে পারিবে। 
হে অঞ্জন! তুমি ত্রিশৃঙ্গ পর্বত হইতে জাত, তুমি আমার উভয় 
চক্ষের দিবা দৃষ্টি প্রদান কর। হে চক্ষের কৃষ্ণ পুত্তলিকা | 
তুমি বৃত্তাম্থরের কনিষ্ঠ বন্ধু। হে নেত্রমধ্যগত কৃষ্ণমগ্ুলরূপ- 
স্বরূপ! আমাকে চক্ষু দান কর” ইভাদি মান নিবনীত 
দীক্ষা? সম্পাদনান্তে যজ্ঞশালাতে দেবগণকে আহ্বান করা হয়-__ 
“হে দেবগণ! আপনারা এই যজ্ঞশালায় আগমন করতঃ আমার 
দ্বারা অপিত হবি গ্রহণ করিয়া আমাকে আশীর্বাদ করুন |» 

রাক্ষগণের বিনাশের জন্য “ওদ্গ্রভণ হজ্জে" ঘ্বৃতদ্ারা 

আহ্তি দিয়! কৃষ্ণাজিন-দীক্ষা, কৃষ্ণাজিন-গ্রহণ ও মঞ্চু-মেখলা- 

ধারণ, নিবিবন্ধন, কৃষ্ণবৃষাণ দ্বারা কণুয়ন, শিরন্ত্রাণ-ধারণ, দণ্ড 

গ্রহণ, দণ্ড উচ্ছ'মন-করন ইত্যাদি কার্য্যানুষ্টান সম্পন্ন করিয়া 
১১ 


১৬২ বেদের পরিচয় 


যজমান চতুঃস্তন বিশিষ্ট গাভীর ছুপ্ধ পান করিয়া ব্রত গ্রহণ 
করিবেন । মন্্র্ধারা নাভিষ্পর্শে তাহা জীর্ণ করিয়া মৃত্তিকাদি 
দ্বালা :শীচাদদি সমাপ্ত করিবেন- দীক্ষা সমাণ্তি না হওয়া পর্যাস্ 
জলস্পর্শ নিষিদ্ধ । তৎপর রাত্রিতে অগ্নির প্রতি-_-হে অগ্নে। 
তুমি ভ'ল প্রকারে নিদ্রারহিত হও, আমিও তাহা হইলে নিশ্চিন্ত 
হইয়া ম্থে শয়ন করিতে পারিব। যজ্জশালায় যেন কেহ 
প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্া তুমি জাগ্রত থাকিও। চতুর্দিক 
হইতে আমাকে রক্ষা এব' প্রাতঃকালে জাগ্রত হইবার শক্তি 
দিও।” এই বলিয়া প্রথম দিনের কাধ্য সমাপন করিয়া 
যজমান শয়ন করিবে 

পরদিবস প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোথান করিয়া 
য্জমান জপ করিবেন_ন্ুষুপ্তিকালে আমার সর্বেন্দ্িয় নিদ্রিত 
ছিল; এখন যখন জ্ঞাগ্রত হইয়াছে তখন আয়ু; ইত্যাদি 
প্রভাবু হইয়া তাহারা ক্রিয়াশীল হইবে । সুতরাং হে 
তন্ুপা ! হে জঠরাগ্নে! এখন আমাকে পাপ হইতে রক্ষা 
কর। হে গ্রকাশাত্মক অগ্নে! তুমি আব্রক্গপিগীলিকা 
সর্ববপ্রাণীর গালনকারী-__এই যজ্ঞেও তুমি স্তিযোগা হও । 
দেবতা হইতে মনুষ্য সকলেরই তুমি ত্রতপালক 1” তদনস্তর 
কাহারও দেওয়া দ্রব্য গ্রহণ করিয়! সোম ক্রয়ের জন্য হিরণ্যক 
অরণীদ্ধারা দ্বতাহুতি দিয়া হোম করেন। চতুর্থ অধ্যায়ে সোম- 
ক্রয় ৪ দোম-বিক্রয় বিষয় বর্মিত হইয়াছে । দেবপিতৃকের 


শুরু যুর্বেদের অধ্যায়-সার ১৬৩ 


কুলাঙ্গার ব্রাহ্গণ দোমবল্লি বিক্রয় করে। তাহার নিকট হইতে 
ব্বণ দিয়া যজমান সোমবল্লি ক্রয় করিলে অধ্ধ্য, সেই পতিত 
ব্রাহ্মণকে প্রহারাত্ে বহিষ্কৃত করিয়' দেন, কেননা সোমবল্লি 
বিক্রয় করা পাপ-জনক । সোমবল্লি সংগ্রহ সম্বন্ধে এই প্রকার 
বিধানানুষ্ঠান মন্ত্র সংযোগে সম্পন্ন করিতে হয় । অগ্নিষ্ঠোম-যজ্ঞ 
ত্রতকারীর ক্রোধ কর' নিষিদ্ধ । 


পঞ্চম অধ্যায়ে 
_... আতিথ্য-ইষ্টি_বিষ্ণ,যজ্ 

ছুই অন্গুলী পরিমিত দৈর্ঘা, ছুই অঙ্গূলী প্রশস্ত ও ছুই 
অঙ্গুলী পরিমিত উচ্চ মৃত্তিকার পাত্র বিশেষ, যাহাতে 
পুরোডাশ পিদ্ধ করা হয়, তাহাকে কপাল” বলে। এবন্বিধ 
নব-কপালে হবি সিদ্ধ করিয়া একত্রে ধক্‌-যঞ্জুঃ-সাম বেদ- 
ত্রয়ের মন্ত্র দ্বারা যজমান বিষ্ুর যজনকালে বলেন-_-“হে 
বিষ্লো! তুমি সর্ববব্যাগী-_চবাচর জগত তুমি আক্রমণ করিয়া 
ভ্রিজগ্ ব্যাপ্ত করিয়া আছ। একপাদে ভূমি, দ্বিতীয়- 
পাদে অন্তরীক্ষ ও তৃতীয়পাদে ছ্যলোক ধারণ করিয়াছ। 
সর্ব বিশ্ব তোমারই বিভূতি। হে দেব! কৃপাপূর্ব্বক এই যজ্ঞ 
আগমন কর।” এই বলিয়া ভগবান্‌ বিষু যজ্ঞেশ্বরকে যজ্ঞ 
আহ্বান করতঃ নব-কপালে পূর্বে প্রস্তুত পুরোডাশ সেই বিষুকে 
অর্পণ করা হয়। “হে সর্ধ্বব্যাপিন্‌ পরমেশ্বর ! তুমি সর্ব দেব- 


১৬৪ বেদের পরিচয় 


গণের বিক্রম স্থান_ভূরাি তোমার পাদত্রয়ের বিহুতি। তুমি 
সমগ্র চরাচরে অবস্থিত, স্বীয় প্রভাবে তুমি গিরিগহ্বরশায়ী 
ভীষণ সিংহসম বিশ্বে নুসিংহরূপে অবতীর্ণ হইঝ়াছিলে। 
তুমি সকলের স্ততিযোগ্য। গিরিশায়ী সিংহ যেমন মুগগণের 
ৃক্য তদ্রপ, ছে বিষে! তুমিও সকল জাবের অধিপতি 
ও পুজ্য ৮ এইভাবে আতিথ্য-ইষ্টির আরাধ্য বিষু-দেখতার 
স্বতি করিয়া যন্তরুমিতে প্রবেশ করতঃ গুরোডাশঘারা 
যজমান সব্বপ্রথমে বিষ্র সৎকার করেন। “এই আতিথ্য 
ইঞ্টিই সমস্ত যজ্ছের শিরসম”__শতপথ ব্রাহ্মণ । এই প্রকারে বিষুঃ 
দেবতাকে আসনে উপবেশন করাইয়া “অধরারণী” ও “উস্তরারণী” 
নামক অগ্রিমন্থন কান্ঠ হইতে অগ্নি প্রা ত করান হয়। 
পূ্ববক্রীত সোমবল্লি মন্ত্রযোগে ছুই দিবস পুনঃ পুনঃ জল 
সিঞ্চনাদিদ্বারঃ এসোমাপ্যায়ন' করিয়া দিবসত্রয় “উপসৎ” ইষ্ট 
অন্নষ্ঠানে অগ্রি-সোম-বিষু দেবতাত্রয়ের দ্বতাহুতিদ্বারা হবন হয়। 
উপসৎ যন্ছে যজমানের যাহাতে মঙ্গল এবং নিবিবদ্ধে অগ্রিষ্ঠোম 
যঞ্ত সমাধা হয় তচ্ডন্তা উক্ত তিন দেবতার নিকট খ্ধক্‌ প্রার্থনা 
করেন। এতন্মধ্যে অগ্নি ও সোম প্রত্যক্ষদেবতাঃ এবং সর্ববজীবে 
ব্যাপ্ত বিসুঁ*কেবলমাত্র ঘৃতদ্বারাই ভিন্ন ভিন্ন তিন মন্ত্রে হব্যমান 
হন। উপনদিষ্টির প্রথম দিবস “অয়ঃশয়া” নামক কল্পিত 
লৌহময়ুপুরে, দ্বিতীয় দিবস “রজশৈয়া” নামক রজতপুরে এবং 
তৃতীয় দিবস “হরিশয়া” নামক মুবর্ণপুরে অবস্থান করতঃ 


শুরু বভূর্বেদের অধ্যায় সার ১৬৫ 


তিন দিবসে যজ্ঞ সমাধান করিয়া জমান ত্রিলোক জয়ের 
অধিকারী হন । 

উপসৎ যচ্ছের সমাপ্তির পর গর্ভ খনন্‌ করিয়! তাহার মৃত্তিকা 
দ্বারা অগ্রিষ্ঠোম যজ্ঞের প্রধান স্থান “উত্তর-বেদী” প্রস্থাত ও তৎ- 
সম্মুখে 'হবিদ্ধান'-মণ্ডপ এবং তগপশ্চাতে সদ নামক মণ্ডপ যজ্ডের 
বিশিষ্ট যজ্জ্ীয় ব্রাহ্মণগণের উপবেশনের স্থান নির্মিত হইলে 
যজ্ঞের সোম ইত্যাদি হবি হবিদ্ধান" মণ্ডপে রক্ষা করা হয়। এই 
পর্যস্ত পঞ্চম অধ্যায় । 

পশুতন্ত 

ষষ্ঠ অধ্যায়ের ছ্বাবিংশ কণ্তিকা পধ্যন্ত 'পশুতন্ত' । অগ্নি ও 
সোম দেবতার হোমে অজ প্রয়োজন হয়। উত্তর বেদীর 
পূর্বদিকে অজকে স্তন্তে বন্ধন করতঃ অগ্নি-সোমের প্রোক্ষণ 
করিয়া জলপানান্তে তাহার সম্মুখে “প্রযাজ” ও “অনুযাজ” দ্বৃত- 
হবন সম্পন্ন করিয়া অজকে “সামিত্রশালায়” লইয়া যাইয়া দেব- 
পিত-মনুষ্যানর্থক কুত্রাহ্মণের দ্বারা অখণ্ড অবস্থায় তাহার প্রাণ 
বিয়োগ করান হয়। মন্ত্ুদ্ধারা মৃত অজকে শুদ্ধ ও তৎপর তাহার 
উদর বিদরণ করিয়৷ আবশ্যকীয় অঙ্গ প্রতাঙ্গসমূহ পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
করতঃ অগ্ন ও সোম দেবতার যজন হয়। 

সোমপ্রকরণ 

পশুযজ্ঞ সমাপ্তান্তে পঞ্চম অধ্যায়ের ত্রয়োবিংশ কণ্ডিকা হইতে 

সপ্তম অধ্যায়ের প্রথমান্ধ পর্য্যস্ত সোমপ্রকরণ-বিধি। যে 


১৬৬ বেদের পরিচয় 
গণকে অপণ করিবার জন্া প্রবাহিতা নদী হইতে কলল্শী পূর্ণ করিয়! 
হবি স্বরূপ্িণী জলদেবীকে যজ্ঞশালায় লইয়া যাওয়া হয়। যখন 
মের 'শরোদেশ ছিন্ন হইয়াছিল, তখন দ্রুত সেই শিরোভাগ 
জলে পতিঠ হইলে তাহার রস জ্বলে মিশ্রিত হইয়া “হবিশ্বরূপ” 
হয়। যাহা হউক, জল বেদীতে রক্ষা করিয়া সোমবল্লি চূর্ণ 
সময়ে এইরূপ বলা হয়_হে সোম! হৃদয়বান্‌ পুরুষের 
নিশ্চয়াস্মিকা বুদ্ধির ভম্য তোমাকে নিমন্ত্রণ করিতেছি । সন্থর- 
বিকল্পাস্মক ননকে পিতৃলোকে, ছালোকে ও হৃ্যলোকে নিযুক্ত 
করিবার ভস্থ তোমাকে গ্রহণ করিতেছি । তোমাকে হণ করিলে 
যঙ্ঞরশালা উন্নত হইবে। যজ্ছের হোতা, সপ্ত বৌষট্‌কর্তা ও 
যজজমানকে ভূমি দেবলোকে দেবগণের মধ্যে দেব প্রদান কর”-- 
এই বলিয়। প্রার্থনান্তে অধ্বযু সোমবল্লি হইতে রস এক বিশাল 
পাত্রে রক্ষা করেন ! 
এ্রহ-গ্রহণ প্রকরণ 

সোমরস প্রস্তুত হইলে এক পাত্রের উপর “দশাপবিক্রা? 
নামক বনে আচ্ছাদন করিয়া সেই বন্ত্রপৃত সোম হইতে 
ডদ্দর্স এক, %ক দেবতার নামে পৃথক্‌ পৃথক্‌ “গ্রহণ পাজে গ্রহণ 
করা ঠয়। স্ধ্যোদয়ের পূর্বে উপাপশু-গ্াহ' ধারণ করিয়া 
তপু ললেন-ণিতে সোম! ভুমি সব্বকামনার ফলবর্ষী। 
তোমার অংশুদয় ( লতাদয় ) আমার হস্তে পবিত্র হইয়া এই 
:.. স্ত্রের উপর ধৃত হইতেছে; তুমি প্রাণের শ্রীত্যর্থে এই 
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পাত্রেগমন কর। হে সোম! তুমি দেবরূপ__দেবতাঁগণের প্রীতির 
জম্য এই পাত্রে প্রবেশ কর--তীহাঁদের জন্তাই এই পাত্রে তোমাকে 
স্থাপন করিতেছি । হে সোম! তুমি আমার অন্ন নধুর ও 
স্ম্বাু কর।” এই প্রকারে যচ্ছবিদ্নকারিগণের যজ্জে প্রবেশ 
নিষেধ ও যজ্ঞ নিধিব্দ্ে সমাপ্তির জন্য উপাংশু-গ্রতের সোমরস 
দ্বারা অধ্বযুন্য হবন করেন। 

অতঃপর 'অন্তর্ধ্যাম-গ্রুহ” এহণ স্্যের জন্য ; ইন্দ্র ও বায়ুর 
জন্য একত্রে একই “এন্দবায়ব-গ্রহে” সোমরস গ্রহণ করা হয়। 
ইন্দ্র ও বায়ুর এক পাত্রে যঙ্ঞভাগ পাইবার সম্বন্ধে শতপৎত্রহ্ষণে 
আছে যে, বৃত্তীন্ুর-বধের উপায় না পাইয়া দেবরাজ ইন্দ্র ভগবান্‌ 
বিষুর শরণাপন্ন হইলে ভগবান্‌ দেবরাজকে ব'ললেন, “ব্রহ্মার 
বরে বৃত্তাস্বর কোন অস্ত্রের দ্বারা নিহত হইবে না; সুতরাং 
একখণ্ড কুশে জলের ফেণা লাগাইয়া তাহাদ্ার৷ বৃত্তের গলা 
ছেদন কর।” বিষ্ুবাক্ দেবরাজের দ্বিধা বোধ হইলে 
ভগবান্‌ তাহাকে জানাইলেন যে, তান ন্বয়ই কলরূপে সেই 
কুশে প্রবেশ করিয়া বৃত্তকে সংহার করিবেন, আর দেবরাজ 
উপলক্ষ মা হইবেন। এইভাবে ভগবদাদেশে দেবেজ্রের 
বৃন্তসংহারকালে দ্রেবগণ সম্মুথে থাকিয়া তাহা। দর্শন করিতে 
ভীত হন এবং যজ্ঞের আহুতির স্বীয় অন্ধভাগ বায়ুকে প্রতিজ্ঞা 
করিলে ম্পর্শমাত্র শরীরে বায়ু তাহার সাক্ষ্য ছিলেন। তদবধি 
ইন্দ্র ও বায়ু একপাজে সোমরস হবিরূপে পাইয়। থাকেন। 


১৬৮ বেদের পরিচয় 


(১) উপাতশু-গ্রহ দেবগণের জন্ত। (২) এন্দ্রবায়ব-গ্রহ 
ইন্দ্র ও বায়ুদেবতার জন্যঃ (৩) মৈত্রাবরুণ-গহ মিত্র ও বরুণের 
ভতন্বা, (3) শাশ্বিন-গ্রহ অশ্বিনী-কুমার্দয়ের জন্যঃ (৫) শুক্রামন্থ্থী- 
শ্ুহ যওড ও মক নামক তস্তরীন্মের দেবতাদ্ধয়ের জঙ্বা” 
(৬) আগ্রহায়ণ-গ্রহ স্ধোর জন্থা, (৭) উক্থেয়-গ্রহ বিষুর জন্থা। 
(৮) প্রব-গ্রহ গ্রুবদেবতার জন্য এ৭ং (৯) আদিত্য-গ্রহ 
আদিত্যদেবভার জন্য । এই প্রকার নবগ্রাহে সোমরস হি 
পৃথক দন্থদ্ধারা পূর্ণ করিয়া সানবেদীয় “বহিষ্পবমান” সাম- 
গানের দ্বারা সোমরস ও এ নব দেবতার স্তুতি হয়। 

রাত্র চারি ঘটিকা হইতে প্রাত, নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রাতঃ 
সবণে উপাংশু, অন্র্যাম, এন্দ্বায়ব, মৈত্রাবরুণ) আশ্বিন, উকৃথেয় 
ও শুক্রামন্থী গ্রহসকলের সোমরস ছারা তপ্ত দেবগণের 
ভোন হয়। এই সময় মন্ত্রসকল মৃদ্ুে ও ধীরে উচ্চারিত 
হুহয়া থাকে । 

বেলা নয় ঘটিকা হইতে মধ্যাহ্ন তিন ঘটিকা পর্য্যন্ত মাধান্দিন 
সবলে ব্যক্ত-মন্ত্রপাঠের সহিত উকৃথেয় ও শুক্রামন্থী গ্রহের দারা 
হবন এবং তৃতীয় সবর্বের পর অপরাহ্ন তিন ঘটিকা হইতে রাত্রি 
আট ঘটিকা পর্য্যন্ত উচ্চৈঃন্বরে বেদমন্ত উচ্চারণসহ আদিত্য- গ্রহ” 
আর সর্বশেষে প্রুব-গ্রহের হবন সম্পাদিত হয়। এ যাবতকাল 
যজমানের মলমৃত্রাদি ত্যাগ নিষিদ্ধ । দেবগণকে যজ্ঞে আহ্বান 
করিয়া তাহাদিগকে এই সোমরসের ভাগ প্রদানের নাম শক্ত | 


শুরু যভুর্বেদের অধ্যায়-সার ১৬৯ 


তৎপর সামস্তরতি ছারা দেবগণের তৃপ্তি বিধান করা হয়! এই 
শন্ত্র-স্তোত্র সাহায্যেই দেবগণের স্তব ও যাগ নিষ্পন্ন হইয়া! থাকে। 

অতঃপর যজমান একশত দুগ্ধবতী গাভী ও হিরণা ষোড়শ 
খত্ধিগ্নণকে দান করিবেন । টত্ুর্ধছ্িকে এক মহ” এবং 
“সমহ” চতুষ্টর একত্রে যোঁড়শ খত্ধিক। প্রথম খত্বিক-সমূতের 
প্রত্যেককে দ্বাদশ করিয়া গাভী, গিতীয় সমূহকে প্রত্যেককে 
বটগাভী, তৃতীয় সমূহের প্রতোককে চার চার গাভী এবং চতুর্থ 
'সমৃে'র প্রত্যেককে তিন তিন গাভী-একুনে এই শত গাভী 
দান করত; যজমান আদিত্য-গ্রহ হোম হইতে আরন্ত করিয়া 
প্বগ্রহ এবং শন্ত্র-স্তোত্রাদি দ্বারা যজ্্রশালাতে যন্ঃ সমাপ্ত 
করিয়া খত্তিণ ও জনতার অনুগমণে যজ্জাবশেষ লইয়া নদীতে 
বরুণদেবতাকে অর্পণান্ে ত্রন্মহত্যাদি পাপ হইতে ত্রাণের জন্য 
“অবভূথ” ছ্বারা সর্বসমেত পঞ্চদিবসে অগ্রিষ্টোম যজ্ঞ সমাপ্ু 
করেন। 

এন্ট যজ্ঞে অনেক অগ্নিতোম অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া! ইহাকে 
'অযনিষ্টোম। বা "জ্যাতিষ্টোম' বলে। যথা গা্পত্য, দক্ষিণাগ্রিঃ 
আহবনীয়, সভ্য ও শাবসথ্য-_-এই পঞ্চ প্রাকৃতাগি ; উত্তরবেদী, 
অগ্নিধ, সপ্ত হোত্রধিষ্ণা ইত্যাদি অগ্নি আগ্রষ্টোমযজ্ঞে প্রয়োজন 
হয়। অগ্নিষ্টোমযজ্জরানমুষ্ঠানে ইন্দ্রতধ লাভ, উত্তর ক্রতৃ'- 
যজ্জানুষ্ঠান বারা মহেন্দ্র, 'বাজপেয়” যজ্র হইতে স্বর্গারোহণ ও 
সআট্স্থপতিত, 'রাজনুয় যজ্ঞ দ্বারা রাজন, “আগ্রিচিত। যজ্ঞ হইতে 


১৭০ বেদের পরিচয় 


অগ্নিষ্বরূপহ, “অশ্বমেধ' যজ্ঞ দ্বারা সমগ্র জগতের উৎপত্তি ইত্যাদি 
সাধিত ও প্রাপ্ত হওয়া যায়। কলিকালে জয়পুরের মহারাজা 
জয়সিংহই মাত্র একবার অশ্বমেধ্যজ্জ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । 
প্রসিদ্ধি আছে যে, ভগবান কৃষ্চন্দ্রের ইচ্ছান্নুসারেই তিনি 
অস্বমেধযঙ্ সম্পাদন করিয়াছিলেন, নতুবা কলিকালে অশ্বমেধ 
যজ্ঞ খষিগণ দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে। 

দরশপৌর্রম'ল হইতে অগ্নিষ্টোম সমাপ্তি পর্য্যন্ত প্রকতি-যজ্, 
এবং তশপর অতাগ্রিষ্টোম, উকথেয়, ফোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র 
ও আপ্তোধ্যাম ষড়যঙ্জরকে বিকৃতি কহে । প্রকৃতি ও বিকৃতি যজ্ঞ 
সমূহ আয্মশুদ্ধির জন্য যাজিত হয়। বেদান্ত ইহাকে 'অবিষ্ঠা 
আখ্া। দিয়াছে । যথা 

“অবিভ্তয়া ম্ৃত্যুং ভীত্ব? বিদ্যয়া ম্বৃতমন্্র তে” 
শুরু যজুঃ অঃ ৪০) কণ্তিকা ১৪ 
অর্থাত অবিদ্যারূপ কর্দারা মৃত্যু হইতে ত্রাণ লাভ করতঃ বিদ্যা- 
রূপ পরমার্থ দ্বারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
যোঁড়শী-গ্রহ যজ্ঞ 

অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া অষ্টম অধ্যায়ের শেষ পর্য্যস্ত 
ফোন্শী-গ্রহ নামক এক বিশেষ যন্ধে সোমরস দ্বারা ইন্দ্রদেবকে 
পুথক যজন করা হয়। ইহাতে খখেদের শন্ত্র এবং লামবেদের 
স্তোত্র ব্যবহাত হয়। 


শুরু যভুর্বেদের অধ্যায়-সার ১৭১ 


বাজপেয় যজ্ঞ 
( নবম অধ্যায়ের প্রথম হইতে চতুষ্ত্িশ কণ্তিকা পর্যন্ত ) 


স্র্গারোহণের নিমিত্ত শরৎ ঝতুতে অষ্টাদশ দিবসে বাজপেয় 
যদ্ অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ই অধিকারী 7; অন্য জাতির ইহাতে 
অধিকার নাই। খত্বি্নণের কণ্ঠে হিরণ্যমালা পরিধান করাইয়া 
যজ্জমান সবিতদেবের নিকট প্রার্থনান্তে যদ্জারপ্ত করেন-- 
“হে সবিতৃদেব ! প্রভূত এশ্বধ্য লাভার্থে আমি বাজপেয় নামক 
যন্ঞান্ুষ্ঠানের বাঞ্থা করিতেছি; এই যজ্ছে আপনি আমাকে 
প্রবৃত্ত করুন। হে দীপ্যমানসহজঅরশ্মি। আপনি সমস্ত অন্গের 
সথষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী, এবং সমস্ত বাকের অধিপতি । এই 
জন্য আপনার শ্রীচরণে প্রার্থনা করি যে, এই যঙ্ছানুষ্ঠানে 
আমাকে যথেষ্ট অন্ন প্রদান এবং আমার বাকা সুমি করিয়া 
যজ্ঞের আহুৃতিযোগা করুন|” যজ্ঞান্তে যজনীন একসহতঅ 
গাতী এবং তরয়স্ত্রিশ অশ্ব খতি়্ণকে দক্গিণান্বূপ দান 
করেন। বাজপেয় হজ্জে পূর্বোক্ত অগ্রিষ্টোম সামান্য ব্যতিক্রমে 
তিনবার অনুষ্ঠিত হয়। যথা--অগ্নিষ্টোমে এক অজ্ঞ, আর 
বাজপেয়ান্তর্গত অগ্রিষ্টোমে এক একবার সপ্তদশ অজের প্রয়োজন 
হয়। “নুরা-গ্রহ” ও “মধু-গ্রহ” দ্বারা বাজপেয়ে ইন্দ্রের হবন 
এবং অল্প (বাজ) হইতে স্থুরা প্রস্তুত হয় বলিয়া এই যজ্ঞকে 
'বাজপেয়' কহে। প্রথমে বৃহম্পতিসব, মধ্যে 'বাজপেয়' এবং 


১৭২ বেদের পরিচয় 


অন্ত্যে পুনঃ 'বৃহস্পতিসব' যজ্ঞ সম্পাদিত হয়। সর্জ হ্বাক, ব্রিফলা, 
শুঠী, পুনর্বা, চতুর্জাতকসংযুক্ত পিগ্ললী, গজপিপ্ললী, বংশোথকা, 
বৃহচ্ছাতরচিত্রক ও ইন্দ্রবারুনী--ইত্যাপি দ্বারা প্রস্তৃত সুরার সহিত 
চত্ুঃস্তনযুক্ত দুইটা গাতীর ছুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া ধঙ্ছে অপিত হয়। 
বংশাদিনিম্মিত ভারবাহী,৮ শকটের উপর আবশ্কতানুসারে 
কার্চাদিনিশ্মিত দেবমন্দিরসম এক ক্ষুদ্র যগ্মগৃহরূপ রথে স্বর্গা- 
রোতনের জন্য যজমান আরোহণ করিলে প্রাচীন বংশ-শালায় স্থিত 
উদুম্তরীর কিঞ্চিদুত্তরে উচ্চ মঞ্চোপরি নৌবতস্থান হইতে সপ্তদশ 
প্রকারের ছুন্ুভি-ঢাক-ঢোল-ভেরী-তুরী আদির দিব্য ধ্বনী 
উত্থিত হইয়া তাহার ব্রাঙ্গণপ্রজাগণের মধ্যে সাআজজ্যাভিষেক 
ও সঙ্ত্রাটস্থপতি ঘোষণা হয়। ভগবানের আজ্ঞাতে প্রজাগণের 
হিতার্থে এই যজ্জ নৃপতির কৃত্য বোধে যজমান তখন যজ্ঞে 
পরমেশ্বরকে উদ্দেশ্য করিয়া আহুৃতি প্রদান করেন-_ 

“হে পরমাত্মন,' আপনার নিকট হইতেই প্রেরণা প্রাপ্ত 
হইয়া প্রজারগ্রনের নিমিত্ত এই যজ্জে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। হে 
বিষ্ণো । আপনি ভুলোক, ভূবলোক ও ছ্যলোক ব্যাপ্ত করিয়া 
বিরাজমান ।,.্লাপনি সর্ব অল্নের স্থজন-কারী । আমার ইচ্ছা না 
থাকিলে প্রেরণাদ্বারা আপনিই আমাকে যজ্জে নিযুক্ত করিয়াছেন, 
অতএব আমাকে প্রজ্ঞা রক্ষার্থে ধনরত্র-পুতাদি প্রদান পূর্ব্বক 
আমার প্রদত্ত আহুতি গ্রহণ করুন। যিনি সমস্ত অন্নের 
উৎপাদক, যিনি প্রজ্জাপতি ব্রন্মা হইতে স্তুস্ত পর্য্যস্ত সমগ্র ভূবনের 


শুরু যজুর্বেদের অধ্যায়-সার ১৭৩ 


অন্তর্বহিঃ ব্যাপ্ত, যিনি-ই সর্ধাদি নুপতি) যিনি প্রকৃত বিদ্বান 
ধাহার শক্তির পরিচয় সর্ধত্র পাওয়া যায়, যিনি বনতকাল পধ্যস্ত 
আমার প্রজাসম্পতি বৃদ্ধি করেন, আপনি সেই পরমেশ্বর বিষণ 
আপনার নিমিত্ত অপিত আভৃতি আপনি গ্রহণ করুন। 
ঘিনি সম্পূর্ণ জগণ্ড উত্পাদন করিয়াছেন এবং যে প্রজাপতি 
"হামার প্রতিপালনার্থ ইন্দ্বসোম-বৈশ্বানর-অগ্নি দ্বাদশ আদিত্য 
সকলের প্সবকর্ত এবং যে প্রজাপতি ্বর্যয-বৃহস্পতি 
প্রভৃতি দেবগণকে স্ধ স্ব কাধ্যে নিযুক্ত করেন, তাহাকে 
আহ্বান করিয়া তাহার গ্রহনার্থেও আহুতি দিতেছি । হে 
পরমাত্মন, ! অধ্ধ্যমাদেবতা। বৃহস্পতি. ইন্দ্র, বানীর অধিষ্ঠাত্রী 
সরন্বতী, সকলের .প্রসবকর্বা প্রজাপতি, স্যা-ন্শাহারা সকলে 
এই যজ্জে আবশ্যকীয় অন্ন (বাজ ) উৎপাদন করেন, আপনি 
তাহাদের সকলেরই স্জনকর্তা। আমাকে ধন প্রদানের 
জন্য আপনিই যাহাতে ইহাঁদিগকে প্রেরণা দেন, তজ্জন্য আপনার 
পরত্যর্থে এই আহুতি অপন করিতেছি । হে অগ্নির অধিষ্াত্রী 
দেব! এই যক্কে আপনি আমার তিতের জন্য আশীব্বাদ বচন 
বলুন__আমার প্রতি করণাত্রচিত্ত হউন | হে সর্বজিতৎ! যোহতু 
আপনিই সকলকে ধন প্রদান করিয়া থাকেন, সেই জন্া আপনারই 
নিকট ধন প্রার্থনা করিতেছি-_-আপনিই সব প্রার্থনা পূর্ণ 
করিতে সমর্থ । হে পরমাত্মন! আপনার প্রসাদে অর্ধ্যমা, পুষা, 
বৃহস্পতি, সরম্বতী সকালেই আমাকে অভীষ্ট প্রদান করুন ।” 


১৭৪ বেছের পরিচয় 
অনন্তর প্রজাপতির প্রীতির জন্য সপ্তদশ অক্ষরাত্মক সপ্তদশ 
আহি দ্বারা বাজপেয় যজ্ঞ সমাপ্ত হয় । 


রাজহ্‌য় যজ্ঞ 
নবম অধ্যায়ের পঞ্চত্রিশ কণ্ডিকা হইতে 
দশম অধ্যায়ের ত্রিংশ কণ্তিকা পধ্যন্ত 
ফাল্ঠনী শুরা দশমীতে আরম্ভ করিয়া দশ দিনে দশ জন 

সোমযাজী খন্গিগ্রণের ছারা নৃপতিত লাভের জন্য যজমান 
রাজশৃয় যন্ত্র সম্পাদন করেন। অগ্নিষ্টোমের সর্ধববিদি যাঁজন 
ব্যতীত বাজশৃয়ে মন্্বোন্ত এক বিশেষ যঙ্জ আছে। ভিবিধঙ্গে। 
বা “কোকিল-সৌত্রামণিতে” পুরোডাশ-পশ্যাদি..-দ্বারা এবং 
চরক-সৌব্রামণি' যজ্ঞে কেবল মাত্র “মরা” দ্বারা আহুতি দেওয়া 
হয়। অধ্বযুন যক্সমানের দক্ষিণবাছ স্পর্শ করিয়া বলেন__ 
তে জমান ! প্রজা-নিয়ন্ত্রণকার্য্যে জগন্িয়ন্ত্রা পরমাত্বা তোমাকে 
প্রেরণা দিউন। গৃহস্থগণের উপাস্যদেব অগ্নিদেবতা তোমাকে 
গৃহস্থগণের উপর আধিপত্য লাভের প্রেরণা দিউন। বনস্পতি- 
প্রধান সোমদেব তোমাকে বনস্পতি বিষয়ে, বাক্যগ্রকাশক 
বৃহস্পতি তোমাকে বাঙিনয়ে, জ্যেষ্ঠ বিষয়ে ইন্দ্র, পশ্তুদলের 
আধিপত্যার্থে পশুরক্ষক রুদ্রদেবতা, সত্য ব্যবহারের জগ্য সত্য- 
স্বরূপ মিত্রদেবতা এবং ধর্মাধিপত্যে ধর্মরক্ষক বরুণদেবতা 
তোমাকে সর্বতোভাবে প্রেরণা ও ফেগ্যতা প্রদান করুন৷” 


শুরু যভুর্বেদছের অধ্যায়-সার ১৭৫ 


তৎপর খত্বিগ্ণণ মন্ত্র ধারা যজমানকে তাহার রাজোর নৃপতি 
বলিয়া ঘোষণা করেল। এই যজ্ধে ক্ষত্রিয়েরই অধিকার । 
ভিন্ন ভিন্ন মন সংযোগে সারশত, বৃষ্ণউন্মি, বৃষসেন, স্যন্দমান। 
প্রাতিলোমা, অপয়ণ্, আপস্পন্তি, নিবেষ্, প্রত্যাতপ, স্থাবর, 
 আতপবর্ধ্য, সরশ্থ, কৃপা, প্রন, মধু গোরুল্য, দুগ্ধ ও ঘুত ইত্যাদি 
প্রকারের সপ্তদশ কলসীপূর্ণ জল দারা রাজ্যাভিষেক হয়। এই 
রি বেদে সর্ববই “আপোদেব্যঃ” বহুবচনান্ত স্ত্রীলিঙ্গের 
প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজ্যাভিষেকান্তে নব রা 
কর্তব্য সম্বন্ধে অধ্বযুণ এইরূপ উপদেশ করেন__“হে যঞ্জমান | 
এই রাজ্যের অধিপতিরূপে অগ্ভ হইতে তুমি কষুদ্র-মহত-নির্বরবি- 
শেষে যাবতীয় প্রজাগণকে লমভাবে বিচার পুবক সর্বব- 
সাধারণের হিতকামনায় অন্থুক্ষণ ব্রতী থাকিয়া রাজ্যের বিবিধ 
উপদ্রব নিবারণার্থে দত্ত চিত্ত হও” 


অগ্নিচয়ন 


(একাদশ অধ্যায় হইতে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত) 
অগ্নিচয়ন যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলে মহেন্দ্রত্ব লাভ হয়। মহেন্দ্র 
লাভের জন্য যাহার আকাঙ্ক্ষা হইবে তিনি অগ্রিচয়ন যজ্ঞ 
সমাধান করিবার পূর্বে ফাল্গুনী কৃষ্ণ, প্রতিপদতিথি হইতে 
পৌর্ণমাস্ত ইষ্টি যথাবিধি সমীপ করতঃ সকারোদ্দেশে 
ততুপকরণন্বরূ্প অশ্ব-গো-মেষ-ছা" সংগ্রহ করিয়া এ সকলের 


১৭৬ বেদের পরিচয় 


মস্তকে দৃতসংস্কার পূর্বক প্রথম “চিতির' উপাধানের জন্য রক্ষা 
করিবেন। তদনন্তর পুষ্কবিশী বি:শযের মৃত্তিকা দ্বারা ডিখা" 
এবং চতুর্দশ প্রকারের দ্বাদশসহ শন ইঞ্টক গ্রস্ত করাইবেন । 
উক্ত চতুর্দশ প্রকার ইষ্টন্র নাম, যথা--বক্রা, বৃহতী, 
অদ্ধবৃততী, পদ্যা, অর্ধপঞ্ঠা, পিগ্রাহিণী, জঙ্ঘামাত, অধার্দা। 
পাদোনা, আদ্োচ্ছেধা, পূর্ণেচ্ছেধা, চতুপীদভাগ; ইত্যাদি | 

যে দেব বিশ্বসংসাবেব যাবতীয় জীবগণকে স্ব স্ব কাধে) 
| নিযৃক্ত ও প্রেরণা প্রদান করেন, যে স্বয়ং-প্রদীপ্ত দেব স্থার্সে 
বিছবণ পুর্ক ভূলে'ক পরাস্ত গ্রদীপ্ত করেন এমন যে চন্দ্র-সৃষ্য, 
ভাহদিশকে অগ্রিচয়ন কাধ্যে সহায়করূপে আহ্বান করা হয়। 
আশ্জঞঞাননপ অগ্নিতবকে জ্োতিংপদার্থ জ্ঞানে যোগিগণ 
জোভিঃপ্রদ।নার্থ একাঞ্রচিন্তে হৃদয়ে স্থাপন করেন; মন্থার্গও 
তদনুকপ হহয়া থাকে । ধীহার গতি হইতে সূর্যাচন্দজাদি সকল 
দেবগণ গতিশীল-ধাতার মহিমায় শৃর্যাচন্্াদি মঠিমান্থিত 
ধাহাল দীপ্দিতে সদ্িরেবগণ দীপ্রিমন্ত ধিনি পাখিব স্থাবর 
জঙ্গন নন্দাণ করিয়াছেন_যিনি এই অনম্থ লোকের সজন- 
কর্তা_যিনি স্বমহিমার সর্ধত্র পূর্ণজূপে বিরাজিত-সেই দেব- 
পরদাস্থাই জগতের প্রত্যেক জীবকে স্থ স্ব কর্তব্যানুষ্ঠানে নিমুক্ত 
করেন। , সেট পরমানু র নিকট যজ্গারন্তে অধ্বযু প্রার্থনা 
করেন-_ে পবমাত্মন! প্রত এশ্বর্য্য লাভের জন্য অগ্নিচয়নে 
প্রবৃত্ত য্মানকে পূর্ণমনো রথ ক্করুন। আপনি ম্বয়ংই প্রকাশমান 


ঙ 


শুরু বুবেদের অধ্যায়-সার ১৭৭ 


বিশ্বচরাচন ধারণকারী গন্ধব্ব-_আপনিই একমাত্র জ্ঞানশোধন- 
কর্তা-আপনিই বাক্যের অধিপতি । আপনি প্রসন্ন হইয়া 
যজমানের জ্ঞান শোধন ও বাক্যের মধুরতা প্রদান করুন 1” 

“অঙ্গিরা ঝষি যে প্রকারে ত্রি্,প.ছন্দের প্রভাবে পুর্থীর 
ক্রোড় হইতে পুরীষ্যাগ্নি সম্পাদন করিয়াছিলেন, তদ্রুপ আমিও, 
হে অভ্রি! সর্ধবপ্রেরক সবিতদেবের প্রেরণায়, গায়ত্রীছন্দ- 
প্রভাবে, অশ্বিনীকুমাবের ভুঁজবলে, পুমাদেবতার হস্তদ্বারা 
উৎসঙ্গাভ্যন্তর হইতে পশুগণের হিতকারিণী অথবা শুধ্ধ মৃত্তিকায় 
স্থাপিত হইবার যোগা অগ্রিম এই 'বৈনবী? আহরণ 
করিতেছি”--এই বলিয়া আহবনীয়াগ্নির উত্তর-পূর্ব এক 
বংশদও স্থাপন করিয়া য্জমান অগ্নিপূর্ণ “উখা” স্বীয় কণ্ঠে ধারণ 
করেন। উক্ত উথা প্রস্তুত করিতে বায়ব পশু, অগ্নিসোমীয় পশ্ত, 
প্রাতঃসবনীয় আগ্নেয় পশু এবং মৈত্রীবরুণী অজা প্রয়োজন হয়। 
উখা সম্তরণ পূর্ণ হইলে মন্ত্র ত্রিপদ অগ্রসর হইয়া দক্ষিণ হস্তে 
উখাগ্নি গ্রহণ করতঃ যজমান বারচতুষ্টয় "বিষুক্রম' করেন অর্থাৎ 
নবয়ং বিষুর ভাবনা করিতে করিতে চতুষ্পদ অগ্রসর হইয়া 
ভুলোক, অস্তরীক্ষ, ছ্যলোক ও তছুদ্ধে বৈকুগ্ঠ বা বিষ্ণলোক 
স্মরণ করত; এইরূপ বলেন_-“হে প্রথম পাদবিস্যাস! তুমি 
বিষুর বা যজ্ঞাগ্নির শক্রঘাতী, সুতরাং গায়ন্রীছন্দ অনুগ্রহপূর্বক 
স্বীকার কর এবং ততপ্রভাবে এই ভূর্লোক লাভ কর--তোমার 
প্রভাবে সর্ব্ব শত্রু নষ্ট হউক। হে দ্বিতীর পাদবিম্যাস ! তুমি 


১২ 


১৭৮ বেদের পরিচয় 


উখাগ্নির পাপনাশক-তুমি ত্রিষ্প্ছন্দ গ্রহণ করিয়া তত্প্রভাবে 
শন্তরিক্ষলোক ব্যাপ্ করিয়া প্রাণঘাতক দন্্যুদল নষ্ট কর। হে 
তৃতীয় পাদবিন্যাস ' তুমি এই উখাগ্রির ধন অপহরণকারীর 
নাশক-_তুমি জগতীছন্দ গ্রহণ পুরর্ক তাহাতে শক্তিমান্‌ হইয়া 
ত্বর্গলোক প্রাপ্ত হও এবং আমার আত্মবঞ্চনার্ূপ শত্রু নিধন কর। 
হে চতুর্থ পাদবিশ্াস! তুমি উখাগ্রির শক্রনাশক, স্ৃতরাঃ অনুষ্প, 
ছন্দ গ্রীহৃণান্ত্ে তুরীয়লোকে গমন কর এবং ছুজ্জন নিধন কর |” 
তৎপর যন্তার্ধে ভিক্ষার জন্য যজমীন “বনীবাহন” কন্ম ও 
“সমিধা-আধান” পুর্ধক অগ্নিচয়ন-যজঙ্জের উত্তর-বেদী নিশ্মাণের 
জন্য ইষ্টকোপধান সম্পাদন করেন । প্রথমে দ্বাবিংশ ইঠ্টকঘ্ধারা 
গার্ৃপতাচয়নরূপ চবুতরা প্রস্তত হইলে তাহার নৈঝতিকোণে 
ইন্টকে পধান, শিরযোজন, উধধিবপন, লোগেষ্টকা, উপস্থান এবং 
তদনম্ুর সম্পূর্ণ বরন্ধাণ্ডের সম্তারস্রূপ ইষ্টকের বেদীর প্রথম! চিতি 
উপাধান বিষয়ের মন্তপ্রয়োগসহ যাবতীয় কন্ম ব্রয়োপশ অধ্যায়ে 
বমিত হইয়াছে । চতুদ্দশ অধ্যায়ের প্রথম মন্ত্র হইতে দশম মন্ত্র 
পর্যন্ত দ্বিতীয়! চিতি, একাদশ মন্ত্র হইতে ছ্বাবিংশ মন্ত্র পর্য্যন্ত 
তৃতীয়া চিতি, অধ্যায় সমাপ্তি পর্যন্ত চতুর্থা চিতি এবং পঞ্চদশ 
অধ্যায়ে পঞ্চমা চিতি প্রস্থত ইত্যাদি বিষয়ের কর্ম বিস্তারিত 
সমস্ত সাধিত'হইলে উক্ত পঞ্চ প্রকারের চিতির তলদেশে তিলঘবারা 
সর্ব্যহুঃখদ্রবকারী রুদ্রদেবতার “শতরুদ্রী” যজ্ঞ ষোড়শ অধ্যায়ে 
নিবন্ধ হইয়াছে | 


শুরু যজুবেদের অধ্যায়-সার ১৭৯ 


শৃতরুদ্রীয় তহাম 


পূর্বোক্ত চিতি স্ব্ণখগুদার প্রোক্ষণ পূর্বক উত্তরমুখ হুইয়া 
বামহস্তে অর্কপত্র (আকন্দপাতা ) এবং দক্ষিণহস্থে অর্ককান্ঠি 
গ্রহণ করতঃ তদ্দারা বামতস্তস্থিত অর্কপত্রোপরি নিয়়োলিখিত 
মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া পুনঃ পুনঃ বন্য তিল ও-তজাছুপ্ধের 
নিক্ষেপরূপ হবন হইয়া থাকে--«হে সর্ধছুখহর জ্ঞানপ্রদাতা। 
ও পাপের ফলবিধানকর্তী রুদ্রদেব ! আপনার ক্রোধ ও বাণধারী 
হস্ত শক্রর প্রতি নিযুক্ত হউক; আপনাকে নমস্কাব। হে 
কৈলা'পর্বতস্থিত সর্বজ্ঞ এবং প্রাণিগণের মুখবেস্ারকারী 
রুদ্রদের! আপনার পাঁপবিনাশী-পুণ্য প্রদীনকাবী-সৌন্য-শান্ত- 
মঙ্গলদপ দিব্য দেহ; সেই শাস্তময় নয়নে আমার প্রতি প্রসন্ন 
দৃষ্টিপাত করুন। হে মেঘসমূের অন্তরালে পর্বতোপরিস্থিত 
জগত্মঙ্গলকর রুদ্রদেব ! আপনার হস্মস্থ যে বাণের দ্বারা আপনি 
শত্রু ও মহাপ্রলয়ে বিশ্ব ধংস করেন, সেই বাণ আমাদের পুত্র- 
পৌত্রাদির প্রতি হিংসা না করিয়। তাহাদিগকে রক্ষা করুক। হে 
গিরিশ : মঙ্গলবচনদ্বারা আপনার পাদপন্মে এই প্রার্থন' করি ঘষে, 
জগতের মনুষ্য-স্থাবর-জঙ্গম সকলেই যাহাতে নিরোগ ও স্বস্থ হয় 
তদ্রুপ বিধান করুন। হে সর্থবদেববন্দ্য সর্ক্মঙ্গলবিধাতা জন্ম- 
মরণ-রোগ-নাশক রুদ্রদেব ! সর্পবাত্বরাদি হিংত্রজন্ত ও অধো- 
গমনশীল রাক্ষসাদির হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা করুন। হে 


১৮৩ বেদের পরিচয় 


নীলকণ সহজ্পক্ষ জলশোষণকারী রুদ্রদেব ! আপনাকে নমস্কার। 
ধ-ত. যড়েশ্বর্যযশালী ভগবন্! আপনার হস্তস্থিত ভীষণ ধনুর্র্ধাণ 
পরিত্যাগ করিয়া আমার সম্মুখে সৌম্য মৃত্তিতে প্রকাশিত হউন। 
হে রুদ্রদেব! আপনার দিব্য-শান্ত-মু্তি ও সর্ববশক্রহনন- 
প্রগল্ভ ধহুর্বাণকে নমস্কার । হে রুর্রমূর্তে! আপনি আমার 
বৃদ্ধ পিতৃব্যাদিকে কিম্বা আবাল-বৃদ্ধ-তরুণ-যুবক বাক্ধবগণকে, 
মাতাপিতাকে, প্রিয়া ভাধ্যা বা তাহার গর্ভস্থিত সন্তানকে 
সপ্হার করিবেন না আপনি প্রসন্ন হউন 1” অনস্তুর সপ্রুদশ 
কণ্ডিকা ঠইে ত্রিচহ্বারিশৎ কপ্তিকা পর্যন্ত পাদ-অবসানহান 
যঙ্র; মন্থে রুজ্রদেবের নিমস্কারণম্কতি করিয়। স্থাবরজদনা্দি 
জগতের সর্বব বন্তে তাহার অবস্থান হেতু প্রত্যেক বস্তুর 
উদ্দেশে নমস্কার জ্ঞাপন করহঃ যজ্মান রুজ্রদেবের লহাটস্থ 
তৃতীয় নয়ন হইতে তেজারূপ অগ্নিকে আহবানদ্বারা অনিচয়ন 
যঙ্ছের অগ্রিস্থাপন করেন । এই যঞ্ছে যজমান বিশ্বকন্মা দেবতাকেও 
আহ্বান করেন । যথা--হে বিশ্বকন্মন,! পুর্ব পুর্ব দাজাগণ 
আপনাকে উঠ ৪ বিশেষ প্রকারে আহ্বনীয় ভানিয়া সমাক্‌ 
নমন্বীর করিয়াছেন ; আমিও অগ্য এই যজ্ঞশালাতে হবির্ধন 
বাকাদ্বারা আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি । আপনি সর্ধববাগিন্দ্রিয়ের 
আধিষ্ঠাতা, পর্ব-মানস-নিয়ন্তা ও বিশ্বনিম্মীণকার্য্যে সুকৌশল 
বলিয়া প্রসিদ্ধ ; স্তরাং এই যচ্ছে স্ুকল্যাণার্থে আহ্বান 
করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার আহ্বান শ্রাবণ করুন ।” 


শুরু যজুর্বেদের অধ্যায়-সার ১৮১ 
এইভাবে আহ্বানাদি কার্ধ্য সমাপনাস্ত্ে চতুর্ধ্বধ প্রকরণে যাচ্ছের 


পূর্ণাহুতিদ্বারা অপ্যায় সমাপ্ত । 
প্রত্যেক যজ্ঞই চতুাগে বিভক্ত হয়। প্রথম অধর দ্বারা 
«আশ্রবণ”, দ্বিতীয় মাশ্ীপ্র দ্বারা পপ্রত্যাশরাবণ”, তৃতীয়তঃ যিজন 


কর” অধবর্ষ দ্বারা এই প্রকার আদেশ ও হোতা ছারা চোদ । 

অথবা, প্রথম অধ্বর্ধ,া দ্বারা যন্ভুর জপ, শ্িতীয়ত; হোতী ছার 
খচা-পাঠ, 'তৃতীয়ত; এক্দী দ্বারা অপ্র্ঠিরথ-ভপ একং নি 
ভোম। এই হোমকেই "হুনীয় যজ্ঞ বলা হয় । সপ্ুদ্শ অধ্যায়ে 
চিতি-আরোহণাদির মন্ত্র বলিয়া অষ্টাদশ অধ্যায়ে জমান আজা- 
সংস্কারান্তে উদ্ম্তরীতে আজ্যগরতণপুর্বক পুরোডাশের উপব 
তের অবিরতা৷ ধাবা দ্বার! উনত্রিংশত কণ্তিকা পর্যন্ত বিচ্সাদ্ধারা 
হোম' যাজন করিয়া, সপ্তত্রিংশৎ কণ্ডিকা পর্যন্ত বাজ প্রসবীয়? 
অগ্নির হোম, পঞ্চাশৎ কণ্ডিকা পর্যাস্থ 'রাষ্ট্রভূত হোম গান্ধরর্ধাদির 
জন্য সম্পাদন এবং এঅগ্নিযোজন?, “অগ্রিবিমোধা ও উপস্থান' 
দ্বারা অগ্নিচয়ন-যজ্ঞ সমাণ্ত করেন। এই পধ্যন্ত অষ্টাদশ অধ্যায়। 
এই অধ্যায়ে ঘগ্মন্তোম-হোমে' সংখ্যার যৌগ-বিয়োগ ব্ষিয়ক 
মন্ত্রও দৃষ্ট হয়। 


কোকিলসৌত্রামণী যজ্ঞ 


একোনবিংশ অধ্যায় হইভে একবিংশ অধ্যায় পধান্ত 
তিন অধ্যায়ে হবিরজ্ঞ বা কোকিলসৌত্রামণী যজ্ বণিতি 


১৮২ বেদের পরিচয় | 


হইয়াছে। অগ্নিচয়নসমৃদ্ধিকামী বা পশুসম্পত্তি বৃদ্ধি প্রয় 

অথব' রাজা পুনঃ প্রাপ্তিকামী রাজ্যচ্যত নৃপতি এই সৌত্রামণি- 
যঙ্জানুষ্ঠান করেন। এই 1 এক দিবা শুরা সম্পাদনের 
নিখিন্ত সোমকিক্রয়কারী কুব্রাক্মণ কিংবা নপুংসকের নিকট হইতে 
অঙ্কুরিত ত্রীহি, উত্ণপুণ্চের পরিবর্তে অঙ্কুরিত যব, খে এবং দ্বাদশ 
বস্কুব নগ্রহুক ইত্যাদি ক্রয় করিয়া কোনও উপযুক্ত স্থানে রক্ষা 
করিতে হইবে। পুনঃ শুয়োজনানুযায়ী প্রাচীন বহিশালার 
দক্ষিণ দ্বারূদেশ দিয়া অগ্নিগৃহ্ে আনয়ন করত? তাহা উত্তম প্রকারে 
চর্ণ করিম! পুথক্‌ পৃথক রাখিতে হইবে । তণ্পরে দর্শপৌর্ণমাস- 
যঞ্জ-প্রকরণে ব্লিত বিধানানুসারে যথ।পরিমিত ব্রীতি € শ্তামাক 
হইতে ভূসীরহিত চাউল প্রস্তৃত করতঃ পুথক্‌ পুথক্‌ পাত্রে যথেষ্ট 
পরিমাণ জলে ব্রাম্না করিতে হইবে । এই পক্কান্পনের গরম মাড়ের 
সহিত পূর্ব রক্ষিত শঙ্যাি ুর্ণের মধ্ো অগ্্রিত যব ৪ খৈ-চুণের 
এক-তৃতীয়াংশের ছুইভাগ উহাতে মিশ্রিত এবং নগ্নহু-চুণেরি 
অর্ধভাগ পক্কান্নের সঠিত মিলিত ও ততমহ সোমরম মিলিত 
করিয়া যঙ্জশালার নৈধতিকোণে এক গন্ধ খনন করিয়া তন্মধ্যে 


পপি পি শ প্পীি,১০ ৯) তাপসী পিপি শিপীপ* তি শশী ১১১০১৩০০০৯১ ৯০ ও? । ০৯০ পা তাপ পপ সপ এ পপ 4 পপপিপিপি- পী ও কপিল আপস পপ পাশ শা তি সপ 


» নগ্নচ--সর্ষ্ের হাল) আমলা, হবিতকী, বহেড়ণ জুঠী। পুনর্ণবা, 
পিগ্ললী, এজপীগশী, বংশপজ্র, বৃহচ্ছতরা, ইন্জ বাকণা, ধনিয়া, যবঃ কালা- 
ভীরা, জরা, হবিদ্') অঙ্কুবিত যব ইত্যাদি সমান সমান তাগ একত্রে 
মিলিত হইলে, তাহাকে 'নগ্রহ* বলে। 


শকু বজুবেদের অধ্যায়সার ১৮৩ 
ভিন দিবস পর্যন্ত ব্ষা কবিতে হইবে সোদ-অশ্রিনাকুনারদিয়ত 
সরন্গতী-ইন্দের জনা এ বিশেষ ৩ দেব) রসের মলুব গ্রস্ত 
পকরণ বিংশ অপ্াায়ের বিশ কিক পর্যান বণিত হইয়াছে । 
কেবলমাহ বাঙ্গণরই উত্ত যভহানুষ্টানে ত ঘধিকার | 

সৌরামণী যন্ডের প্রাকন্ে আাদিত্োেছ্ি সম্পাদন করিয়া 
বেদীকরণ এবং রিপু-সংগ্রহ্ঠান্ছে উত্তরবেদীর উপর অগ্নিপ্রণয়ন 
কার্যা অনুর) এই যছ্ছে আাশ্বনদেবতার জন্য অজ, সরস্বতী 


দেবীর জন্বা যু এব ইন্দদেব্ভান জন্য গষ প্রত যোজন জন ভয়। 
ৃ .. 
কিন্ত কাতায়নঞকে ৪ আুঠিশাক্ানুলাবরে কলিকালে উক্ত খষভ 


নিষিদ্ধ হইয়া ত২পজিলন্ে ভাগের বান নিছি? টি | 


গ্ুণবতী ; তোমাকে টে রসযন্ত ৪ অমৃতর মধুর সোমের 
সহিত মিশ্রিত করিভোছ তুমি সোমভুলা। সুতরাং অশ্বিনী” 
কৃমারের নিমিত্ত, টি নিমন্ত এবং লব্বপ্রকাবে রক্ষাকারী 
ইন্দের জন্য শোগারূপে পাচিতা ৮৪৮৫ই বলিয়া সুরা প্রস্ততান্তে 
বায়দেধতার ও স্থর্যাকন্টার শদ্ধায় তাছহান করিয়া এবং মন্দার! 
শুদ্ধ করত; অধ্বযু তাহা 'সোমস্র-তাহে? ও পিয়ো গ্রহে গ্রহণ 
করেন। সোমস্ুরাগ্রহ ও পরোহত গ্রহণকালে অধ্বযুয পুনগীয় 
এ্টরূপ প্রার্থনা করেন_দহে সোমস্বরে । তোমার বিশুদ্ধ- 
প্রাবে দেবগণের বাঞ্চা পূর্ণ করিয়' ভাতাদের তৃপ্তবিধান, বীক্ষণ 
ও ক্ষত্িয়গণের তেজ-বল-বীধ্য ও তাহাদের সর্ব্বেক্দিয়ের পবিত্রতা 


১৮৪ বেদের পরিচয় 

ও ধঙ্তমানকে যথেইট অন্ন ৬ জল প্রদান কর। হে সুরে ও সোম? 
তোমর! উভয়ে ভিন্ন প্রকৃতিবিশি্ট বলিয়া তোমাদের বেদী ও 
হুতস্থান পুথকৃ পুথকূই প্রস্থৃত করিয়াছি । তে স্বরে তুমি 
বলবহী, আর হ সামা তুমি শান্ত; অতএব প্ার্থনা করি 
যে, তোমাদের একার সমাহশ হউক? ইভাঁদি প্র্ারে 
একোনবিম্শ অধ্যায়ের একাদশ করিকা পধাঙ্থ থাক্রমে আশ্বিন 
পত্য়াগহ, সরন্থতী-পয়োহাহ,। স্বরাহাহ, পন্গ্রহ। পয়বাহাত- 
গণ কীতিত হইয়াছে । পুনরায় স্রাপস্্রত-বিধি ও গহ-গ্রহণ 
বিধি একরাশ কণ্তিক্কা হইতে যটরিংশ কিকায় বধিত 


হপহ সপ্ুপ্রিশ তইহ5 চঠুশ্ত্বাবিংশ কপ্তিক পর্য্যন্ত পূর্ব সি 
দিক-পর্তি বঙ্ুধারী ইন্দ্রদেবকে উষাকালে পুর্রাকাশে উদিত 
হনয় ক্রমবদ্ধমান প্রকাশদ্বারা মধ্যাহ্ন সময়ে সমাক্‌ প্রদীপ হইয়া 


সপ 


তদীয় সহচর ত্য়স্্রিশ ছেবগণের সহায়তায় বুকে বধ করতঃ সর্বব 
দ্বাশ স্টদ্ঘাটন করিতে দর্শন করিয়া, এবং মন্জগণদ্ধারা সন্থাঃ_ 
প্রশংসিত শুর, জাঠরাগ্রকূপে শরীররক্ষক মন্দের প্রধান সম্পত্তি 
অগ্নিপদলতাকে আবলম্বন করতঃ জ্ঞানবান যজমান'-মন্ত্রে প্রচেতা- 
দ্বাবা গুত'ভণি প্রদানে যদ্তরাপ্ঠি সমদ্ধ, মধু আদিছ্ারা সংসিক্ত ও 
মুবর্ণাদেছারা কান্তিমান করিলে, যক্তমান বলেন-5 সৌম্যমৃত্ি- 
পিতৃগণ-পিলদতগণ-প্রপিতামহগণ | এই কুস্তীর ছিদ্র হইতে 
ক্ষরিত পবিত্র পাদি পান করিয়া! আমাকে পবিভ্র ও শতায়ু করুন 


শুরু বুর্বেদের অধ্যায়-সার ১৮৫ 


হে দেবানুগামিজন ! আমার মন, বুদ্ধি ও কর্মের সহিত আমাকে 
পবিত করুন । হে অগ্নে! হে জাতবেদ ! তোমরাও আমাকে 
সব্বপ্রাণীর নিবট পবিএ কর! হেদেব। হে অগ্নে। হামার 
দীপ্রিমান শুদ্ধ গুরুজ্যোতি; দ'রা আমাকে পবিত্র করিয়া আমার 
যজ্কার্ধয« পবিত্র করিয়। দা০। হে আগ্নে! তোসার প্রজ্জলিত 
দীপ্রির অভান্তনে গে ত্রয়ী বা পরবন্ম বিস্তৃত আছেন) হাহার 
প্রভাবে আমাকে পৰি কর। ফিনি কৃতঅকৃত সর্্দ।বষয়ের 
সবধজ্ এব" যিনি স্বয়ং, পবিত্র হইয়া অন্থাকেত পাবত্র করেন? 
আমাকে যিনি বায়ুক্সপে শুদ্ধ করবেন সেই প্র্মর্দেধতী অগ্ 
আমাকে পৃতময় করুন” এইভাবে যন্দেশ্বরকে আবাতল কারিরা 
৪৫-৪৬ মন্ত্রে ভাজাভ্তি গুদান, ৪৭ মন্ত্রে পয়োগ্রহ হোম করিয়া 
৪৮ মান্থ যজমান তদবশেষ ভক্ষণ করেন তিদনন্তর অজ্ঞনন্থু 
্রয়স্্িংশ সবতস-গাভী এবং তয়স্স্রিশ কড়া (ঘোটকী ) অথবা 
তদ্িনিময়ে মূল্য দান করিয়া যজমান ফট্শত তান্ষণ -হীজন 
করান। 
অঙ্গযাগ করিয়া বিংশ অধায়ের প্রথম তিন মন্ত্রে যজমীনা 

আসন্দী বা মধ্চোপরি বসাইয়া অভিষেক, এবং নবম মন্ত্র পথ্যন্ত 
অঙ্গস্পর্শ ও অঙক্ষন্যাস সমাপন করিলে, দশম মন্ত্রে কৃষ্ণাজিনে 
উপবেশন করিয়া যজমান একোনবিংশ অধ্যায়ের অশীতি কণ্তিকা 
হইতে অধ্যায় সমাপ্তি পধ্যন্ত ষোড়শ মন্ত্রে দ্াত্রিংশ বিসা-গ্রহ? 
গ্রহণ করেন । ততপর উদগাতা সাম-গানে বসা-গ্রহের স্তুতি করিয়া 


১৮৬ বেদের পরিচয় 
থাকেন। পুনরায় বিংশ অধ্যায়ের একাদশ কণ্ডিকায় তাহ 
হাঁম। দ্বাপশ কণকায় হবন? এবং ত্রয়োদশ কর্তিকা-মন্্রে জমান 
হুততশেষ ভক্ষণ করিলে ঢতুস্ত্রিশ কণ্ডিকা পর্যন্ত “িতশেষ-ভক্ষণ” 
সমাপ্ত হয়। বাকী সমস্্টা অগ্নিষ্টামবহ 1 বিংশ অধ্যায়ের 
১৩-১৬ কণ্টিকায় "অবৃথ সুরাকুষ্্ী” জলে নিমল্ছদ ; অবাভৃথ- 
দেন, বন্-গহণ, উতক্রমণ, আহবনীয়াপ্রির উপস্থান, সমিধা- 
৮1৪০ শন, আছিতোটি, মৈত্রাবরুণী পমস্থা, এন্্রবায়োধস-পশ্ 
২১০৭৭ 5 পিংশ অধায়ের অবশিষ্টাংশ হইতে একবিংশ অধ্যায় 


হৌত্রমৈত্রাবরুণ-প্রয়োগ | 
প্রেষ মন্্ে মৈত্রাবরণ খিক হোতা-নামক খন্িকৃকে 
যল্তে আশ্বেনাদি দেবতাগণকে আহ্বান করিতে বলিলে, 
শনুবাকা-মন্তে হোত ভাহাদিগকে আহ্বান করেন! ইহাকেহ 
“ভৌএমেতানরুণা-প্রয়োগ বলে। 


অশ্বমেধ যর 


দাবিণ অধায় হইতে পঞ্চবিংশ অপ্যায় পর্যন্ত অশ্বমেধ 
প্রকরণ এব য় বিংশ অধ্যায় হইতে উনব্রিংশ অধ্যায় পথ্য 
অশ্বমেধ-নেষ-মস্থ বর্মিত হইয়াছে । অস্বমেধ যজ্কজ কলিকালে 
নিবিদ্ধ। সর্কাকামনাপূর্ণেক্ছাকারী ক্ষত্রিয় নুপতিই এই যজ্ছের 
'ধিকারী ; চক্রবর্ভীও সম্পাদন করিতে পারেন । ইহা ভইতে 


শুরু যজুর্বেদের অধ্যায়-সার ১৮৭ 


সর্ববকামনা সিদ্ধ হয়! ফাল্গুনী শুর্রাষ্টমী তিথিতে অশ্বমেধ 
প্রকরণ আরন্ত কর! বিধেয়। 

শ্রশ্বমৈধ যজ্ে কোন কোন স্থানে যে বাহন; কোন কোন 
মঙ্চে অশ্লীল প্রকরণ দুষ্ট হয়, স্বামী-দয়ানন্দ মিশ্রাদি 
ইদানীস্তনকাচলর পণ্ডিতগণ তাহার ব্যাকরণসিদ্ধ আধ্যাত্মিক 
ব্যাখা করিয়৷ লোকচক্ষে অশ্লীল কোন প্রয়োগ বেদে নাই স্থাপন 
করিবার যত্ত করিয়াছেন । কিন্তু মহীধর'দি প্রাচীন মনীষিগণ 
তদ্রুপ করেন নাই । মহীধর-ভাব্যে সেই সকল মন্্ের সহজ 
যথাযথ অর্থই দুষ্ট হয়। “কবলমান্র ব্যাকরণসাহায্যে তিনি 
নবীন অর্থ করেন নাই । যদি এইরূপ আধ্যাত্মিক অর্থই করিতে 
হইবে, তাহা হইলে কেবল দাত্র অশ্বমেধ-যজ্ভের কয়েকটী মন্ত্রেরই 
এ প্রকার ভিন্নার্থ করিবার কানণ কি ? সমগ্র যজুবেদেরই প্রথম 
হইতে আস্ত্য পর্যন্ত আধ্যান্মিক বাখ্যাই হওয়া উচ্চিত ছিল। 
বন্তূতঃপক্ষে যজুর্বেদ কর্ম প্রধান শাস্ব__শষ্টির গাদিহইতেই জগতের 
যাবতীয় স্ব্টিগ্রকরণ-ভুত-ভবিষ্যত-বন্তমানকালের বিষয় ইহাতে 
লিপিবদ্ধ আছে। সত্য-জ্রেতা-দ্বাপরষুগের উদ্ধরেতা ঝত্বিগ্নণের 
পক্ষে যাহা সম্ভব ছিল) তাহা কলিহত জীবের পক্ষে সম্ভব 
নয় বলিয়াই কলিতে অশ্বালন্ত, গবালম্ব ইত্যাদি নিষিদ্ধ 
হইয়াছে । তহ্যতীভ মানবের স্ব স্ব চিত্ববুত্তি অনুসারে শ্লীলা- 
শ্লীল বিচার উপস্থিত হয়। বেদ নিরপেক্ষ সতোর কীর্তনকারী । 
জগতে অনেক কার্য সম্পাদিত অবশ্যই হইয়া! থাকে, অথচ লোক 
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সমাজে তাহা বলা হয় না এব; বলা হয় না বলিয়াই যে সেই 
সকল কার্যোর ভিন্নার্থ করিতে হইবে, ভাহাও যুন্তি ৪ বিচারসঙ্গত 
হয় না। মহিলার ব্যাধি দুরীকরণার্থে চিকঙসা কারুবিৎ যাহা 
অধ্যয়ন ও ফে ভাবে অন্প্রয়োগাি করেন) ভাঠা সাধারণের পক্ষে 
অশ্লীল বলিয়া নিষিদ্ধ হইলেও চিকিৎসা-শান্্ু পডিতে যাইয়া যদি 
কেহ বলেন যে এই সকল অশ্লীল প্রয়োগ মলা জগতে থাকা 
উচিত নয় এবং এই প্রকার বিচারান্রসারে যদি কেহ চিকিওসা- 
শানে ত্ীলোকের গ্ছপ্ু ব্যাধি « তাহার প্রতিকার প্রয়োগের 
ব্যাকরণ-সাহাম্যে শন্য কোন আধ্যাত্মিক অর্থ করেন, তবে তাহা 
হইতে ভ্রান্তি ও কুফলই উৎপন্ন হইবে। অশ্বমেধ প্রকরণের এ 
প্রকারের মন্থ সমৃতের মহখধরাপি পুর্বাচাষাগণ সত্রানুযায়ী যেরূপ 
অর্থ করিয়াছেন, তাহাই হ্রহণীয়। কম্মকাগু-প্রধান যজুবেদের 
অশ্বমেধ-্রকরণ ৪ জ্ঞান প্রধান টউপনিষদ্ভাগের মানমিক ও 
আধ্যাত্মিক শশ্বমেধ এক করা সঙ্গত নয়। অবশ্বা যাবতীয় কর্মাই 
মানসে অর্থবোধক হইয়া জ্ঞানার্থপর | কিন্তু তাহার অর্থ এই 
নয় যে, কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াও বিনিযোগকালে কেবল জ্বানার্থই 
করিতে হইবে | 

এক বর্ধ ও সপ্তবিংশ দিনে অশ্বমেধযজ্ঞ পূর্ণ হয়। উপনিষদে 
ইহার উপাপন। জ্ঞানার্থবোধক করিয়া বূপাস্তরে বণিত হইয়াছে । 
যথা--“উষা বা অশ্বস্য মেধস্থ শির) ূর্যযশ্চক্ষুবাত; প্রাণো 
ব্যানতমগ্নিবৈশ্বানরঃ সম্বৎসর আত্মা অশ্বশ্য মেংস্য স্চৌঃ পৃষটমন্তরিক্ষ- 
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মুদরং পুরী পাজস্যম্” ই্যাদি_-বৃহদারণ্যকত্রাহ্গণ ২1 অর্থাৎ 
উধাকালই যজ্জের যোগ্য অশ্ব, স্ষ্য তাহার নেত্র, বায়ু অশ্বের 
(উদ্যাকালের) প্রাণ, জঠরাগ্রি তাহার মুখব্যাদান, সম্বসর তাহার 
শরার বা জাত্মা। ড্াচলাক পুঠদেশ, অস্তরিক্ষ উদর, পৃথিবী 
পাদস্সানীয়, হত্যাদি। 


(খল 


'ইথেহা হইতে আরম করিয়া দর্শপৌর্ণমাস, পিতৃ, 
অগ্নিহোর, উপস্থান, অগ্রি্টোমীয় পশু, চাতুন্মাস্ত, অগ্রিষ্টোমযজ) 
বাজপেয়যদ্র, রাজসুরযজ্ঞ, অগ্রিচষন, সৌত্রীমণী ও অশ্বমেধ- 
সম্বন্ধী মন্থসমূহের খধি-দেকতা-ন্দ এবং অর্থজ্ঞানসহ বিনিয়োগ 
অধব,যদ্বারাই সম্পন্ন তইযা থাকে । উক্ত যজ্ঞকম্মাদি পঞ্চবিংশ 
অধ্যায় পর্ধ7ম্থ বমিত হইয়াছে | ষড়বিংশ অধ্যায় হইতে একোন- 
হারিংশ পধ্যন্ত অধায়ের মন্ত্সমৃহকে খিল কহে। যঙ্ছর 
বিশেষের, বিধানবিশেষের & কামনাবিশেষের অনুসারে ইহার 
বিনিয়োগ হইয়া থাকে । আদ্ত্যানীমানি যজুংষি ব্যাখ্যায়ন্তে 
ইতি বৃহদারণাক। এই অধ্যায়সমূহে প্রায়ই যজুঃ মন্ত্র 
ঝচা কম। 

“পুথিবী, অস্তরিক্ষ, ছ্যলোক ও জল--এই চতুঃস্থান। 
পৃথিবীর অন্তর্দেবতা আগ্ি, অন্তরিক্ষলোকের অন্তদেবতা বায়ু, 
হ্যলোকের অন্তর্দেবতা আদিত্য এবং জলের অস্তদেবতা বরুণ। 
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যগ্যপি আগ্নি সর্ধত্রই আছে, তথাপি পাথিব বস্ত্র আশ্রয় 
ব্যাতীত উহার স্থিতি সম্ভব নয়; অগ্নিসত্তা বিনাও পাধিব বস্তর 
অস্তিত্ব থাকে না। অস্তরীক্ষ ও বায়ুর সম্বন্ধও তদ্রপ। সুতরাং 
ইহারা আশ্রয়াশ্রয়ীভাবে বা উপকার্য্যোপকারিভাবে পরম্পর 
নিত্যসন্বন্ধযুক্ত। উক্ত অন্তর্দেবতাগণের ও স্থানচতুষ্টয়ের সহিত 
সর্ধব্তস্থায়ী পরব্রন্মের নিত্য সম্বন্ধ বর্তমান। “ইঙ্তারই স্ফুট 
জ্ঞান অর্থাৎ স্পষ্টরূপ নিঃসংশয় প্রাপ্তির প্রার্থনা করিতেছি-_ 
আমার মন ও বুদ্ধি এই প্রকারেই সেই পরব্রন্মের সহিত সন্বস্ধ- 
যুক্ত হউক” ইত্যাদি নন্ত্ব যেমন ষড়বিংশ অধ্যায়ের প্রথম 
কণ্তিকাতে হইলেও ইহার বিনিয়োগ হইয়া থাকে বাজপেয়- 
প্রকরণে। উক্ত মন্ত্রের তাগপধ্য এই যে, চতুংস্থানের দেবতা 
পরমাম্মার সা হইতেই স্ব সম লোক ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, 
আর তাহার সর্ধত্র সর্বব্যাপক বিষণুই বিরাজমান আছেন। এই 
স্থানচতুষ্টয়ের সারাংশ হইতে শরীরও ইন্দ্রিয় নিশ্মিত হয় বলিয়া 
সেই শরীরও পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত এবং পরমাত্মা তাহাতে অধিষ্ঠিত 
আছেন। 

এই প্রকারের যঙ্জুঃ সমূহের মধ্যে যড়বিংশ অধ্যায়ের 
প্রথম মনু হইতে দশম মন্ত্র পর্যযস্ত বান্গপেয় গ্রকরণেই বিনিয়োগ 
হয়; একাদশ মন্ত্র হইতে একোনবিংশ মন্ত্র পর্য্যন্ত পাঠে 
বিনিয়োগ । যথা--“হে যক্জমান | ধাতার এই্বধ্যে সমস্তই ধিকত 
হয়, যিনি তোমার প্রেমযুক্ত দিব্যজ্ঞানের দর্শনীয় পরমারাধ্য 
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বন্ধ, যিনি সদাপ্রসন্ন, সেই পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত পরমেশ্বরকে, গান্ী 
যেমন চারণক্ষেত্রে হাশ্বারবে বুসগণকে আহ্বান করে, তদ্রপ 
সামগানের এই আহ্বান স্ত্রতিমন্ত্রে আমিও এই যজ্ঞে আগমনের 
জন্য প্রার্থনা করিতেছি ।” 
বিংশ মন্ত্র হইতে চতুবিংশ মন্থ্ পর্যন্ত জোতিষ্টোমে চতুর 
তোমে বিনিয়োগ হয়; এবং পঞ্চবিংশ ও ষড়বিশ কণ্তিকাদছয় 
ক্রপার্দির প্রযাজ্য ! 
সশ্বিংশ অধ্যায়ের গ্রাথম হইতে দশম কণ্তিকা পধ্ান্ত সায়ং- 
প্রাতি১ অগ্নিহোত্র হোমের উপস্থান-মন্ত্র এবং প্রথম ষড় মন্ত্র অগ্নি 
চয়নে সমিধা-ভোমেও বিনিয়োগ হয়; একাদশ হইতে দ্বাবংশ 
কাগুকা পধান্ত অগ্রিচয়নে বায়ব্যপশুর প্রযাজ-মন্্ব ; তয়োবি'শ 
হইতে চতুস্ত্িংশ কণ্ডিকা পর্যান্ত বায়বাপশুর বপা-যাগ, পুরোৌডাশ- 
যাগ ও অঙ্গ-যাগ মন্তব; এবং পঞ্চত্রিংশ কাণ্তিকা হইতে অধ্যায় 
সমাপ্তি পর্যন্ত পাঠে বিনিয়োগ । যথা--“হে পরমাত্মন । এই 
দৃশ্যমান স্থাবরজঙ্গমাত্মক সম্পূর্ণ স্থির ঈশ্বর ও সর্ববদশী জানিয়া 
হষ্ধহীন গাতীসম নিংস্বার্থভাবে আপনাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম 
 করিতেছি। ব্রিজগতে আপনার সমান শক্তিশালী কেহ নাই, হয় 
নাই বা! হইবে না; আপনারই অন্কম্পায় আমি সম্পন্তিশালী 
হইয়া আপনাকে আহ্বান করিতেছি । হে ভগবন্‌। আপনারই 
প্রাসাদে আমরা মনুষ্ুজাতি ভূমিতে অম্নোৎপাদন করিতে সমর্থ 
হই-আপনারই বিক্রমে শক্রগণকে পরাজয় করিয়া সাধৃগণের 
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সকার করি এবং আপনারই প্রসাদে দিখিজয়ী হই। সুতরাং 
সম্পদে বিপদে আপনাকেই আহ্বান করি” ইত্যাদি । 

সম্পূর্ণ অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে সৌত্রামণ্যাস্তর্গত এন্পনড ও এন্দ্র- 
বায়োধস-পশ্ড মন্বন্ষীয় হৌত্রামৈত্রাবরুণ-প্রয়োগ । এই অধ্যায়ের 
সমস্ত মন্ত্ই সৌত্রামণিযদ্জ্ের যথাস্থানে প্রয়োগকালে প্রথম 
একাদশ মন্ত্র এীন্দ্র-হবিপ্রযান্জের প্রৈষ মন্ত্ব। যথা, মেত্রাবরূণ 
ধন্বিক ভোতা নামক খধ্দিককে বলেন_হে হোতা! পৃথিবীর 
নাভিস্বরূপ মধ্যভাগে চরু-পুরোডাশাদি অন্নের আধার এবং শ্বগের 
অবয়ববিশিষ এই যজ্বেদীতে সমিধকামনাকারী প্রদীপ্ত অগ্রিতে 
সমিধা প্রোক্ষেপপূর্বক মনুষ্যগণের পরাভবকারী শক্তিশালী এবং 
অজাভাগ প্রাপক ইন্দ্রদেবকে জন করুন।” তছুত্তরে হোতা 
ইন্দেবতাকে যচ্ছে আহ্বান করেন-_ ইত্যাদি । পুনরায় একাদশ 
কণ্ডিক৷ হইতে দ্বাবিশ ক্ডিকা পধ্যস্ত ইন্দ্সম্বন্ধী অনুযাজকের 
প্রৈষমন্ত্ ; ত্রযোবিংশ কণ্তিকার মন্বত্রয় ইন্দ্রসম্বন্ধী হবির সৃক্ত- 
বাক্যের প্রৈষমন্ত্র ; তৎপরের একাদশ কগ্ডিকা বয়োধস সম্বস্থী 
প্রযাজ প্রৈব-মন্ত ; ৩৫৪৫ পর্য্যন্ত বয়োধস সম্বন্ধী অমুযাজকের 
প্রৈষমন্ত্র এবং যড়উত্বারিংশ কণ্তিকার মন্তবত্রয় বয়োধস সন্বন্ধিয় 
পশুর শৃক্ত-বাক্যের প্রৈষমন্ত্র জানিতে হইবে । 

উষ্জব্রিংশ অধ্যায়ে অশ্বমেধ-প্রকরণে হোত্র-প্রয়োগ ২ ইহার 
মৈত্রাবরুণ-প্রয়োগ খখেদে আছে। খগ্েদের মন্ত্রে মৈত্রাবরুণ 
খহিক হোতাকে অশ্বমেধযজ্ঞে অগ্নি, সরস্বতী) পৌষ বা সুধ্য। 
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বৃহস্পতি, বৈশ্বদেব, ইন্দ্র, মরু, এন্দরাগ্নি, সবিতা, বরুণ প্রভৃতি 
দেবগণকে আহ্বান করিতে বললে, হোতা যজুবেদের এই 
অধ্যায়ের মন্ত্র গ্রয়োগে তাহাদিগকে যজ্জশালায় আহ্বান করেন | 
তন্মধ্যে প্রথম চতুবিংশ কণ্ডিকায় অশ্বস্তরতি, ২৫--৩৭ কণ্ডিকা 
পর্যন্ত জাতবেদ-দেবতার স্ততি ও তত্পর আয়ুধ-মন্ত্রপ্রকরণ। 

ত্রিশ অধায়ে জীবনুক্তির জন্য পুরুষমেধ যজ্ৰ এবং এক- 
ত্রিশ অধ্যায়ে পুরুষরূপ পরমাত্মার ফজন ৷ এই ছুই অধ্যায়ের মন্ত্র 
্রষ্টা ধধির নাম নারায়ণঝষি | চৈত্রের শুক্লা দশমীতে উক্ত যজ্ঞারস্ত 
করিয়া চল্লিশ দিনে সিদ্ধ হয় এবং ত্রাঙ্মণ-ক্ষত্রিয় উভয়েই এই 
যজ্ঞের অধিকারী । প্রধানতঃ অমৃতত্ব লাভপুর্ধক জীবনুক্তরূপে 
অধিষ্ঠানই ইহার ফল! ইহাতে ত্রয়োবিংশ দীক্ষা, দশ উপসদ 
ও পঞ্চ স্কৃতি আছে। একাদশ যুপে আন্ুতি প্রদানান্তে যজ্ঞ 
সমাপন করিয়া যজ্ঞকর্তা সংসার ত্যাগ পূর্বক বনগমন করেন। 
প্রথমে আহবৃণীয়াগ্সিতে তিনবার আজ্যাহুতি প্রদান কালে জমান 
। বলেন__-“হে জগতের প্রেরকদেব ! আমার এশ্বর্্যকামী তৃষ্টি- 
পথে তদুৃপায়ন্বরূপ যজ্ঞ প্রেরণ করুন। হে যজ্মেশ্বর! যজ্ঞ 
করিবার যোগ্যতা আমাকে দিউন। হে দিব্যস্বরূপ গন্ধর্বব ! 
জ্ঞানপ্রদানে আপনিই সমর্থ_আমার জ্ঞান শুদ্ধ করুন। হে 
বিদ্যাবধুর জীবনম্বরূপ ! আপনার স্ত্রতি করিবার যোগ্য ক্ষমতা 
আমার নাই-_আমার সামাম্য বাক্যেই আপনি গ্রসন্ন হউন। হে 
পরমাত্মন। আমার সর্ববপাপ দুর করিয়া যাহাতে আমার নিত্য 


১৩ 


১৯৪ বেদের পরিচয় 


কল্যাণ সাধিত হয়, তাহাই বিধান করুন। এমন বিচিত্র এশ্বর্্য- 
শালী, গ্রার্থীজনে এবশ্বিধ বিচিত্র সম্পত্তি বণ্টনকারী, মানবের 
শুভাশুভের দ্রষ্টা, হে সবিতৃমগ্ডলমধ্যস্থিত বিজ্ু-দেবতা ' আপনাকে 
আহ্বান করিতেছি ।” তৎপর পঞ্চম কণ্তিকা হইতে দ্বাবিংশ কণ্তিকা! 
পর্যন্ত মন্দ্ধারা অগ্রিষ্ঠাদি একাদশ স্স্তের নিয়ে ১৮৪ পুরুষকে 
সকারপূর্র্বক রক্ষা করিয়া, তন্মধো অগ্নির সমীপবর্তী অগ্নিষ্ট 
নামক প্রথম যূপে ৪৮, আর বাকী প্রতোক দশ যুপে একাদশ 
সংখ্যক স্থির করিয়। পুনরায় দ্বিতীয় যুপে ২৬ আহুঠি দেওয়া হয়। 
এই ১৮৪ পুরুষের মধ্যে পরমাত্মার শ্রীতার্থে ব্রাহ্মণ, কষত্রদেবের 
নিমিত্ত ক্ষত্রিয় মরুদগণের জন্য বৈশ্য, বৃহস্পতির জন্থা শূদ্র, তমের 
জন্ তম্কর, নারকের জন্য নষ্টাগ্সি বা শুর, পাপের নিমিত্ত নপু'সক) 
আক্রদেবের জন্তা খাদ হইতে লৌহবহিষ্করণকারী, কামের নিমিত 
ব্যভিচারী, অতিত্রুষ্টের নিমিত্ত ক্ষত্রিয়ার গর্ভে বৈশ্যের গুরসে 
জাত ব্যক্তি গ্রীতিপূর্ধক আন্ত হন। পুব্ববণিত ব্যক্তিগণ 
বাতীত দ্বাবি'শ কণ্তিকায় শষ্টবিকৃত পুরুষের লক্ষণ এইরূপ বলা 
হইয়াছে--অতিদীর্ঘ, অতিখর্ব, অতিস্ুল, অতিকৃশ, অতিশ্বেতব্, 
অতিকুষ্ণবর্ণ, অভ্যস্ত লোমশুন্য, অতিলোমশ প্রভৃতি ব্যক্তি যদি 
অব্রাহ্মণ ও অশূত্র অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও শূর্র ব্যতীত অন্য জাতির হয়, 

পুরুষমেধ বা নরমেধযজ্ঞের পর একক্রিংশ অধ্যায় পাঠে 
বিনিয়োগ হয়। সর্ববকামনাসিদ্ধি ও ত্রিলোক জয়ের নিমিত্ত 


শুক্ু যজুর্বেদের অধ্যায়-সার ১৯৫ 


দবাত্রিংশ অধ্যায়ে সর্বমেধযজ্ঞ। প্রথমে যজ্ঞ প্রারস্ত করিয়া 
সপ্তদিবসে মন্ত্রসমূহ আন্তোর্য্যাম-সংজ্ঞক সব্ব হোমে প্রযুক্ত হয়। 
সপ্প্রকারের সোমযাগের মধ্যে সপ্তম আপ্তো্যাম-হোমেই এই 
যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়-_অগ্নিষ্টোমাদির অনুযায়ী ইহার ব্যবহার নয়। 
এই যজ্রের প্রধান দেবতা ত্রহ্ম। যথা-_“যিনি অগ্নিদেবতা, যিনি 
আদিত্য, যিনি বায়ু, যিনি চন্দ্রমা, আর যিনি শুক্র, যিনি জল- 
দেবতা_-তাহারা সকলে এই প্রসিদ্ধ প্রজাপতিই এবং সেই 
প্রজাপতিই ব্রহ্ম ।” ত্রয়ন্ত্রিশ ও চতুস্ত্রিশ অধ্যায়ের খিল-মন্ত 
পাঠে বিনিয়োগ | ব্রযক্ত্রিশ অধ্যায়ের প্রথম একাদশ মন্ত্রকে 
“পুরোরুক” কহে । পুরোরুক-শবে ঝক-মন্থ গ্রহণ হয় । যথা 
“ঝাকৃহি পুরোরুক্‌” ইতি শ্রুতেঃ। পরন্ত কোন কোন স্থলবিশেষে 
যে 'গ্রহ' গ্রহণ করা হয়, সেই কু বা যজুর্মন্্ সেই দেবতার স্ত্তি- 
বোধক হইয়। যায় ; গ্রহ-গ্রহণে তাহাকেই পুরোরুক্‌ বলা হয়। 
পঞ্চত্রিশ অধ্যায়ে পিতৃমেধ্যজ্জের অনারাভ্য অধীত অধ্যায়ই 
চতুক্্রিশ অধ্যায় এবং পাঠ-প্রয়োগ সমাপ্ত করিয়া পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ে 
পিতৃমেধ যজ্ঞ । ইহাতে পুত্র-পৌত্রাদিদ্বারা মৃত ব্যক্তির সংস্কার 
হয়। মৃত পুরুষের যদি মৃত্ু-দিন স্মরণ না থাকে, তবে সর্ব 
বর্ষেই উক্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতে পারে। আর বর্ধ স্মরণ থাকিলে, 
বিষম বর্ধে (৩, ৫, ৭, ইত্যাদি) সম্পন্ন হয়। এক নক্ষত্র চিত্রাদিক 
অমাবস্থায়, গ্রীষ্ম, শরৎ ধাতু বা মাঘ মাসে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত 
হইয়া থাকে। পিতৃমেধযজ্ঞকারী ত্রাণ কুন্তেতে অস্থি সঞ্চয়ন 


১৯৬ বেদের পরিচয় 


করিয়৷ গ্রামের নিকাটস্থ বনে রক্ষা করিবেন এবং মৃত ব্যক্তির 
যত অমাত্য-পুত্রপৌত্র বন হইতে সেই কুস্ত আনয়ন করতঃ 
শয্যার উপর স্থাপন করিয়। ছত্রবস্ত্াদিদ্বারা আচ্ছাদনাস্তে 
বীণাবান্ক সংযোগে চামর ব্যজনসহ তিনবার প্রদক্ষিণ 
করিবেন। কাহারও মতে মৃত ব্যক্তির স্ত্রীও প্রদক্ষিণ 
করিবেন । মধ্যরাত্রের পর্ব পর্যন্ত ব্রাহ্ষণ-ভোজন করান 
অবধি ভর্জনাদি করিয়া প্রভাত হইবার পূর্বেই আবার 
অধ্বযু) সেই কুস্ত-ছত্রাদি গ্রামের বাহিরে লইয়া যাইবেন। 
পিতৃমেধ-যজ্ঞ এতরাত্রে আরস্ত করিতে হইবে যে, সূর্য্যোদয়ের 
পূর্ধ্বেই যাহাতে অধ্বযু' যজমানসহ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে 
পারেন। উক্ত যাবতীয় কর্ম্মই বৈদিক মন্ত্রসংযোগে অনুষ্ঠিত হয় । 
য্টত্রিশ অধ্যায়ে শান্তি-পাঠ এবং সপ্তত্রিংশ ও অষ্টাতরিংশ 
অধ্যায়ছঘয়ে প্রবর্গ বর্ণিত হইয়াছে । 'মহাবীর'-সম্ভরণ ও 
্রবর্গোচ্ছাদনদ্বারা দেবতার প্রচরণ বা হবনাদি অনুষ্ঠানের নাম 
'প্রবর্গ'_কক্মবিশেষ | মৃপাত্রবিশেষকে মহাবীর বলে। 
একোনচন্ধারিংশ অধ্যায়ে প্রায়শ্চিত্ত, অর্থাৎ বজ্ঞানুষ্ঠানকালে 
'মহাবীর' ভঙ্গ হইয়া গেলে এই অধ্যায়ের যজুঃদ্বারা৷ বিভিন্ন 
দেবতার উদ্দেশ্তে আহুতি প্রদান করত: সেই দোষ-মুক্ত হইবার 
বিধান নিবদ্ধ হইয়াছে । অনন্তর শেষ চত্বারিংশ অধ্যায়ে সর্ব 
কর্মের জ্ঞানে পরিসমাপ্তিরূপ ঈশোপনিষদে মুমুক্ষু শিল্কের প্রতি 
বন্মজ্রানোপদেশ দ্বারা শুরু যজুর্বেদ সমাপ্ত হইয়াছে। 


ঢপ্ণন্ন ভশ্াম্স 
পুরুষন্ূক্তের বন-ব্যাখ্য: 
অথ পুকরুষসহক্তম্‌ 
বঙ্গ-ভাষাভাষ্যোপেতিম্‌ 
(মাধ্যন্দিশীয়পাঠঃ ) 
জ্বীবাজসনেয়সংহিতায়া একত্রিংশোধ্যায়ঃ 
শ্রীবেদপুকুষায়নমঃ 
অনুবাকস্থত্রম্‌ 
সহঅনঈবযোড়শাস্ত্যঃ সন্ত তঃষট্‌ঘবত্বাবিংশতি ॥ 
কণ্ডিকা_-১, মন্ত্র১ 
জনুবাক--১ 


হরি-৪ মহনির্াগরষ€ মহন্ত মহযপাং 
মি ্ব্্্ান্ভিঠদশা | 


১৯৮ বেদের পরিচয় 


খষ্যাদি__(১) ও সহত্রনীর্ষেত্যন্থ নারায়ণখষিত, 
নিচ্যদা ্যমুষ্ট,প্ছন্দঃ, পুরুষে দেবভা, 
স্বতিকরণে বিনিয়োগ? 0১॥ 

বিধি--এই মোড়শ-মন্ত্সমধ্িত পুরুষমূক্ত পাঠান্ত্ে বেদ- 
বিধি-অনুসারে পরমায্মার স্তুতি পাঠ করিতে হইবে। “বঙ্গ 
হ্োত্ববৎ” স্তব করণীয় । বন-গমন কিন্বা গৃহবাস করিতে হইলে 
তদনুরূপ বিধি পালন করিতে হইবে । কাতায়নশুরের ২১শ 
অধ্যায়) ১ম খণ্ড, ১১শ সুর এবং ১১৭-১১৮ নুত্ দষ্ব্য ॥১। 

মন্ত্রার্থ__(পুরুষং) মবাক্ত মহদাদি হইতে বিলক্ষণ-চেতন 
পরমাত্মা_-“ুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ” ইতি শ্রুতে:। (সহশ্রশীধাট) 
তিনি অনন্ত-শিরঃসমঙ্গিত ; শ্রুতি-প্রসিদ্ধ সর্ববপ্রাণীদিগের সমষ্টি- 
রূপ ব্রহ্গাপ্তই তাহার বিরাট্মূর্তি। আবন্ধ্ত্ব প্রাণিবৃন্দের শিরঃ- 
সমূহ তাহার মস্তকান্ব্বন্তী বলিয়াই তিনি অনন্ত-শিরঃসমন্থিত ; 
( সহস্সাক্ষ; ) তিনি সহত-নেত্রযুক্ত অর্থাৎ সমগ্র জ্বানেক্দিয়সম্পন্ন; 
( সস্রপা্ড) সহন্স-চরণযুক্ত অর্থাৎ সর্ধ্ব কর্শেব্দিয়বিমপ্ডিত ; 
( স:) সেই পুরুষ ( ভূমিং ) সমগ্র ব্রহ্মা্ুকে বা পঞ্চভূতসমূহকে 
( সর্ববত: ) পূর্র্-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ-উদ্ধ-অধঃ সর্বদিকে (স্পৃত্বা) 
ব্যাপ্ত করিয়া ( দশাঙ্গুলন্‌) দশান্গুলপরিমিত দেশকে (অতি) 
অতিক্রমণ করত; ( অতিষ্ঠৎ ) স্থিতবান। 

দশাঙ্গুল ব্রন্মাণ্ডের উপলঙ্ষণ, অর্থাৎ ব্রহ্মাড ও তাহার 
বাহির পর্য্যন্ত সর্ধ্দিক ব্যাপ্ত করিয়া যিনি আছেন। অথবা, 
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নাভির উর্ধে দশ অদুলি পরিমিত স্থান অতিক্রমণ করিয়া হাদয়ে 
ধিনি অবস্থান করেন। যথা-সোহযং বছ্ছানময়ঃ প্রাণে 
হ্যন্তরজ্যোতিঃ” ইতি শ্রুতে;। বিদ্ঞানাস্থা সর্ববকন্মফল ভোগ 
করাইবার জন্য হৃদয়ে অবস্থান করেন | যথা. 

নব সুপর্ণা সযুজা সথায়। সমানং বুক্ষং পরিষন্বজাতে। 

ভয়োরন্যঃ পিগ্লং ্বাঘবন্ত্যনশ্ব্নস্যো হভিচাক শীতি ॥” 

_ইতি শ্বোতাশ্বতর 

এই ব্রহ্ষাগুপুর পূর্ণ ও পবিত্র করতঃ তাহাতে শয়ন করিয়া 
থাকেন বলিয়। তাহাকে “পুরুষ কহে__'ইমে বৈ লোকাঁ; পূরয়মে 
পুরুষো যোইয়ং পৰতে সোই্যাঃ পুরি শেতে তন্মাৎ পুরুষ? ইতি 
শ্রুতেঃ [ শতপথব্রাক্ষণ, ১৩শ কাণ্ড ষষ্ঠ প্রপাঠক, ২য় বর্গ, 
১ম মন্ত্র ]। 

শুরু যজুবেদের মাধ্যন্রিনীয়পাঠের ৩শ অধ্যায়ের পঞ্চম 
কণ্তিকার ব্রক্ষণে ত্রাক্গণম্ঠ হইতে আরম্ত করিয়া এ অধ্যায়ের 
সমাপ্তি পর্যন্ত পুরুষমেধরূপ পরমাত্মার অবয়ব বমিত হইয়াছে। 
তৎপর সেই অবয়বন্নগী পুরুষের স্ত্তি গীত হইয়াছে । ্রাহ্মণাদি 
কোন বস্তই এমন কোন অবস্থায় অবস্থান করিতে পারে না, 
যেখানে বা যাহাতে সেই পরম পুরুষ বর্তমান নহেন তিনি 
সমস্ত বস্তরতেই ব্যাপ্ত এবং সমগ্র জগতকে ধারণ করিয়া! আছেন। 
এই কারণে, সেই পুরুষদেবতার প্রনাদে অসম্ভব কামনাও সিদ্ধ 
হয়। একশত চৌরাশি পুরুষজাতির মধ্যে যজনকারীকেই 
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পুরুষদ্বেতা ভূলোকে প্রতিষ্টিত করেন।  সর্ববপ্রাণীর মধো 
পুরুষজাততির শ্রেষ্ঠতাও এই মন্ত্রে সম্পাদিত হইয়াছে ॥) 


সরলার্থ-_ন্বয়'রূপ-ভগবানের তদেকাত্বস্বরূপ দ্বিতীয় পুরু-- 
অবতার গর্ভোদকশায়ী-বিষুনামে অভিহিত হইয়া অনন্ত-শিরং- 
নয়ন-ঢরণ-বিশিই। ইনি হিরণ্যগঞ্রূপে সমগ্র-রঙ্গাণ্তকে 
সর্বতোভাবে ব্যাপ্ত করিয়া জীব-হৃদয়ে অধিষ্ঠিত প্রাদেশমাত্র 
অন্নর্ধ্যামিপুরুষকেও অতিক্রম করতঃ ব্রহ্মাণ্ডের অন্থর্যযামী 
পুরুমরূপে বিরাজমান 1১ 


বিরৃতি_ব্যটটি ও সমিভেদে চেতন ছিবিধ | ব্যিচৈতম্য 
সমগ্টিটচতন্যেরই অংশমাত্র | ন্থজ্জগতের যাবতীয় জীবগণই 
ব্যট্রিচেতন এবং তাহাদের বিধাতাপুরুষ বিরাট্রূপকেই সমষ্টি- 
চেতন বলা হইয়াছে । আমাদের অতীত-অনাগত-ভেদ অসংখ্য, 
আমাদের মস্তকাদি অবয়বও অসংখ্য । আমাদের সমষ্টি লইয়াই 
বিরাট্পুরুষ। এই কারণে পুরুষের অনন্ত শিরঃ-নেত্র-চরণ 
বর্ণনা হইয়াছে | পূর্ধাদি দশদিক বিধাতার দশ অস্কুলী 
সদৃশ ; মেহোতু অঙ্গুলীদ্বারাই উদ্ধাদিকে শূশ্যকে কল্পনা করা হয়। 
অন্নলীনির্দিষ্ট :্ণদিকাদি কি পদার্থ তাহা বদ্ধজীবকূলের 
ধারণাহীত বলিয়া বুদ্ধির কল্পনা বলা হইল। বস্ততঃ অঠিস্তা- 
শক্তিমান ভগবান্‌ স্বীয় শক্তিপ্রভাবে বিরাট্রূপে সমগ্র চেতনা- 
চেতন জগত ঠাহাতে ব্যাপ্ত করিয়া এবং সমর বস্তুতে স্বয়ং ব্যাপ্ত 
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হইয়াও স্ব-স্বরূপে নিত্য বিরাজমান । সমস্ত তাহাতে এবং তিনি 
সমস্ত বস্তুতে বর্তমান থাকিলেও সমস্ত বস্ত্র হইতে তিনি স্বতন্ত্র 
যে অঘটন-ঘটন-পটিয়সী শক্তিদ্বারা সেই পুরুষ এইভাবে প্রকাশ- 
মান, তাহাকেই মীঁয়া বলে। ইহা! মানব-বুদ্ধির অতীত বলিয়া 
কল্পনা বলা হইল। এই কল্পনাই দশান্ুল নামে কথিতা। 
এই অর্থে, দশাঙ্গুলদ্বার! মূল অজ্জান ব' মায়া বুঝাইয়াছে : বিরাট 
আত্মা এই মায়াকে অতিক্রম করিয়া, অর্থা স্বরূপবিভ্রান্ত স্থল 
সৃক্মদেহে অহংবুদ্ধিসম্পন্ন বদ্ধজীবকুলের ন্যায় মায়াধীন না হইয়া 
মায়াকেই স্বীয় অধীনে রাখিয়৷ মায়াধীশ বা মহেশ্বররূপে বিরাজ- 
মান। সায়ণাচার্যয দশাঙগুলকে উপলক্ষ করিয়া সমগ্র-বহ্াগ্তকেই 
অর্থ নির্দেশ করিয়াছেন,--অর্থাৎ সেই পুরুষ ব্রন্মাণ্ডের বাহিরেও 
আছেন। অথবা, দশান্গুল হইতে পরিমাণের অর্থও হয়। 
যেমন, সকল পরিমাণ দশ আঙ্গুল হইতে কল্পিত হইয়াছে । 
অর্থ এই যে, তিনি পরিমিতস্থান ব্রহ্মাগ্তকে অতিক্রম করিয়া 
এক অথণ্ড শ্বরূপে অবস্থান করেন। সর্বভাবেই ব্রহ্মাগ্ডকে 
ব্যাপ্ত করত; তছহির্দেশেও ব্যাপ্ত আছেন ; অথবা, যাহার দশ 
আঙ্গুল আছে, তাহাকে ব্যাপ্ত করিয়া স্থিতিবান্। দশানুলশব্দে 
হস্ত-পদও নির্দেশ করে, অর্থাৎ বিধাতা আমাদের হস্ত-পদেরও 
বাহিরে ব্যাপ্ত । তাতপর্য্য এই যে তিনি আমাদের হস্ত ও 
চরণাতিরিক্ত অবস্থায় ব্যাপ্ত থাকা বিধায় হস্তের দ্বারা অর্চনা এবং 
পদদ্বারা তীর্থগমনরপ ক্রিয়ার দ্বারাও তাহাকে ধারণা করা যায় 
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না। অথবা, তিনি এই পরিমাণ অতিক্রন করতঃ অবস্থিত । 
যত ব্রহ্গাও আাছে, তাহা সমস্তই তাহার বাহাদ্ছে ৷ কেবল তাহাই 
নহে, পকল্টু ব্রহ্মীপ্ুব্যাগী পরিমাণ অতিক্রম করিয়া ত্রহ্মাণ্ডের 
অন্তবহিঃ তিনি ব্যাপ্ত আছেন ॥১॥ 


তথ্য-__“সহত্রশীবণঃ-শব্দ দ্বারা সহত্র-সংখ্যা বুঝিতে হইবে 
না__বছুত্বের নির্দেশক মাত্র জানিতে হইবে। এতদ্দারা যদি 
সেই বিবাট্পুরুষের “সহত্র" মস্তকই উদ্দেশ্য থাকিত, তাহা হইলে 
পরবতী সহত্রাক্ষট সিহত্পাহ দ্বারা পুরুষকে কাণা ও খঞ্জ প্রমাণ 
করা হয়। কারণ ফাহার এক সহজ মস্তক, তাহার ছুই সহ 
নয়ন ও ছুই সহন্স চরণ হওয়া উচিত। সুতরাং এই মন্ত্র সহস্র 
আনন অনন্ভাথেই ব্যবহত হইয়াছে । 

“অত্যতিষ্ঠ্দশাহুলম্”_নাভিউদ্ধিং হদরপধ্যান্তং দশা- 
হ্ুলম্) ততঃ, হৃদয়াকাশে পাব্রহ্গ পরমাত্মা নারায়ণাক্ষ* 
অভিষ্ঠৎ । পদ হইতে কটিদেশ পর্যন্ত স্থানকে “ভুমি” কডিদেশ 
হইতে নাভি পর্য্যন্ত জল? এবং নাভি হইতে হৃদয় পধ্য্ত 
স্থানকে তেন: বলে। তদৃর্ধেই জীবাত্মাকে অতিক্রম করিয়া 
পরমা্মপুরুষের অবস্থান । 

ভূঃ) ভূবন স্ব মহঠ জন, তপঃ ও সত্য- এই সপ্ত উদ্ধলোক; 
তল, অভল, বিতল, নিতল, তলাতল, মহাতল ও ্ুতল-_এই 
সপ্ত পাতাল। উত্ত চতুর্দশ ভুবন একত্রে এক ত্রন্মাণ্ড; এই 
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প্রকার অনন্য ত্রঙ্গীণ্ড ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবে বিরজার 
জলে ভাসমান । এই যাবতীয় ব্রহ্মা্ই এখানে 'ভূমি-শব্ধে 
নির্দিষ্ট হইয়াছে | ব্যোম-জগৎ (ভূমি) অতিক্রম করিলে 
“বিরজী” নামে এক অথ জলরাশি । এই বিরজার জলে 
ব্রিগুণাত্বিকা মায়াশক্তির স্ব্ব-রজঃতমোগ্ুণ সাম্যাবস্থা লাভ 
করিয়াছে। তদুদ্ধে তেজোনয় ব্রদ্দলোক' নিবিবশেষ-মুক্তিকামি- 
গণের আকাঙ্ঘিত এবং ভক্তগণের নিকট খপুষ্পসদৃশ চিরধিকত 
শৃন্যধাম। এই নির্ক্িশেষ ব্রহ্মলোক বা কেবলমাত্র চেতন বা! 
চিল্লীলাবিহীন তেজোধাম অতিক্রন করিলেই ধর্মার্কাম-মোক্ষ- 
তুর্বর্গধিককারকারী পরমমুক্তকুলের চিরপ্রার্থ ণীয় নিত্যারাধ্য 
পরাতপরপুরুষ সমগ্র-এশ্বর্যা-বীর্ধ্য-যশঃ-শ্রী-জ্ঞান-বৈরাগ্য-সমস্থিত 
ভগবান্‌ শ্রীহরির পরব্যোমান্তর্গত বৈকুগ-গোলোকাদি নিত্য- 
চিন্মযধাম বিরাজিত। বৈকুগ্টপতি ভগবান্‌ শ্রীহরির হৃদয়ে 
সৃষ্টির ইচ্ছা উদিতা হইলে তিনি কারণ-বারিতে সম্রী শায়িত 
থাকিয়া ঈক্ষণপ্রভাবে সহত্শীষী-সহত্র-নয়ন-চরণ-সংযুক্ত ভূমা- 
পুরুষরূপে গর্ভবারিতে উদ্তি হইয়া রুদ্র-দেহে তীয় বহিরঙ্গ। 
প্রকৃতি মায়াকে আলিঙ্গন করতঃ ব্রহ্মাণ্ড সজন করেন। 


সভূমিং সর্ববভম্পৃত্বা"__গীতায়ও এরূপ বগিত আছে, যথা 


'সর্ববতঃ পাণিপীদস্তৎ সর্ববভো ইক্ষিরোমুখম্‌।' 
€সর্ববতঃ শ্রঃতিমল্লোকে সর্ববমা বৃভ্য ভিষ্ঠতি ॥ 


২০৪ বেদের পরিচয় 


কিরণসমূহ যেই প্রকারে স্্যযকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়, 
সেইরূপ ভগবান্‌ পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীক্ের গ্রভাব- 
স্বরূপ ব্রহ্মতব ( বিরাট্পুরুষ ) বৃহত্বের সীমা লাভ করিয়াছেন । 
্রহ্মাদি হইতে পিীলিকা পর্যন্ত জীবের অবস্থান-স্বরূপ সেই 
বিরাট্মূত্তি সর্ধর আনস্ত পাণিপাদ ও অনন্ঠ চক্ষু-শির -মুখ-কর্ণ 
ইত্যাদি সংযুক্তরূপে সকলকেই আরত করিয়া স্ব-্বরূপে বিরাজ- 
মান। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবন্তী-পাকুর টীকা করিয়াছেন--সব্বত এব 
পাণয়; পাদাশ্চ যস্য তত, ত্রন্মাদি-পিগীলিকান্তানাং পাণিপাদ- 
বৃন্দৈ: সব্বত্রদৃষ্টেরেব তত্ব্রদ্ষেবাসংখ্যপাণিপাদৈষু ক্তমিত্যর্ঘঃ 
“পুরুষ? নিতাধামে ভগবানের তিনটা রূপ-_ প্রথম 

মহত্তব্বের অ্রষ্টা কারণাক্ষিশায়ী মহাবিষ্ণ ; দ্বিতীয় গর্ভোদশাফী 
সমষ্টি-ব্হ্মাগ্ুগত পুরুষ ; তৃতীয় হ্ীনোদশাযী বাষ্টি-্রঙ্গাগুগত 
পুরুষ, যিনি প্রতি জীবের অন্ত্যামী ঈশ্বর ও পরমাত্মা। যথা, 
স্বা্ৃত-তন্্চন--বিষ্টোন্ব পুরুযাখ্যাণি ত্রীণি রূপাণি বিছুঃ। 
অথ তেষু একম্‌ (আছম্) তু মহতঃ ( মহব্তস্য ) শর্ট 
€ পকৃত্যন্তর্্যামী ), দ্বিভীয়ন্ত অখগুসংস্থিতং (ক্রহ্ষাগ্রান্ত্যামী ), 
ভৃতীয়ং সর্বতস্থং ( জীবান্তর্য্যামী )। তানি রূপাণি জ্ঞাত 
বিমুচার্তে'( মায়াবঙ্নাত বিজে্স যুক্তো ভবতি )। 

শ্রীরূপ-গোন্বামী বলেন__ 

পরজেশীংশরূপো। ষঃ প্রধানগুণকাশিব। 

তদীক্ষাদিকৃতির্নানাবভারঃ পুরুষ স্মাতত: ॥ 


পুরুষসুজ্ের বন-ব্যাখ্যা ২৫ 
অর্থাৎ পরমেশ্বরের যে অংশ প্রধান-গুণসংস্পৃষ্ট ব্যক্তির হ্যায় 
প্রকৃতি ও মহত্তত্বাদির ঈক্ষণ-কর্তা, যিনি নানাবিধ অবতারের 
আবিষ্র্তা, শাস্ত্র তাহাকেই 'পুরুষণ-নামে অভিহিত করিয়াছেন। 
রহ্ষাগান্ত্য্যামী দ্বিতীয়-পুরুষ গর্ভোদশায়ী বিষুই সহত্রশীর্ষা- 
সহস্্-নয়ন-চরণ-সংযুক্ত। তাহার নাভিপদ্মের মৃণালী লোক- 
্রষ্টাী বিধাতার স্ৃতিকাধাম ও লোকসমূহের বিশ্রাম-স্থান। 
ইনি সমষ্টিরপে সমগ্র্রহ্ষা্ু-ব্যাপিয়া থাঁকিলেও ব্রন্মাণ্ডের 
অন্তভূক্ত নহেন। তিনি সর্ব-জগতে আছেন এবং সর্বব-জগৎ 
তাহাতে অবস্থিত; আবার তিনি জগতে নাই, জগতও তাহাতে 
নাই। ইহা এক অমিন্ত্যনীয় ব্যাপার । এই গভ্ভোদশায়ী (বধু 
হিলগ্যগর্ত, অন্তর্ধ্যামী ও জগতের কারণ। তাহারই অংশকে 
বিরাট কল্পনা করা হইয়াছে। ধাহার অংশের অঅ তাহার 
অংশ__ক্ষীরোদশায়ী ; ধাহার কলা পৃর্থীধারী অনন্ত । 
দেশ-কাল-পাত্রভেদে খগ্ডিত মায়ারাজ্যে খওক্রিয়ার 
নিমিত্ত বা উপাদানাংশে ভগবানের যে কাধ্য দেখা যায়, 
তাহার কারণরূপ মহাবিষু স্বয়ং-ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ। এই 
“অংশকে অবতার বল! হয়_-্শ্রীকষ্চই সব্ধবাবতারের মূল- 
কারণরূপে অবতারী। সাধারণতঃ স্থুল/্িতে পণ্ু-অন্ধ- 
স্যায়াবলম্বনে জড়া-প্রকৃতিকে উপাদান ও “ভোক্তা” এবং 
ত্রিগ্ুণতাড়িত জীব-পুরুষকে 'নিমিত্ত'-কারণ বলা হয়। কিন্ত 
বস্ততপক্ষে প্রকৃতি জগতের “উপাদান-) বা নিমিত্ত কারণ নহে। 


২০৬ বেদের পরিচয় 
বাহার ঈক্ষণ-শক্তিপ্রভাবে প্রকৃতি জগতের উপাদান” বলিয়া 
পরিচিত, মায়া জগতের 'নিমিন্-কন্ী বলিয়া খ্যাত, এই উভয় 
শক্তিই সব্বকারণকারণ শ্রীভগবৎকর্তৃক প্রদত্তা। যড় বিকার- 
বিহীন এই পুরুষ প্রকৃতি ও মহদাদির ঈক্ষণ-কর্তা এবং তিনি 
তত: স্বীয় স্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়াই বন্থবিধ অংশে নিখিল- 
প্রাণীর বিস্টার-কর্বা | তিনি শুদ্ধ অর্থাৎ মায়া-সঙ্গ-রহিত হইয়াও 
উদ্ধের অর্থাৎ নায়া-সঙ্গীর স্থায় প্রতিভাত । তিনি নিত্য- 
চিগনয় অধায় পুরুষ । এই কারণে সে পুরুষ ব্রিগুণাস্টিকা , 
মায়ার পরশ্না সমপূণনধপে ব্যাপ্ত করিয়া থাকিয়াও তত্বহির্দ্দশ 
অর্থাৎ মায়াৰ পরপারে চির বর্তমান ॥ ১॥ 


কণ্ডিকা-_২) মন্ত্র--১ 
৬১০ 
উ্ান্মোখানোমদোভিরাধতি ২ 


ধধ্যাি--() ও পুরুষ-ইত্যন্ত নারায়ণ বি: মিচ্যদার্বী 
জগতীছন্দঃ পুরুষে! দেবতা, বিধুঃপুজ্ধনে বিনিয়োগ: ॥২। 

মন্তরার্থ-(ইদং) এই যে বর্তমান জগৎ, (যত) যে (ভূতম্‌) 
অতীত জগত, (ঢ) ও (যং) যে (ভাব্যম) ভবিযা-জগত্ তাহা 


পুরুষসুক্তের বন-ব্যাধ্যা ২০৭ 


(সর্বম্ট সমন্তই (পুরুষঃ) সেই পুরুষ । অর্থাৎ যেমন এই 
বর্তমান কল্পে প্রাণিগণের দেহ ও দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড বিরাট্পুরুষেরই 
বাহ্য অবয়বন্বরূপ, তদ্রুপ অতীত ও ভবিষা কল্েরও জ্ঞানিতে 
হইবে । (উত) আর (যৎ) যাহা (আন্ন) প্রাণিগণের ভাগ্যফলে 
অথবা প্রকৃতিজাত অন্নদ্ধারা বদ্ধমান বস্তু মথবা অননব্ূপ ফলের 
নিমিত্ত হইতে ( অতিরোহতি ) স্বীয় কারণ-অবস্থাকে অতিক্রমণ 
করিয়া জগদাবস্থা প্রাপ্ত ; অথবা, যে অন্ন হইতে প্রাণিগণ জন্ম- 
মৃত্যুতে সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ হইয়া যাঁর, তাহ! হইতে অযৃতত্ব বা 
স্বীয় নিত্যন্বরূপোপলব্ধিরূপা মুক্তি দিতে কেবলমাত্র সেই পরব্রহ্ম 
ভগবান্ইই সমর্থ । তাৎপর্য এই ফে, প্রাণিগণ স্বীয় কর্ম-ফল 
ভোগ করিবার জন্য স্বরূপ বিভ্ান্ধ ও স্ুল-সৃঙ্্ম দেহে আবদ্ধ 
হইয়া এই জড়প্রপঞ্চে আসিয়া থাকে । প্রশ্ন হইতে পারে যে, 
যাহারা পুরুষ, তাহারা! পরিণামীও তো হইতে পারে? ততুত্তরে 
বলিতেছেন--( অমৃতত্বস্য ) মরণ-ধন্ম-রহিত মুক্তির (উশান:) 
ঈশ্বরই অধিপতি । ব্রহ্মা হইতে কীট পধ্যন্ত সর্ধবপ্রাণীর 
অধিপতি বা নিয়ন্তা (গুরুষঃ) পুরুষ (এব)-ই। অর্থাত তিনিই 
প্রাণিগণকে অমরত্ব প্রদান করেন- তাহাদিগকে দেবতা বা অমর 
করেন। চির-আত্মবিস্মৃতি হইতে ত্রাণ করিয়। অমৃতত্ব দিবার জন্যই 
তাহাদের কম্মফল ভোগের দ্বার। কন্মনাশ যাহাতে হয় তজ্জম্য তিনি 
বয়ংস্বীয় কারণরূপ অতিক্রম করিয়া কার্ধযরূপ তাহার বিরাষ্মুদ্ধির 
বাহাদেহের প্রকাশরূপে পরিরৃশ্মান জগত্রপ ধারণ করেন ॥২। 


২০৮ বেদের পরিচয় 


সরলার্থ__অতীত, বর্তমান, ভবিষবা-কাল এবং সেই 
কালান্ত্গত প্রতি কল্পে যত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছিল, হইয়াছে 
বা হইবে, তশুসমুদায় সেই পুরুষেরই প্রকাশ । ইহ জগতে 
অন্নের দ্বারা বদ্ধমান সমশ্র জড়-সন্তা অনিতা € পরিবর্থনশীল ! 
এই জড়-সন্্ার অতীত এবং তদবসানে৪ চিরধিগ্যমান আছে 
: অনাদি-অনস্ত-বদ্ধনশীল অমুতের ভাগ্তার। সেই পরম পুরুষ 
স্য়ংই এই আমৃতত্বের চির অধীশ্বর ॥২। 

বিরৃতি__ভগবান্‌ যদি স্বয়ং এই প্রকারে অচিন্ত্যশক্তি- 
প্রভাবে তদীয় বাহাদেহের প্রকাশম্বরূপ জগদাবস্থা গ্রহণ না 
করিতেন) তাহা হইলে এই বিশ্ব কাহারও পক্ষে স্বগতুল্য এবং 
কাহারও পক্ষে নরকন্বরূপ হইয়া পণ্ডিত। কিন্তু একই বস্থতে 
স্থগ্-নরকহরূপ বিরুদ্ধ-ধন্মের প্রকাশ অসম্ভব । অনীশ্বরবাদী 
বঞ্সিবেন যে, ইহা প্রকৃতির স্বভাব মাত্র । পরস্থ আস্তিক্যবা্দি- 
গণ বলিবেন, যাহাকে নাস্তিক প্রকৃতির লোক স্বভাব বলিয়া 
নির্দেশ করেন তাহাই আস্িকগণের নিকট ইশ্বরের অচিন্ত্যা 
শক্তি বলিয়া পরিগণিত হয় । এতদ্‌ সম্বদ্ধে খথেদের ৮ম মণ্ডল, 
৪র্থ অন্থবাকের ১৭শ বর্গ ভ্রষটব্য ॥২| 


পুরুবসূক্তের বন-ব্যাখ্যা ২০৯ 
কণ্তিকা--৩১ মন্ত্র_-১ 


তাবনন্ হিযাতোস্ধায়ীণ্চ পুরুষ | 
| য়ায় 


খষ্যাদি-_(১) ও এতাবানিত্যন্ত নারায়ণধবিঃ, নিচ্য- 
_. দ্বাবনুষ্ট,প ছন্দ; পুরুষে। দেবতা, বিষুঃপুজনে বিনিয়োগ্ীঃ1৩। 

মন্ত্রার্থ__অতীত, অনাগত ও বর্তমানকালের সহিত সম্বন্ধ- 
যুক্ত যত জগত আছে, (এতাবান্) উহা! সমস্তই (অস্থয) এই পুরুষের 
(মহিমা) সামর্বিশেষ বিভৃতিমাত্র ; বস্তুতঃ তাহার ম্বরূপ বা 
শরীর নহে । (5) আর (পুরুষঃ) পরম পুরুষ তো (অতঃ) এই 
যাবতীয় মহিমামণ্ডিত ব্রহ্মাণ্ড হইতে (জ্যায়ান্) অতিশয় অধিক বা 
. ম্বতত্ত্র। (বিশ্বা) সমগ্র (ভূতানি ) সর্বকালে অবস্থিত জন্ম- 

মৃত্যু-গ্রহণযোগ্য প্রাণিসমূহ ( অস্থয ) এই পুরুষের (পাদ ) এক- 
' চতুর্থাংশ মাত্র। ( অন্য ) এই পরমাত্বার অবশিষ্ট (ত্রিপাৎ) 
ত্রিপাদ্ধিভূতি (অমৃতং) অবিনাশী (দিবি) প্রকাশাত্মক স্ব-স্বরূপে 
বিরাজমান । “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ত্রহ্ম”__এই তৈত্বিরীয় যজুর্ম্ 
হইতে যগ্ভপি অঘয়জ্ঞানতত্ব ব্রদ্মের কোন সীমা নিরূপণ করা যায় 
না, তথাপি তুলনামূলে ঠাহা হইতে এই পরিদৃশ্ঠমান জগতের 


১৪ 


২১০ বেদের পরিচয় 
অতি ক্ষুত্রহ নির্দেশ করিবার জন্াই পাদরূপে নিক্ধীগি। 
হইয়াছেন ॥৩| 

সরলার্থ--পরম পুরুষ অনন্ত বিভতি সমাধুক্ত। নশ্বর 
ধ্মসম্পন্ন এই বিশাল বিশ্ব কাহার অসীম বিভুতিব এক 
চতর্থাশ মাত্র কল্পনা করা হইয়াছে । তাহার অপর তিন-চর্থা এ 
বিভৃতি অৃতম্থরূপ ও নিত্য এব মায়াতীত দিবা চিপ্ময় পরব্যোম 
ধামে চিরশোভাযুক্ত ! আবার সেই অবিচিন্ত্া এশ্বম্যবিএাহ 
ভগবান স্বয়ং এতত সমস্থ বিকৃতি অপেক্ষা মহান্‌ এবং স্থৃতন্ত্র 1৩1 


বিরতি সঞ্চণ ও নিচ ণভেদে বক্ষ ছিবিধ এবং চতৃষ্পাদ- 
বিশ তম্মধো এক পাদে সগ্ুপ-ত্রহ্ম বা তদীয় বহিরঙ্গা-শকি- 
সমাশ্রিষ্ঠ জ্রগদাবস্থা প্রাপ্ত বর্ষা বা বিরাটুপ্রুষ । অবশিই্ট ভিপাদে 
নিঞুপ-ব্রহ্ধ, অরাৎ ত্রিগ্টণাম্সিকা মায়াব আভীত তদীয় অধীশ্বব 
যোগমায়াআলিঙ্গিত-তন্ু সর্ববখণাধার  সচ্চিদানন্দবিগ্রহ 
শ্রীভগবানকে লক্ষ্য করিয়াছে । এহেন নিগুণ ব্রহ্ম আবার 
কৃটন্থ ৪ কারণ-শরীরন্ডেদে ছুই গ্রকার। ত্বাহার শরীর 
যখন কার্দ্যকারণান্মক না হইয়া নির্বিকার, তখন ঠাহাকে 
কৃটস্থ কতে; আর, যখন দায়াশক্রির সাহায্যে ঞগড়ৎপত্তির 
নিমি তদভিল্রূপে প্রতিযমান হন, তখন তাহাকে কারণ- 
স্বরূপ বলা হৃয়| ঘটের উপাদান-কারণ যেমন মৃত্তিকা, 
তন্রপ জগত শৃষ্টির উপাদান-কারণ সেই অচিস্ত্য শক্তিমান্‌ 


পুরুবসূক্ের বন-ব্যাধ্যা ২১১ 
পুরুষের মায়াশক্তি ; এবং ঘটের নিমিত্ব-কারণ যেমন কুস্তকার, 
সেই প্রকার শক্তিমান্‌ পুরুষ ন্বয়ংই জগতের নিমিত্ব-কারণ। 
এই উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ ভিন্ন ভিন্ন হইলেও, উভয় কারণ 
ভগবানে যুগপৎ প্রযুজ্য। পুরুষ মায়ার অধীশ্বর; মায়াশক্তি 
তদধীনা হইয়াও শক্তিমান্‌ পুরুষ হইতে অভিন্না। স্ৃতরাং 
জগদ্রেপকারধ্যে উপাদান-কারণ ভগবদভিন্না মায়াশক্তি এবং 
নিমিত্ব-কারণ পরম পুরুষ যখন সেই পরব্রন্দেই প্রয়োগ হয়ঃ 
তখন তাহাকে অভিন্ন-নিমিত্বোপাদান-কারণ কহে। এই 
প্রকার কারণ-শরীরী ব্রহ্মকে শ্রুতিশাস্ত্র “সত্ব-রজ;-তম- 
গুণাতীত' অর্থে নিগুণ” ব্রদ্ধ আখ্যা দিয়াছেন । যথা 


"একে। দেবঃ জর্ববভূতেষু (১) গৃড় (২) অর্ব্ব্যাগী (৩) সর্বধ- 
ভূতান্তরাত্মা। 

(8) সর্ব্বাধ্যক্ষঃ (৫) সর্ধভূভাধিবাসঃ (৬) সাক্ষী (৭) চেত৷ 
(৮) কেবলে। (৯) নিগু পশ্চ।” 

-_শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে 


এই শ্রুতি-মন্ত্রে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম বিশেষণ 
উপাদান-কারণ প্রকাশ করিয়াছে; চতুর্থ বিশেষণ নিমিত্ত- 
কারণ এবং যষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম বিশেষণঘ্বারা অভিন্ন- 
নিমিত্বোপাদান-কারণস্বরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে। ই্হাকেই ব্রহ্ষের 
নিগুণত্ব কহে। এতদবন্থা কৃটস্থবৎ নির্বিকার নির্সিপ্ত নয়; 


২১২ বেদের পরিচয় 
পূর্ববোন্ত অবশিষ্ট অমৃতম্বন্ধপ পাদত্রয় এই কারণ-শরীরী ব্রন্মেই 
বর্তমান জানিতে হইবে । 

মায়ার ব্রিগুণ_সত্ব-রজঃ-তমন। স্ুখ-ছুুখ-মোহ, শ্বেতরক্ক- 
_ কুষ্ণ, প্রকাশ-প্রবৃরিনিব্তি, উতপৰ্তি-স্থিতি-লয়, দেবত্ব-মনুষ্যত্ব- 
 পত্ডধ, ব্রাঙ্মণনকব্রয়ব-নৈশ্যত, পুণা-পাপ-স্যরতী, প্রাতি-সধ্যাহ 
সায়ং জ্ঞান-ধন্ অবশ্ম, বিরাগ-এশর্যা-ভোগ, জল-অগ্রি-মৃত্তিকা। 
ভূঃ-ভূক-ম্ব: ইহাকে নিণৃন্ত বস্ক বলা হয়। যখন সেই নি ণ 
(মাযালীত) ব্রহ্ম এই তিন প্রকারের মায়িক বন সকল আত্মসাৎ 
করতঃ পররিবৃৎ কপে" বিদিত হন, তখন তিনি সঞ্চণরম্ম, কাধ" 
বন্ধ, ঠিলগ্যগর্জ। বিধাতা, বিরাটপুরুষ, বেশ্বানরাগ্নি, পিতামহ, 
পদুযোনি, কমলামন ইত্যাদি নামে অভিহিত । ফীহাকে কারণ” 
শরীরী ও নিঞ্ণ বলিয়া নিরূপণ করা হইয়াছে, তিনিই ইহার 
পযাদিপুরদ। ও আছাবস্থা। তাহাকেই বেদ আদিপুরুষ' এবং 
পুরাণ “মাদি-নারায়ণ বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। ইনিই 
সগ্টির পূর্বে একার্ণব জলে শয়ন করিয়া থাকেন। এই কারণ- 
শরীরী “আদিপুরুস বা আদি-নারায়ণ হইতে পঞ্চম মন্ত্র 
কী্ঠিত'* বিরাট্পুকষের উৎপত্তি! আদিপুরুম চতুষ্পাদ ও 
যোড়শকলাত্মক ; ব্রহ্মা বা বিরাট্‌ তাহার একপাদ বিস্ভৃতি 
হইতে প্রকাশিত হন। 

এই জগদ্রগী পাদের নাম সত্তা। এই সন্তারূগী পাদ বা 
এক-চতুর্ধাংশ বিভৃতি না হইলে মায়িক জগতের ব্যাবহারিক 


পুকুষসূক্তের বন-ব্যাখ্যা ২১৩. 
সত্যত্য বা অস্তিত আকাশকুম্ুমব হইয়া যায়। বস্তুতঃ 
মায়াশক্তিপ্রন্থত জড়-জ্রগৎ মিথ্যা নয়; ইহার অস্থিত্ব সত্য, 
পরস্ক পরিবর্তনশীল) ব্বরূপশক্তিপ্রন্তত অনাদি-অনন্ত-চিপ্ময় 
পরব্যোম নিত্য ও বিশুদ্ধ সত্ব। মায়ার জগত তাহারই বিকৃত 
প্রতিফলন বা ছাঁয়ান্বরূপ। 

বেদশাস্্ে এই নিগুণ ব্রহ্মকে পত্রিপাদ” ও বিষু” কহে। 
সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত বিষ্ণুর তিন পাদ, এবং অস্তিত্ব বা সম্তাই 
তাহার চতুর্থপাদ। সত্বা-পাদ ব্রন্মাণ্ডে ব্রহ্মার সহিত স্থিত । 
এইজন্য ব্রন্মাণ্ড অলীক নহে, পর্তু পরিবর্তনশীল সন্তাবিশিষ্ট। 
মায়িক'-ব্রহ্মাণ্ড বলিতে পরিবর্তনশীলতাই” বুঝায়, মিথ্যা 
বুঝিতে হইবে না । যাহা! হউক, অবশিষ্ট তিন পাদ তাহার 
(বিষ্ুর) স্বীয় প্রকাশাত্মক স্বরূপের সহিত নীরক্ষীরব অমৃতত্থ 
হইয়া আছে। অর্থাশ এই তিনের একত্বকে 'মুক্তি' ব! 
'বৈকুণ কহে । | 

ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের চতুর্থ প্রপাঠকে বৃষ অগ্নি, হংসাদির সহিত 
সত্যকাম-সংবাদে কথিত হইয়াছে ষে, পূর্বাদি চতুপ্দিক ব্রন্মের 
চতুঃকলা। এই চতুকলাকে ব্রন্মের একপাদ মাত্র বলা হয়। 
ইহার নাম “প্রকাশবান্”" এবং ইহাই ব্রন্মের প্রথম পাদ। 
পৃথিবী, অস্তরিক্ষ, ছ্যলোক ও সমুদ্র--এই চতুঃকল ব্রহ্ষের 
"অনন্তবান নামক দ্বিতীয় পাঁদ। অগ্নি, হূর্ধ্য, চন ও বিছ্যৎ__ 
এই চারি “জ্যোতিম্মান+ নামে তৃতীয় পাদ এবং পূর্বোক্ত ত্রিপাদ 


২১৪ বেদের পরিচয় 


অমৃতত্বরূপে অর্থাত নিতা ব্রহ্ষের (বিষ্ণুর) প্রকাশন্বরূপে 
অবস্থান করে! প্রাণ, চক্ষু» শ্রোত্র ও বাক্‌ ভাতার চতুর্থ পাদ 
এবং আয়তনবানত+ নামে অভিতিত । এই চতুর্থ পাদেই অনন্ত 
ব্রহ্মা অবস্থিত। এই চতুষ্পাদ যোড়শকলাত্মক ত্র্থা পৃর্ধকথিত 
কারণশরীবী নি ণ-ব্র্ম এবং সেই নিগ প-্রহ্মই সত্ব-রজঃ- 
তমোগুণাভীত বিশুদ্ধ স্ব অধোক্ষজ আদিপুকয ব! বিষুঃ | যদি 
প্রশ্ন হয় যে, নিঞ্চণ ব্রন্মে পাদ-কল্পনা কিরূপে সম্ভব হয়? 
তছত্তরে সায়ণাচার্ধা বলিয়াছেন যে, অনস্ত বক্মাণ্ড উক্ত কারণ- 
শরীরী ব্রহ্ম অপেক্ষ1! অতি ক্ষুদ্র । এখানে পাদচতুষ্টয় বর্ণনে 
বিবক্ষিতার্থ জানিতে হইবে । শ্রীশঙ্করাচাপ্্যের মতে নিরাকার 
ব্রহ্ম মায়া-সযোগে সাবয়ব হন এবং মায়ার জ্রবয়বন্ধ উহাতে 
আরোপণ করতঃ উহাকে (ব্রন্ষকে ) চতুষ্পাদ বর্ণন করিয়া 
উপাসনার নিমিব নিরংশে অশ আরোপণ করা হইয়াছে । 
অবশ্য বৈষ্কবাচাধ্যপাদগণ এই মত ভ্রাস্ত বলিয়া স্বীকার 
কবেন। ধাঁছার অস্তিত্ব বা সন্তা আছে, যাহা বন্্, তাহার 
নিরাকারন্ব কপ্পনামার | সত্তা বা অস্তিত্ব, অবয়ব বা আকার 
হইতে আয়! বেদে ও উপনিষদে যেখানে পরব্রহ্ষের 
(পরম পুরুষ বিষ্ণুর) নিরাকার-বাচক শব্দ কিম্বা “ঠাহার প্রতিমা 
নাই” প্রয়োগ দেখা যায়, সেখানে ভগবানের নিত্য চিগ্ময় 
কলেবর কোন প্রকৃতিজাত বস্তর আকারের ন্যায় নহে 
বুঝাইবার জন্যই ব্যবহ্াত হইয়াছে বুঝিতে হইবে । বদ্ধ জীবের 


পুরুবসূক্ের বন-ব্যাখ্য! ২১৫ 
মনকলিত কোন বূপই পরএঙ্গের অবিচিন্্য চিন্ময়রূপ নে । 
ভিন আন্বনপে পরিদশ্যমান জগতের ধাবণান্তগত যাবতীয় 
নাক পনিরাকারের অভীহ। বিশুদ্ধা' ভক্তি ধখন জীবহৃদয়ের 
দংল কলুয াশ করিয়া দেয়। তখন মুক্তকুলের সমাক্‌ প্রণিহিত 
এল চিত্তেই শ্তদ্ধসন্ত পরব্রন্মের দিবামতি স্মুন্তি পান। কল্পনা 
“ছু বান্তবসত্য নয়, সুতরাং উপাসনার নম্য় কলিত সাকার 
+ক্ষ(?)  উপাসনাস্তে নিরাকার-্রঙ্গ হইয়া! যাইতে 
পারেন না । ভগবান মায়া-মিশাইয়া অবয়ব ধারণ করেন না। 
তিনি সর্বশক্তিধক। মায়া ভীহীরই বডির শক্ত 
অপাশ্রিতভাবে সর্ধ্দী পরম পুরুষের পশ্চান্ভাগে থাকেন 
স্বরূপশক্তিই তাহার সন্মুখবন্তিনী হন। সেই যোগমায়া 
প্রভাবেই তিনি মায়াতীত হইয়া, মায়াদারা স্পষ্ট ন। হইয়া এবং 
প্রকৃতির কোন বস্তুর অধীন না হইয়াও স্বরূপে প্রাকৃতিক 
ভূমিকায় নির্বিকার অবস্থায় অবতীর্ণ হইতে পারেন। ইহা 
তাহার ভগবন্বা ও সর্বশক্তিমানের শক্তির সীমারাহিতোর 
পরিচায়ক । অজ্ঞ মানবগণ তাহা বুঝিতে না পারিযা অচ্ম্ত্- 
শক্তিসম্পন্ন ভগবানের চিগ্ময় মূর্তিকে পুতুল” বা “মানুযী' মনে 
করিয়া ভ্রান্ত হন। যথা-- 


“অবজানস্তি মাং মুঢ়া মানুষীং ভনগুমা শ্রিতম্‌। 
পরং তাবমজানস্তো মম ভূতমহেশ্টরম্‌।” 


--শীতায় ভগবদ্বাক্য 


২১৬ বেদের পরিচয় 
স্বযংবূপ-ব্যহ-বৈভব-অন্তর্য্যামী-অচ্চাভেদে ভগবানের পঞ্চ- 
বিধ পরিচয়। তম্মধ্যে পঞ্চম-প্রকাশ “অস্চা” বা “শ্রীমৃত্তি” 
সাক্ষাৎ ভগবদিগ্রহ এবং মানব-কল্পিত ভগবত্া আরোপিত কো, 
পুত্তলিকা-বিশেষ নতেন। স্বয়ংপ ভগবান্‌ কখনও স্বয়ং এব, 
কখনও ঠাহার বৈভব-প্রকাশরূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন এব 
অচ্চারূপে ভৌমজগতে নিতা প্রপূজিত। এই “অর্চচা” প্রাকৃত 
ভক্ত বা কনিচ্াধিকাবীর পক্ষেও সাক্ষাৎ ভগবদ্ধিহাহ ! ইহা 
বেষ্ণব-সিদ্ধান্ত। পরস্থ স্মা্উমতাবলম্বী পঞ্ডিতগণ রঘুনন্দনাচার্য্যের 
সিন্ধান্থানুযায়ী ভগবানের মূর্তির কল্পনা করেন উপাসনাকালে 
এবং উপসনাস্তে সেই কক্সিতা মূর্তির বিসর্জন দিয়া উপাস্য- 
উপাসক-উপাসনার নাশ করিয়া দেন। যেখানে আবাহন, তথায় 
বিসঙ্জনও স্বাভাবিক! যেখানে বিসজ্জন, সেখানে নিতাতের 
অভাব । স্থতরাং স্মার্ত সমাজ্ডের উপাসনার, উপাসকের ও 
উপাস্যের অনিতান্থ প্রতীয়মান হয়। কিন্তু বৈষ্ব-সিদ্ধান্তে 
উপাস্য-উপাসক-উপাসনা সমস্তই নিত্য । সেখানে আবাহন ও 
বিসর্জন নাই । ন্তরাঁং উপাসনার নিত্যর হেতু, না আছে 
তাহাতে কানা আর না আছে শীমূর্তির বিসর্জন । বৈষ্ণব- 
সিদ্ধান্তে ভগবানের চিপ্ময়রূপ নিত্য, জীবের স্বরূপ নিত্য, জীব- 
ব্রষ্মোর সন্বন্ধ নিত্য এবং জীবদ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা নিত্যা । 
মায়ার সাহায্যে তিনি জগতে আসেন না, যেহেতু মায়া তাহার 
পরিচারিকা। ত্দীয় অস্কশায়িনী 'স্বরূুপশক্তি বা যোগমায়া 


পুকুষসূক্তের বন-ব্যাধ্য। ২১৭ 
সাহায্যেই ষ্টাহার যাবতীয় নিতা ৪ ভৌম-লীলা। এখানে 
শাঙ্কর 9 বৈষুব-সিদ্ধান্তের পার্থকা । 

মাঠ। হউক, এতদ সম্বন্ধে ীশস্করাচাধ্যের অভিমতও পাঠক- 
গণেব অবগতির জন্য লিখিতেছি। ভাতার বিচাবপ্রণালী এই 
থে. কোন বন্্ব হইতেই ভোগ হয়। যেমন অন্পপানাদি হইতে 
বা স্্রীপুত্রাদি হইতে কিন্বা গৃহশয্যাদি হইতে ভোগ প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। কেবল-ভোগ কোন বন্ত নয়! এবং এই ভোগপ্রাপ্ধির 
জন্য যেমন অন্নপানাদির সংসর্গের অতাবশ্যকতা আছে, তদ্রপ 
উপাসনার নিমিত্তও মায়া হইতে অংশগ্রহণের ব্রনের অতিশয় 
শাবশ্যকতা আছে । অধিক কি, ব্রহ্ম বৃহ বা নিববয়ব এই জ্ঞানও 
মায়ার তাংশ তইতে গৃহীত হইয়াছে । বৃহত জ্ঞান যেমন ক্ষুত্র 
জ্ঞানসাপেক্গ, সেই প্রকার নিরাকার জ্ঞানও সাকার-জ্ঞানের 
অপেক্ষাযুক্ত। শ্রীশঙ্কর আরও বলেন যে, মায়ার অংশ গ্রহণ 
কর! ব্যতীত ব্রহ্গ-ভাবনা সিদ্ধ হইতে পারে না। আর এন্ধকে 
অতি-বৃহত ভাবনা কবিলেও যোড়শকল! চতুষ্পাদ এই প্রকার 
মায়ার অংশ অর্থাৎ মায়িকভাব হৃদয়ে রাখিয়া প্রথম কল্পনা 
করিতে হয়। তবেই উপাসনায় অগ্রীসর হওয়া যায়। অন্তথা 
এরূপ কোন উপায় বা যুক্তি দেখা যায় না যদ্দারা মায়ার সাহায্য 
বিনা নিরংশত্বন্বরূপ ব্রহ্মকে ধ্যানে প্রান্ত হওয়া যায়: আীশঙ্করা- 
ারধ্যপাদ বেদাস্ত-দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ত্রযস্তংশ 
সুত্র “বুদধার্থপাদবত”-এর উপর ইহার বিস্তার করিয়াছেন ॥৩। 


২১৮ বেদের পরিচয় 
কণ্তিকা--৪, মন্ত্র--১ 
তিগান্দৈৎএুর্ষই গাদোস্তহাষঠবৎগুন-৯ | 
৮৮ 


খষ্যাদি-_(১) ও ত্রিপাদুর্ধ ইত্যস্য নারায়ণঞ্ষবিঃ, 
আবনুষ্ট,প.ছন্দঃ, পুরুষে! দেংত।, বিষুঃপুজনে বিনিয়োগঃ061 


মন্ত্রার্থ-_যিনি এই (ত্রিপাৎ) তিন পাদযুক্ত সংসার-স্পশর হি 
(পুরুষঃ) পরক্রহ্ম বিষু, তিনি (উধব) এই অজ্ঞানকাধ্যে সংসারের 
বহিভূ ত অর্থাৎ ইহার গুণ-দোষ হইতে অস্পৃষ্ট হইয়া উতকুষ্টতার 
সহিত (উদৈশ) বর্তমান আছেন! (অস্ত) তাহার (পাদ) অতি 
ক্ষুদ্র অংশ-প্রকাশম্বরূপ জগত (ইহ) এই মায়াতে (পুনঃ) 
পুনরায় (অভবত ) প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ স্থপ্টি-সংহারদ্ধার 
বারম্বার আগমন করে। গীতায় ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ বলেন-__ 
“বিই্টভ্যাহমিদং কৃত্নমেকাংশেন স্থিতো জগত” (ততঃ) 
মায়াতে আগমন ব্যতীত ( বিষঙ,) দেবতি্যগাদিতে বিধিরূপ 
হুইয়া (সাশনানশনে) অশনার্দি-ব্যবহারযুক্ত চেতন-প্রাণিসমূহ এবং 
খাগ্ঠাদি-গ্রহণর্হিত গিরিনদী-মাদিক, অর্থাৎ ম্ছাবর-জঙ্গম- 
সমূহকে (আঁ) দর্শন করিয়া (ব্যক্রামণ্ ব্যাপ্ত করিয়া থাকেন ॥8 


পুরুষসূক্তের বন-ব্যাখ্যা ১৯ 
সরলার্থ--পরব্যোশের প্রিপাদবিভরতির প্রকাশের সহিত 
প্রাকৃত জগতের যাবতীয় গু৭-দোষ-স্পর্শরতিত হইয়া তদৃগ্গে 
বৈকুণ্ঠে সেই পুরুষ নিত) বিরাজমান) এবং তাভাঁর চতুর্থপাদবিস্ৃতি 
এই ভূঁতব্যোসে অর্থাৎ জড়বশ্ে পুনঃ পুনঃ গ্রকাশিতা তয়। এই 
ভাবে তদীয় পাঁদমা্রবিডতি-প্রন্থত খাসতীয় চেতনাচেতন কা 
স্থাবর-জঙ্ষম দর্শন করিয়া তত সমুদয়, কিন্বা তদীয় নিত্য অমত- 
জগত বৈকুণ্ত ও শনিতা মর-ভগত দন করত এতছৃভয় জগৎ 
শ্ব্বতোভাবে ব্যাপু করিয়া! খাকেন 8৪| 


বিরতি--পূর্ধ মন্ধে কথিত বধু উদ্ধ উদিগভ অর্থাহু 
তিনি জগতে ব্যা্ থাকিয়া বা আসিয়ার জগতের ছোষ-গুণ- 
স্পর্শ-বন্দিত। সায়ণাচাধ্য এইরূপ ব্যাখা করিয়াছেন । 


"ইক্িয়েত্য; পর! হথার্থ। অর্থেভ্যাপ্ পরং মনঃ। 
মনসম্ত পর। বুদ্ধিবুদ্ধেরা স্ত। মহান্‌ পর: ॥ 

মহতঃ পরমব্যক্তমবাতহ পুকষঃ পরঃ | 
পুরুষান্ম পরং কিঞ্ি স! কাঁন্ঠা সা পরা গ্রতিং ॥” 


-কঠ ৬য়া বল্লী, ১০১১ মন্ত 


একদিকে যেমন তিনি বিরাট রূপে ভূমাপুরুধ, অপবদিকে 
আবার সেই হিরণ্যগর্ড পুরুষ স্শ্মাতিস্ক্্রূপে সর্ধবন্জীবহৃদয়ে 
অবস্থিত। সুতরাং তাহাতে বৃহত্ব ও নৃশ্সত্বের পরাকাচ্চা বর্তমান । 

অথবা ডিদ্ধ” কহিলে সব্বপ্রধান সত্যলোকেরও উদ্ধে 


২২০ বেদের পরিচয় 
'বকুষ্ঠ' বোধ হয়। পউদ্ধ উদ্িতেশ্র অর্থ এই “য, ভূত ভূবছ স্ব» 
মহ: জন, তপঃ ও সত্যলোকের উদ্ধে বৈকুণে ত্রিপাদপুরুষ 
বিষণ গৃটরূপে অবস্থিত । “এষ সর্কেষু, ভৃতেযু, গুটোস্বা ন 
প্রকাশতে”__এই গুঢ় আত্মা স্ববহ্ৃতেই সকল সময় প্রকাশিত 
হন না । কেবলমাত্র যখন ভীবের বুদ্ধি বৈকুঠগামিনী হয়, তখনই 
তাহাদের হদয়াকাশে লুযান্বরূপ তিনি উদিত হন। 'দৃশ্বাতে 
কগ্রযয়া বৃদ্ধা! সঙ্ষয়া সক্দদশিভি শষ্মী বা আত্মদশিগণের 
অস্তমুখিনী বৈকু্গামিনা বিমলা বৃদ্ধির ঘারাই তাহাদের স্টুল- 
সক্ম-দেহের অতীত সৃষ্মতন আত্মাতেই সেই পুরুষ দৃষ্ট হন; 
ন্উির্ধ উদিতে”্র ইহা অর্থ যে, তিনি জগহের দুঃখের অতীত | 
বিগ্ঘমান | এই বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণ এই-_ 

“সূর্ষেযা যথা সর্ববলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে 

চাক্ষুবৈর্বান্থদোষৈ: 


একস্তথা সর্ববভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে 
লোকছুঃখেন বাছা? | 
সূর্য্য সকলের চ্্'র অধিষ্ঠাতৃদেবনা, পরস্ত চক্ষুতে যত দোষ 
আঁছে তাহার সহিত সং্রিষ্ট নহেন। তদ্ধপ সেই এক পরম 
পুরুষ বিষু সর্র্ঘভূতে বর্তমান থাকিয়াও তাহার দোষের সহিত 
লিপ্ত হন না। অথবা, এই দৃশ্যমান সূর্যের আত্মাই ত্রিপাদ 
পুরুষ প্রতিদিন উদিত হন। এই কারণ, সাবিদ্রীতে সবিতার 
উপাসনার কথা উল্লেখ আছে । তথা খখেদ-নূরে ১১৫ ম্ূ্য 


পুরুষসূক্তের বল-ব্যাখ্যা ৮. ২২১ 


আত্মা জগতত্তস্ৃষশ্চ”। সেই পুরুষের “আয়তনবান্‌ "নামক 
চতুর্থপাদ মায়াব সাহায্যে জগদ্রপে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করে। 
যে মায়াশক্তি গ্রথমে ক্রিয়াবতী ছিল না, তাহাই জগৎ-স্থ্টিকালে 
সহায়কারিণী হয় ॥৪॥ 


ক্িকা_৫) মন্ত্র ১ 
হারা 1 
৪ বিরাউজায়ত নিবাস ডিগুর্ষ | 
] | 
ম্াতো সত রিষ্যযত গ্াডুমিমধোগুরঃ | 


খষ্যাদি-_(১) ও তত ইত্যস্য নারা়ণঞ্খবিঃ, আর্ধ্যনুষ্টপ 
ছন্দঃ, পুরুষো৷ দেবভা, বিধুঃপুজনে বিনিয়োগ্ঃ ॥৫॥ 


মন্ত্রার্থ__(তত:) এতছ্যতীত সেই আদিপুরুষ হইতে অনেক 
প্রকারের বস্তুসমস্থিত (বিরাট) ব্রদ্মাগ্ডদেহ (অজায়ত) প্রকট 
হইয়াছে । (বিরাজঃ) বিরাট (অধি) দেহের উপর অধিকরণ 
করিয়া (পুরুষঃ) আদিপুরুষ বিষুর। (সঃ) বিরাট পুরুষ (জাতঃ) 
আবিভূ ত হইয়া ( অত্যরিচ্যত ) তদতিরিক্ত দেবতা-তিধ্যঙ 
মনুষ্যাদিরূপ ধারণ করিয়াছেন। (পশ্চাৎ) দেবাদি জীবভাবের 
অতিরিক্ত (ভূমিম্‌) ভূমি রচনা করিয়! ( অথো ) ভূমি-রচনার 
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পর এ জীবসকলের ( পুরঃ) সপ্তধাতু-সমস্থিত শরীর ০ 
করিয়াছেন ॥৫॥ 

সরলার্থ-_-সেই আদিপুরুষ বিষুর হইতে বিরাট্রূপের ব.. 
তদীয় ফুলদেচরপ বিশ্বর্ূপের প্রকাশ । সহস্রশীধা পুরুষ এই 
বিরাট্-দেহের অর্থাৎ বিশ্বরূপের অধিষ্ঠাতৃদেবতা ৷ বিশ্বরূপ ও 
্রহ্মাণ্কে অতিক্রম করিয়াছে, অর্থাৎ প্রকাশিত ত্রহ্ষাণ্ডের অগ্রা 
পশ্চাৎ সমস্তই বিরাট বা বিশ্বরূপের অতিরিক্ত অন্য কিছু নহে: 
অথবা! সেই সহত্শীর্ষা আদিপুরুয ব্রহ্মাগুদেহ ধারণ করত: বরা 
বা বিশ্বূপে প্রকাশিত হন। তদনম্তর শ্থষ্ট ব্রহ্গার্তের যাবতীয় 
প্রাণিগণের হ্বদয়াভ্যন্তরে জীবসত্তার সাঙ্গিধ্যে তীয় ঈশ্ববূপে 
বিরাজমান । এই নিরাটমুত্তি এবং জীব-্দয়ে। মন্তধামী 
একই পুরুষ, পৃথক নহেন। তিনি স্ুল হইতেও অবিক স্থুল 
(বিশ্বরূপ বা বিরাটমৃত্কি) এবং শুক্র হইতেও সুক্মাতর 
( অন্তর্ধ্যামী )। অর্থাত সমগ্র বেদাস্তের জ্ঞাতবা বিষয় পরমাত্মা 
স্বীয় অচিন্ত্যশক্কি-প্রভাবে মায়াশন্ির সাহায্যে ব্রহ্মাগুরূপী 
বিরাটদেহ রচনা! করিয়া 'তদনন্তর জীবহৃদয়ে প্রবেশ করতঃ 
জীবাভিমানী সন্তার দেবতাত্বা রূপে বিরাজমান! এ সম্বন্ধে 
নসিংহতাপনী ২1৯ বলিয়াছেন--“স বা এষ ভূতাশীন্দ্রিয়াপি 
বিরাজং দেবতাঃ কোশাংস্চ সষ্টাত্র প্রবিষ্টইব বিহরতি”__ 
ইতি। এই ভাবে বাহ্যে বিরাট্রূপ ও জীবহ্দয়ে অন্তর্ধযামীরূপে 
প্রকাশিত হইবার পর সেই আদিপুরুষ পুনরায় দেব-মমুস্া- 
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তির্ধ্যঙ. প্রভৃতি স্জন করেন! পশ্চাৎ দেবাদি জীবভাব ব্যতীত 
ভূমি রচনা করিয়। সপ্তধাতুসমস্থিত জীব-শরীর স্থষ্টি করেন ॥৫1 


বিরৃতি__পরবহ্ধ ত্রিপা আদিপুরুষ হইতে উত্পন্ন হিরগুয় 
“তেজোময়' অণ্ুমধ্যে যিনি স্বয়ং প্রাদ্ৃভৃত আছেন, তিনিই 
স্বয়ভূ, হিরণ্যগর্ভ, প্রজাপতি, ব্রহ্মা ও বরাট্‌ নামে আখ্যাত 
হইয়াছেন। প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ ব্যতীত স্বয়ং প্রকাশিত 
হওয়ায় তিনি সন্তু; জোময় অপ্ডমধ্যে হওয়ায় তি'ন হিরণ্য- 
গর্ভ ; দেবতি্ধ্যগাঁদি বকৃব্ধূপে প্রকটিত এবং স্বয়ংই স্ত্রীয় বিধি- 
নিষেধ নির্ণয় করেন বলিয়া তিনি প্রজাপতি ; সগ্চণ স্থুল-ক্ষ- 
দেহ ধারণ করেন বলিয়া তিনি ব্রহ্ম! ; তীহাদ্বারা সমস্ত বসত 
প্রকাশিত হয় বন্যা তিনি বিরাট? সেই একই পুরুষ 
কার্ধ্যান্ুরূপভেদে বিভিন্ন নামে আখায়িত। আদিপুরুষ হইতে 
এই বিরাট বা ব্রহ্মা এবং হা হইতেই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সই 
হইয়াছে । পরত্রহ্ম পরমাত্মার বহিরঙ্ষাশক্তিই অঘটন-ঘটন- 
পটীয়সী পরমছুম্পারা দৈবী মায়া । এই মায়া-শক্তিরও প্রকৃতি- 
অব্যক্তাদি অনেক নাম আছে। 

সৃষ্টি ছুই প্রকার। এক ব্রহ্মার, দ্বিতীয় ব্রদ্মের। ব্রহ্মার 
স্প্রির গ্রথমে এই সমগ্রী জগত একার্ণব জলে বীজরূপে অবস্থিত 
থাকে, পরস্ত এ সময়েও মায়া বা! প্রকৃতি ব্যক্তা থাকে । এই 
_ অবস্থার নামই খগ্ুপ্রলয়। খগুপ্রলয়ের পর ব্রদ্মাই স্থষ্টি রচনা! 
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করেন। এতদ্যতীত যে সময় প্রকৃতি অব্যক্তাবস্থায় থাকে, 
সেই সময়কে মহাপ্রলয়ের অবস্থা বলে। মহাপ্রলয়ের পূর্বে ও 
পরে যে স্থি, তাহাই ত্রন্মের অর্থাৎ মহাবিষুর আদি-স্থষ্টি নামে 
অভিহিত।  তৎপূর্ব্ধে কেবলমাত্র ব্রহ্মই থাকেন। প্রকৃতি 
তখন শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব বিচারে অথও সচ্চিদানন্দ- 
বিগ্রহ শ্রীভগবানেই অবাক্তাবস্থায় থাকে । মহাপ্রলয়ের পর 
জগতে আর কিছুই থাকে না। তখন মহাবিষুর প্রকাশ-বি গ্রহ 
কারনার্ণ্বশায়ী বিধু ঈক্ষণ প্রভাবে সহরষশীর্ধা গরোদশায়ী “পুরুষ” 
এবং ডাহা হইতে পুর্বকথিত ত্রন্মাদি পিপীলিকা পধ্যন্ত বহ্মাগুসহ 
স্্ট হয়। এই মহাবিষু বা ব্রদ্মের আদি-সবষ্টি ও খণুপ্রলয়ের পর 
ব্রহ্মার স্ষ্টির মধ্যে পার্থক্য এই যে, ত্রদ্মের স্বপ্টি ব্রহ্মার সৃষ্টির 
ম্যায় পুন: পুনঃ হয় না। একবার প্রকটিত হইয়া ব্রহ্মার পরমায়ঃ 
সমন মহাপ্রলয় পরাস্ত থাকে। কিস্ত প্রতি চতুর্দশ মধ্বস্তর 
অন্তিমে একবার করিয়া ব্রহ্মার সর্টি সমাপ্ত হইয়া পুন? স্থষ্ট হয়। 

বস্বতঃপক্ষে খগ্ুপ্রলয়ে কোন বস্থই নষ্ট না হইয়া 
বীজরূপে বর্ধমান থাকে এবং ব্রহ্মা যখন জল ঘনীভূত করিয়া 
পদার্থের বীজ উৎপন্ন হইয়া ছ্যুলোকাঁদি সমস্তই পুনঃ প্রকাশিত 
হয়। 'হাঁলোক হইতে ছ্যুলোকবাসী দেবগণকেও বুঝিতে 
হইবে । দিতি দেবীর সম্ত্রানগণই দেবকুল এবং অপিতির 
সপ্তানগণই অনুরকুল নামে পরিচিত। দেবাস্ুরগণের পিতা 
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কশ্ঠপ মুনি এবং তাহার! বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বলিয়া! দৈবাস্ুর-যুদ্ধ 
চলিয়া আসিয়াছে । যাহা। হউক, এই স্যষ্টির সঙ্গে কেবলমাত্র 
দেবানুরগণ নয়, মনুম্য-কীট-পতঙ্গাদি এবং তাহাদের প্রাণস্বূপ 
শস্যাদিও উৎপন্ন হয়। 

“খগুপ্রলয়ে নুতন কিছুই হয় না”--ইহাই হইল সাংখ্য- 
শাস্ত্রের মৃল-মন্ত্র। “ঝতং চ সত্যং চাভীদ্ধা” হইতে 
নথ্ধ্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ববমকল্পয়ৎ দিবঞ্চ পৃথিবীধাস্তরিক্ষ- 
মো! স্ব [ঝথেদ ১০ম মণ্ডল, ১৯১শ শৃত্র ১৩ মন্ত্র ]। 
অর্থ এই-দিবস-রজনী, সূর্য্যচন্দ্র স্বর্গাদি বিধাতাপুরুষ পূর্বে 
রূপ স্জন করিয়াছিলেন, এই কল্পেও তদ্রপই করিয়াছেন। 
এই মন্ত্রের প্রথমার্ধে ব্রন্মকৃত আদি-স্থষ্টি এবং উত্তরাদ্ধে ব্রক্মাকৃত 
হুপ্টির উল্লেখ আছে। কিন্তু ব্রন্ধের স্থষ্টিও মায়া-শক্তির সাহায্যে 
হইয়া থাকে এবং এই সম্বন্ধে তৈত্তিরীয়ারণ্যকের ৮ম প্রপাঠকের 
৬ষ্ঠ অন্ুবাকে আছে, যথা-__-“সোইকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি 
স তপোইতপ্যত স তপস্তপ্া ইদং সর্ববমস্জত যদিদং কিঞ্চ। 
তৎস্থ্ট1! তদেবানুপ্রাবিশত তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভব |” 
তিনি সংসারবতী মায়াশক্তিগর্ভে এক হইতে বনু উত্পাদনের 
ইচ্ছা করিয়া তপপ্রভাবে এই বিচিত্রতাময় জগতের যাবতীয় 
পদার্থ স্জন করেন এবং স্বয়ং জীবভাবে সেই সকল 
পদার্থাভ্যন্তরে প্রবেশ করতঃ মূর্তামূর্তভাবে তাহাতে অবস্থান 
করেন। স্থপ্রির কারণ যখন এইরূপ হয়, তখনই ক্রম্থা! স্জন- 

৯৫ 
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কার্ধ্য করেন। যথা--“আপো বা ইদমাসন্' সলিলমেব স 
প্রজাপতিরেকঃ পুষ্করপর্ণে সমভবৎ তস্যান্তর্মনসি কাম: সমবর্তৃত 
ইদং স্থজেয়মিতি”_-তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১ম প্রপাঠক, ২৩ 
অনুবাক। অর্থাৎ স্থ্টির প্রথমে কেবলমাত্র জলই ছিল। এই 
একার্ণৰ জলমধো পুষ্করপর্ণ প্রদেশে ( পদ্পপত্রে অথবা মহাকাশে) 
জগদীশ্বর ভগবান্‌ প্রথমে প্রজাপতির স্যজনের নিমিত্ত সম্যক্‌- 


রূপে মাবিস্ুতি হইয়া অবস্থান করিতে থাকেন এবং তাহার. 
মানসে পূর্ববৎ স্ষ্টি করিবার ইচ্ছা বলবী হইলে তদীয়ু 
নাভিকমল হইতে প্রথম প্রজাপতির উদয় হয়। প্রজাপতি 
হ্ধা তখন সৃষ্টি স্বল্প করিয়া তন্মৃূর্তেই অপরাপর প্রজাপতি- : 


গণের জন করেন এবং সেই সকল জিতেন্দ্িয় প্রজাপতি- 


গণ স্ব আর হৃদয়ে প্রত্যেক স্ব্টি-প্রকরণের মন্ল্প করত 


বিটি. 


দৃঢ়ভাবে বাক্ত জগতের উৎপত্তির নিমিত্ত সেই সঙ্কল্পকে ; 


অব্যক্র-কারণ হইতে আকর্ষণপূর্বক গ্রহণ করেন। তাতপধ্্য 
এই যে, দেবতা দ্বিবিধ__কর্্মদেব ও আজান-নামক দেশে 
জ্ঞাত মনুষ্ুজাতিসম এক দেব-জাতি। যিনি বিশেষ কর্মছ্ারা 
বিদেহ-কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার শরীরের 


সহিত সমজ্জাতীয় স্বরূপলাভরূপা মুক্তি লাভ করেন, তাহাকে ৷ 


কন্মাদে কহে; এই কর্মদেবগণকেও প্রজাপতি বলা হয়। 
সট্টির সময় ব্রহ্মা স্বীয় শরীর কল্পনা করিয়া এই কর্্মদেব- 
গণকে স্বশরীর হইতে পৃথক করিয়া লন। তখন এই কর্মাদেব- 
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গণও স্থৃষ্টি রচনা করেন এবং জিতেন্দ্রিয় প্রজাপতি নামে 
অভিহিত হন। ইহাই পূর্বোক্ত উত্তরাদ্ধের ভাবার্থ। 

পশু-পক্ষী-কৃমি-কীট-গতঙ্গ প্রভৃতিকে তি্যক কহে। 
ইহাদের প্রকৃতি তমোগুণপ্রধান। ইহাদের শরীরের উপাদান 
বন্ধ ও উপাদানতব্বের জ্ঞান সমস্তই 'ভামস হইতে উৎপন্ন । এই 
নিমিত্ত ঈহারা আহার-নিজ্রা-মৈথুন ব্যতীত অধিক আর কিছু 
'জানে না। সুতরাং তীধ্যক-জাতি সর্ববনিকৃষ্ট মনুষ্যজাতি রজঃ- 
প্রধান এবং তন্সিগিত্ত জ্ঞান ও ধর্মে নানাধিক প্রবৃস্ত। দেবজাতি 
।সত্বপ্রধান ও নিরন্তর বেদ-বেদাঙ্গ আলোচনায় ।ও ধর্ম্ম-জ্ঞানেই 
' রত থাকেন। এইজন্য দেবগণ সবেবাৎকৃষ্ট জাতি। ব্রহ্মা এই 
:িন প্রকার জাতিকে উহাদের পূরববর্মানুরূপ সন পুর্ব 
পশ্চাতে তদ্ুপযোগী রস-রক্ত-মাংস-অস্থি-মজ্জা-শুক্র-তেজ এই 
সপ্ত ধাতু শরীরের উপাদানন্বরূপ স্বজন করেন। উক্ত ধাতু- 
সপ্তকের সমষ্টিই সম জাতির দেহের পরিণতি এবং জীবগণ ন্য স্ব 
কর্মানুরূপ দেবতা, মনুষ্য, পশু; পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সরীন্থপাদি 
যোনিসকল প্রাপ্ত হয়। যথা, সামবেদীয় ছান্দোগ্যের হষ্ঠ 
প্রপাঠকে-ণত ইহ ব্যান্রা বা সিংহা বা৷ বৃকা বা বরাহা বা 
কীটা বা পতঙ্গা বা দংশা বা মশকা বা যগ্ঘদ, ভবস্তি তদা 
ভবস্তি।৮ এই লোকে যে যে-রূপে আছে, বারম্বার কর্মানুসার 
সেই-রূপেই জন্ম গ্রহণ করে। সহত্্রকোটি যুগ পরেও স্যার 
এই প্রকারই থাকিবে। সংসারিগণের বাসন! বিলীন হয় 
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না! যে মানবে সিংহাদির বাসনা হইবে, সে সেই প্রকার ফলই 
প্রাপ্ত হইবে--সেই সিংহ-যোনিই লাভ কবিবে। যতক্ষণ 
পর্য্যন্ত না মানব জ্ঞানদ্বারা কর্-বন্ধন আমূল ছিন্ন করিবে, 
ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই ভাবেই জন্ম-মৃড্ভার মধ্য দিয়া বিভিন্ন যোনি 
ভ্রমণ করিতে হইবে । এই নিমিত্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি বেদ-বেদাঙ্গের, 
বিচার ও আচার করতঃ এক মৃহুত্তও বৃথা নষ্ট করেন না॥৫1 


কণ্ডিকা_-৬ মন্ত্র ১ 
ন্নাদাাতীর্হতঃমষ্ পদ্য 
ৃ্াম্চ্র মনরে | 


খষ্যাদি-_(১) ও ভম্মাদিত্যদ্য নারায়ণক্খবিঃ, আ্া- 
পংক্কিশ্ছন্দ:, পুরুষে। দেবতা, বিষুঃপুজনে বিনিয়োগ? ॥৬। 

মন্ত্ার্থ_( তম্মাৎ) সেই (সর্ন্থত; ) সর্ধাত্থা পুরুষ যিনি 
হবনদ্বারা যঙ্জে পূজিত হন, সেই পুরুষমেধ ( যজ্ঞাৎ) যজ্ঞ হইতে 
( পৃধদাজ্য: ) দাঁধমিশ্রিত দ্বত (সম্ভৃতম্) সম্পাদিত হইয়াছে । 
দধি, আর্জ্য ইত্যাদি ভোগ্য বস্ত পুরুষ দারা প্রকটিত হইয়াছে 
এবং সেই পুরুষ (তান) সেই সকল, (বায়ব্যান্) বায়ুদেবতা 


পুরুবসূক্তের বন ব্যাখ্যা [২২৯ 


কল ও (পশুন্) পশুসকল (চক্রে) উৎপন্ন করিয়াছেন। যথা-- 
' অস্তরিক্ষদৈবত্যাঃ খলু বৈ পশব:”_ইতি শ্রুতেঃ। (যে) যে 
১ কল আরণ্যাঃ) বন্য-পশু হরিণাদিক (চ) ও গ্রোম্যান) গ্রাম্য 
ও গো-অশ্বার্দি, তাহাও তিনি স্থজন করিয়াছেন ॥৬॥ 
সরলার্থ-_সেই পুরুষ হইতে সকলের যজনীয় যাবতীয় 
ব্য উৎপন্ন হইয়াছে এবং তিনি স্বয়ং যজ্্বরূপে বিরাজিত 
কিয়া হবন দ্বারা যজ্ঞে পুজিত হন। সেই যন্দরপুরুষ হইতেই 
ধি-মিশ্রিত ঘৃত ও সকল প্রকার বর্ণণশীল আজ্য এবং 
বত্রাবস্থিত ভোগ্য-বস্তু সমূহ উৎপন্ন হইয়াছে । গ্রাম্য, বন্য 
ও আস্তরীক্ষ প্রাণী সকলও তিনিই স্থজন করিয়াছেন ॥৬| 
বিরতি- সর্ববিশ্বের আদিপুরুষ যঙ্গেস্বর যে যজ্ঞে আহুত 
হন, সেই মানস-যজ্ঞকে “সর্ব” কহে। যজ্ঞের নিমিত্ত সব্ব 
প্রথমে দধি-ঘৃতাদি স্থ্ট হইয়াছিল । এই দধি-্ৃতাদি ভোগ্যবস্ত 
সমূহ বৃক্ষাদির রসবিশেষ ব্যতীত আর কিছুই নয়। দধি- 
ঘবতাদি এখানে উপলক্ষ মাত্র বুঝিতে হইবে। পর্ববতবাসী 
যোগিগণ এই বৃক্ষ সকলেরই পৃষদাজান্বরূপ অন্ন-ফলাদি ভোজন 
করিয়া ক্ষুধা-তৃষ্া নিবৃত্ত করেন। অর্থাৎ দধি-ঘ্ৃতাদি-হইতে 
স্্ট জীবসকলের খাদ্যপদার্থেরই স্টি। কেহ কেহ এইরূপ 
অর্থও করেন যে, সেই সর্ববনুত যজ্জেশ্বর দ্বারা দধি মিশ্রিত দ্বৃত 
(শ্নেম্মামিশ্রিত রেত) সম্পাদিত হইয়া তাহা হইতে গ্রামচারী, 
অরণ্যচারী ও নভশ্চারী জীব স্ষ্ট হইয়াছে ৷ এস্থলে যথার্থ কর্তৃত্ব 
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্রক্ষের বা আদিপুরুষ মহাবিষ্তণর এবং ব্রহ্মা হইতে অন্মদাদি, 
পর্য্যন্ত কাহারও যথার্থ কর্তৃত্ব নাই । এই জন্যই বলা হইয়াছে 
যে, সেই পুরুষ হইতেই জৈব জগতের স্যষ্টি ॥৬। রর 


কণ্ডিকা__৭, মন্ত্র-$ 
| | | » 
্মা্ান্াজারবহৃতওধচ৫ মামা িষজিরে | 
| | 
ছনাৎ্২মিজ্জিরে জম্ম ুুম্মাদজারত ॥৭॥ 


খষ্যাদি_(১) ও তল্মাদিত্যস্য নারায়ণঞ্খবি:, আধ্য- 
দুষ্ট প ছন্দ, পুরুষে! দেবতা, বিষুঃপুজনে বিনিয়োগ? 1৭ 


মন্ত্ার্থ__(তম্মাৎ) সেই (সর্ব্বহুতঃ) সর্ধহুত বা সর্ববজনোপাস্থ 
(যঙ্ঞাৎ) যজ্দপূরুষ হইতে (খচঃ) খকু, (সামানি) সাম (জজ্িবে) 
উত্পন্ন হইয়াছে । (তশ্মাৎ) তাহা হইতে (ছন্দাংসি) ছন্ন বা 
অথ্বব মন্ত্র (জজ্ভিরে) প্রকটিত হইয়াছে ; (তম্মাৎ) তাহা। হইতে 
(যঙ্জুঃ) যজ্জাত্মক বঙ্জুঃ (অজায়ত) প্রকট হইয়াছে ॥৭॥ 

সরলার্থ__সেই সর্ধদ্গনোপাস্ যঙ্জেশ্বর প্রীহরি হইতে খক্‌, 
সাম, যজুঃ ও তথবর্ব__এই বেদচতুষ্য় উৎপন্ন হইয়াছে ॥৭1 
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_. বিরতি_খক্সংহিতা অক্ষরমাত্রা ছন্দের নিয়মে গ্রথিত। 
এই খক্সংহিতাকে দ্বিভাগে বিভক্ত করা যায়। স্বর-সংযোগে 
বীতির আকারে যে অংশ সামনাম প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাই প্রথম 
াগ; এই সামকে মূল খক্‌ কহে। দ্বিতীয় খণ্ড ঝক্সংহিতার 
সই অংশ যাহা গীতির বা সাম-গানের অন্তভূক্তি নয়। মূল 
নাম সামবেদসংহিতাতে এবং সম্পূর্ণ খচ! আচিক গ্রন্থে পাওয়া 
বায়। খচাময় গ্রন্থকে আচিক কহে। পাদ-ও অবসান-দমন্থিত 
মন্ত্রক খচা কহে, আর যে মন্ত্রে পাদ ও অবসান নাই তাহাকে 
_জুঃ বলা হয়। 
... সামবেদসংহিতী ছুই ভাগে বিভক্ত । এক আচিক ও দ্বিতীয় 
।গান-গ্রন্থ। “ছিন্রোময় খচা” বলিলে এইরূপ বুঝিতে হইবে 
যে, যে খচার ছন্দ অবিনাশী অর্থাৎ গীতিদ্বারাও নষ্ট হয় না, 
তাহাই ছন্দৌময় খচা। সামের মূল খচাঁও ছন্দোরপ / 
পরস্ত সামগানের সময় সেই খচার ছন্দোরূপত্ব নষ্ট হইয়! 
. যায়। 
বেদের রচনা কিছু পদ্যাত্বক, কিছু গীতাত্মরক ও কিছু গদ্য- 
পদ্যাত্মকভেদে ত্রিবিধ। এই ত্রিবিধা রচনা! কেবল মাত্র বেদের 
সেই অংশেই পাওয়া যায় যে সকল মন্ত্রে ছন্দ কল্পনা কর! 
হয় নাই। এই হেতু বেদকে “ত্রয়ী” বলা হয়। খক্সংহিতা 
পদ্যাত্মক, সামসংহিতা গীতাত্বক এবং যজুঃসংহিতা! গদ্যপদ্যাত্মক 
বলিয়া কীন্তিত হইয়াছেন। মহধি জৈমিনি এই বিষয়ের বিশেষ 
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বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন যে, “তেষামৃঙ মন্তার্থবশেন পাদব্যবস্থা 
গীতিষু সামাখ্যা শেষে যজুঃ শব্দ:।” শাবরভাষ্যে ইহার বিস্তার: 
আছে । | 
এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, খক যখন সমস্টই ছন্দো বদ্ধ, 
তখন এই মন্ত্রে পুনরায় “ছন্দাংসি” বলা হইয়াছে কেন ॥ 
ন্তবে ইহাই বলা যাইবে যে, পুনরায় “ছন্দাংসি” বলিষ, 
অথর্র্ববেদকেই নির্দেশ করা হইয়াছে । পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে" 
এরূপ অর্থ “অভিধা'দ্বারা সিদ্ধ হয় না, লক্ষণা'ারা করা যাইতে 
পাবে। বিশেষতঃ ব্রিবিদ্যার বা ব্রয়ীর আস্তর্গত আথর্কববেদ 
আসিয়া যায়; তদ্বাতীত যাবতীয় যজ্ঞ ব্রয়ীঘ্ারাই নির্বাহ হইয়া 
থকে। এইরূপ পূর্র্বপক্ষ সমীচীন নয় । কারণ, অধর্বববেদে 
যন্র-বিধান দেখা যায়। এই জন্যই “ছন্দাংসিশ কলা হহ্য়াছ্ছে। 
শার যে ত্রয়ীর অশ্বগ তই অধর্ধববেদ স্বীকার করা হয়, তাহ! 
হইলে ছন্দাংসি” বলিবার তাণ্পর্য্যে ছন্দবিধায়ক শ্রুতিশাস্ত্র 
সকল বুঝিতে হইবে । 
এই প্রকারে ব্রাঙ্গণভাগ সেই যজ্ঞপুরুষ হইতে প্রাদু্থত 
হইয়াছে ৷ বেদ ছুই ভাগে বিতক্ত--এক মন্ত্রভাগ। ঘাহাকে 
সংহিতা কহে; আর দ্বিতীয় ব্রাহ্মণভাগ, যাহাকে বিধিভাগ 
কহে। এই মন্কও শ্রাদ্মণ ছুই ভাগ একত্রে বেদ নামে অভিহিত 
যাল্গবঙ্ধ্য, কাত্যায়ন, আপস্তন্থ প্রভৃতি খষিগণ এইরূপই 
বলেন। এই বিচারাম্ুপারে '্রাক্মণ-ভাগ'ও সেই যজ্ঞপুরুষ 
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হইতেই উপ হইয়াছে । এতৎ সম্বন্ধে শ্রীব্যাসদেব কহিয়াছেন-- 
'*শান্্রযোণিত্বাৎ” এবং এই হুত্র-ভাস্বেও ইহার বিশেষ প্রকরণ 
লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে । 

1 পূর্বোক্ত বাক্যের সহিত মনুশাস্ত্র ও অন্যান্য গ্রস্থের কেহ 
কেহ বিরোধ শঙ্কা করেন । মনু বলেন 
"অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্ত ত্রয়ং ব্রন্মসনাতনম্‌। 
দুদৌহ্যজ্তসিদ্ধ্যর্থমৃগ্যজুস্সা মলক্ষণম্ 
কিস্বা_তেভ্যন্তপরেত্যন্্রয়ো বেদা অজায়ন্তাগ্নেখ গেদো 
যো্জরদেদ: শূর্ঘ্যাৎসামবেদ- তপথশ্রুতিট ১১৫ । অর্থাৎ 
স্মা দেবগণের যজ্ঞরসিদ্ধির নিমিত্ত আগ্রি হইতে খণেদ। বায়ু 
£ইতে যজর্বেদ এবং আদিত্য হইতেই সনাতন সামবেদ আকর্ষণ 
₹রেন। প্রথমে মনুষ্থৃতির এই বচন বিচার করতঃ পশ্চা 
গতপথব্রাহ্গণ-বাক্যার্থ নির্ণয় করিব। 
| অগ্নি, বায়ু ও রবি কোন খষি নহেন, পরস্ত বস্তু 
বিশেষ । এই ভেদ-জ্ঞানাভাবে অনেকে মনুবাক্যে ও শ্রীব্যাস 
বাক্যে বিরোধের বৃথা শঙ্কা করেন। মনুবাক্য হইতে যগ্পি 
প্রমাদ উপস্থিত হইতে পারে যে, অগ্নি-বায়ুরবি নামধেয় কোন 
'ধষিত্রয় হইতেই বুঝি যথাক্রমে খক্‌, যজুঃ ও সাম-বেদ উৎপন্ন 
"ইয়াছে; পরস্ত অনুসন্ধান ও বিচার করিলে সহজেই প্রমাণিত 
হইবে যে ইহা মিথ্যা কল্পনা । ইহার ভেদজ্ঞান হইলে কোন 
বিরোধ প্রমাণিত হইবে না। তত্বজ্ঞানাভাবেই অনেক সময় 
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বিরোধিনী মতি উদিতা হইতে পারে। এইরূপ স্থলে ভাষা 
মাত্রের বিভিম্নতা, বস্তুত; কোন ভেদ নাই । অগ্নি, বায়ু ও রবি 
এই তিন বস্ত ব্রহ্মার শরীরেই বিদ্ধমান। ভাভাতে যে সময়. 
অগ্নিধাতু সংধুক্গিত হইয়াছিল সেই সময় ধক্মন্থ নির্গত . 
হয়ঃ যে সময় তিনি তদীয় শারীরিক বায়ুকে প্রবাহিত 
করিতে আরম্ত করিয়াছিলেন, সেই সময় যজুঃমন্থ প্রকাশিত 
হয়) আর যে সময় তাহার শরীরস্থ শর্ধাধাডু উত্তপ্ত হর, সেই 
সময় সামন্ত প্রকটিত হয়। যাহারা বিধিপূর্কাক বেদ অধায়ল 
করেন, তাহাদের অনুভব হইতেও ইহা বোধগমা হয় । যেম 
ধথেদ স্বরসহিত পাঠ করিলে পাঠকের মণ্ডিক্ষে ও প্রাণবায়ু 
আঘাত লাগে না, কেবল জঠরাগ্রিই উদ্দীপিত হয়; এই তো 
ধথেদের প্রকাশ জঠরাগ্সিতে | য্র্বেদ উচ্চারণ কঠিন ; ইহার 
উচ্চারণে হাপানী আসিয়া শ্বাস তীব্র করিয়! দেয় ; এই কারণে 
য্জু; বায়ু ছার! প্রকাশিত । সামব্দ-পাঠ যঙ্গুধেদ উচ্চারণের 
ম্যায় কঠিন না হইলেও স্বরগ্রাম-মৃগ্ছনা-তান-লয়াদিসংযুক্ত 
হইয়া মশ্সিক্ষে আঘাত করে; মস্ত্রকই আদিত্যের স্থান; এই 
েতু শর্ধ্য হইতে সামবেদের আবির্ভাব। এই প্রকারে ত্রহ্ষা 
তদীয় জঠরাগ্রি, প্রাণ ও মস্থিকষম্থান হইতে যথাক্রমে তিন 
বেদ আকর্ষণ পুর্ববক পুর্ণ করেন । 

এই বিষয়ে শতপৎ্রাঙ্মণের প্রমাণ__ | 

"সোকাময়ত বন স্যাং প্রজায়েয়েতি সোহ্শ্রান্যৎস 


পুরুবসূক্তের বন-ব্যাখ্যা ২৩৫ 
তপোতপ্যত তম্মাচ্ছাস্তান্তেপানাভ্্য়ো লোকা অস্জ্যস্ত 
ধৃথিব্যস্তরিক্ষং ঘ্োৌঃ। 

ৰ “লব ইমাং্ত্রীল্লে!কানভিতভাপ। তেভ্যন্তপ্তেভ্যন্ত্রীণি 
জ্যোভীংষ্যজায়ন্তাগ্রির্োয়ং পবতে সূর্ধ্যঃ। 
"স ইমানি ভ্রীণি জ্যোভীংব্যনভিভভাপ। তেভ্যস্তপ্ডেত্যঃ 

'ত্যাদি। 

 “স ইমাংস্ত্রীবেদানভিততাপ তেত্যন্তপ্তেভ্যস্্রীণি শুক্রাণ্য- 
॥য়ন্ত ভুরিত্যুপ্বেদাডুব ইতি যভুর্বেদাতস্বরিতি সামবেদা” 
ভ্যাদি। | 

. প্রজাপতি প্রজারচনার ইচ্ছায় তপস্যা করিয়াছিলেন ; এবং 
প্রভাবে ত্রিলোকী উৎপন্ন করেন ; পুনরায় সেই ত্রিলোকীকে 
।পদান করিয়া তাহার সারভাগ হইতে তিন জ্যোতিঃ অগ্নি- 
যুংরবি প্রকট করিয়া পুনরায় তাহাতে তাপদ্ারা খক্-যজু-সাম 
ত্র প্রকাশ করেন ; এই জ্রয়ীকে পুনরায় তাপদ্বারা ভূঃ-ভুবব্যঃ 
ভ্রলোক নির্গত করেন। তাৎপর্য এই যে, ভূমির সার অগ্নি 
বং অগ্নির সার পদার্থই খক্‌ সংহিতা; খথেদে ভূমি সম্বন্ধ 
সদার্থ সকলের বিশেষরূপে বর্ণনা আছে। যজুর্ধেদে বায়ুসন্বন্ধীয় 
সন্তরিক্ষপদার্থ সমূহের বিশেষ বিবরণ ; যেমন, যঞ্জ করার ফল 
নর্গগমন এবং অন্তরিক্ষ হইতে যজ্ঞে দেওয়া আন্তির মেঘরূপে 
(রিবত্তন ও পুনরায় বৃষ্টিবূপে ভূমিতে পতন। সামবেদের 
মাদিত্য প্রকাশরূপের সহিত সম্বন্ধ ; তাহাতে গানাদিত্বারা৷ পরম 


২৩৬ বেদের পরিচয় 


আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন__ 
“বেদানাং সামবেদোস্রি 1৮ 

এতদ সমুদায় প্রজাপতির মানষিক সঙ্কল্প হইতেই প্রকট 
হইয়াছে । স্থতরাং ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, খক্‌-যজুঃ- 
সাম অগ্নি-বায়-রবি-নামক কোন খষি হইতে উত্পন্ন হয় নাই 
এবং এইস্থলে অগ্নি, বায়ু বা রবি কোন খধি বিশেষের নাম; 
নয়। শতপৎব্রাহ্মণ আলোচনা না করিলে বেদের অর্থ বুঝিতে 
অনেকেই ভুল করিবেন ॥ ৭ ॥ | 


কণ্ডিকা৮) মন্ত্র--১ 


মাস ডজায়ন্তাযেকেঠোভয়াদত৫ 
গাবোহজজিরেশমমানতস্মানাতগদজাবা-৯11 


খষ্যাদি_(১) ও তশল্মাদিত্যস্য নারায়ণ্থবিঃ) নিচ- 
ছার্ধনুষ্টপ ছন্দঃ, পুরুর্ষে | দেবতা, বিষুঃপুজনে বিনিয়োগঃ 0৮7 
ন্তার্ঘ_( তন্মাৎ ) সেই (েল্লাৎ) যঙঞপুরুষ হইতে (অস্বাঃ 


অশ্বসকল: € অজায়স্থ ) উত্পল্প হইয়াছে; (চ) এবং (যে. 
যে (কে) কোন অশ্ব হইতে অতিরিক্ত গ্দিভাদিও € উভয়াদতঃ ) 


পুরুষমূক্তের বন-ব্যাধ্য। ২৩৭ 
নিষ্-উদ্ধ উভয় পংক্তিতে দস্তবিশিষ্ট পশুডসকল উৎপন্ন হইয়াছে; 
 হ) প্রসিদ্ধ আছে যে (তন্মাৎ ) সেই যন্্পুরুষ হইতে (গাব?) 
পরসকল ( জজ্জিরে ) প্রকট হইয়াছে ; (তম্মাৎ ) তাহা হইতে 

অজাবয়ঃ) ছাগ-ভেডা সকল (জানা? ) উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৮ ॥ 
সরলার্থ_সেই পরম পুরুষ যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরি হইতে অশ্ব- 
|দিভাদি, উভয় দস্তপংক্তিবিশিষ্ট প্রাণিসকল, গো-সকল, অজা 
ভড়া প্রভৃতি যজ্ঞোপযোগী পশুসকল সমুণ্পন্ন হইয়াছে ॥৮। 
: বিরৃতি__বষ্ঠ মনরে সাধারণভাবে বন্য ও গ্রাম্য পশু সকলের 
গীতি কথা বলা হইয়াছে ;আর এই অষ্টম মন্ত্রে যজ্ঞরকার্য্য- 
. ক বিশেষ বিশেষ পশু সকলের নিরূপণ হইয়াছে । এই 
। যজ্ঞসাধক পশু সমূহের বর্ণন, এবং শতপৎব্রাহ্মণভাগে 
হাদের চিহ্নাদিও নির্দিষ্ট হইয়াছে। যথা--স্থুলপুষতীমাগ্রি- 
রুণীমনড্বাহীমালভেত”_-যে সকল গাভীর অঙ্গে বড় বড় 
গোলাকৃতি চিহ্ন, যে সকল গাভী সবল এবং যে সকল গাভীর 
নেত্র কুর্ধ্য ও অগ্নিসম রক্তবর্ণ, যজ্ঞের ঘ্ৃত-হুপ্ধের নিমিত্ত 
তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া পুনরায় ফেরৎ দিতে হইবে। এই 
প্রকারে যঙ্ঞীয় পশুসকলের বর্ণন করিয়া এই মন্ত্রে উল্লিখিত 
পশুগণকে পূর্বের যষ্টমম্বে কথিত বন্য ও গ্রাম্য পশু হইতে ভেদ 
দেখান হইয়াছে ॥ ৮ ॥ 


২৩৮ বেদের পরিচয় 


কণ্ডিকা_-৯, মন্ত্র--১ 
| | 
রুট 
] | | 
তেনদেবাওঅরজন্তযাদধযাওধময়্চযে ॥৯| 


খধ্যাদি-_(১) ও ভংযজ্ঞমিত্যস্য নারায়ণধবিঃ, নি 
ার্যযুষট,প ছন্দ পুকুর্ষো দেবতা বিবুঃপুজনে বিনিয়োগ: 


মন্ত্রার্ব_ (অহ) স্যটিরপূর্বে (জাতম্‌) প্রাক 
অর্থাৎ পুরুষরূপ হইতে প্রান্ত (তম্‌) সেই (যজ্ঞ) যন 
সাধনইৃত ( পুরুষম্‌ ) পুরুষকে ( বঙ্চিষি ) মানস যজ্ছে (প্রৌক্ষন্‌ 
প্রোক্ষণাি সংস্কার করিয়া (তেন ) সেই পুরুষ দ্বারা (যে) যে 
( সাধ্যাঃ) সাধ্যগণ, (দেবাঃ) দেবগণ (চ) 3 (খষয়ঃ ; 
ধধিগণ অর্থাত স্থটি সাধনযোগ্য প্রজাপতি ও তদনুকুল মা ৃ 
ধধিগণ ( অয়জস্ত ) মানসষজ্ঞে নিষ্পন্ন করেন ॥ ৯॥ এ 

সরদার্থ টির পূর্ধে জাত বা সেই পুরুষ হইতে প্রাহড 
মাজ্িকগণ য্ত্রীয় কুশোপরি সেই যজ্জরূগী পুরুষের প্রসারিত 
প্রোক্ষণাদি সংস্কার মানসহজ্জে সাধন করেন। সেই যজ্ঞপুরুষের 


পুরুষসূক্তের বন-ব্যাখ্যা ২৩৯ 


দ্বারাই, অর্থাৎ সেই পুরুষ যজ্দেশ্বররূপে উদ্দিত হওয়ায় সাধাগণ, 

গণ এবং স্থগ্টিসাধনযোগ্য প্রজাপতিগণ ও তদন্ুকৃল মন্দ 
বাগ যজ্ঞ করিতে সমর্থ হইয়াছেন ॥৯॥ 

বিরৃতি--মানসযজ্ঞে জন কৃত হওয়ায় বিরাট্পুরুষ 
' কান্‌ যুপকাষ্ঠে দেব-সাধ্য-ঝষিগণ কতক বন্ধিকৃত থাকিবেন? 
মহাত্মাগণের বাক্য এই যে, দৃঢ় বিশ্বাসরূগী স্তস্তের সহিতই 
বিরাট্পুকষের বন্ধন সম্তব। ইহা সাধারণ নৃপকাষ্ঠ 
নহে» পরন্ত অনাদি অনন্ত আত্মাতে দৃঢবদ্দ আছে। ইহার 
অগ্রভাগ ছ্যলোক হইতেও উচ্চ । একবার এই বিরাট্পুরুষকে 
'বশ্বাস-্তস্তে বন্ধন করিতে পারিলে সমগ্র ব্রহ্মাপ্ডের যাবতীয় 
রপ্রাণিগণকে আয়ন্তাধীনে আনয়ন করা যায়। ইহার প্রকরণ 
সর্বমেধ- প্রকরণে পাওয়া যায়। এই বিরাট্পুরুষ (ব্রহ্মা বা 
প্রজাপতি ) আদিনারায়ণ বা ত্রিপাদ-পুরুষের নিমিত্ত উৎসর্গাকৃত 
হইয়া থাকেন। বিরাট্পুরুষ ব্রহ্মা ও ত্রিপাদ-পুরুষ আদি- 
নারায়ণের মধ্যে পার্থক্য এই যে, ব্রিপাদ-পুরুষ কারণশরীরী- 
"প্রাকত-রূপ-গুণ-রহিত এবং চিন্ময়-শিত্য-আনস্তগুণ-নিখিলরূপের 
আধারম্বরূপ, আর বিরাট্‌-পুরুষ কাধ্যশরীরী মায়াস্পৃষ্ট সগুণ- 
সাকার বলিয়া কীপ্তিত। এই প্রকারে বিভিন্ন ভেদ আছে। 
বগ্ভপি এই সম্বন্ধ নিব্পণ করা মানব-বিচারের বহিভূ ত বলিয়া 
'সহজ-সাধ্য নয়, তথাপি এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, ধিনি 
র্ববসন্বন্ধযুক্ত অর্থাত শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাতসল্য-মধুর-সম্বন্ধযুক্ত, 


২৪০ বেদের পরিচয় 


জীবাক্মার স্বরূপোদ্ধোধনে শুদ্ধান্তঃকরণে অন্ভবগম্য পরাশপর 
আদি-নাবায়ণ তিনিই ত্রিপাদপুরুষ। ূ 
“মানস-বচ্ছ কত"-অর্থ এই যে, যে পর্যন্ত না দেবতাসকল্' 
যা যক্তেশ্বরের নিকদ বিরাট্পুরুষকে উৎসর্গ করিবার নিমিত্ত 
মানস-যঙ্ছে জন করেন, সেই পধ্যন্ত যজ্ঞ পূর্ণ হয় নী, এব' 
উৎসর্গ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই মানসযজ্জের পুর্ণীচতি দেওয় 
হয়। তাত্পর্যা এই যে, জীবের মন হইতে যখন বিরাট্‌পুরুঃ 
ত্যন্ত হন, তখনই সেই জীববিশেব মুক্তির অধিকারী হইয়' 


ত্রিপাদ পুরুষকে লাভ করেন। এই বিষয়ে যতটা প্রবেশ কর 
যাইবে, ততই ইহার গৃঢ় উদ্দেশ্য হাদয়ঙ্গম হয়। সাধ্য, দেবত, 
ও ঞবিগণ এই মানস যজ্ছের কর্কা। | 

রক্ষার শরীর হইতে উৎপন্ন প্রজাপতি মরীচি-সাদি সরি 
সাধনযোগ্যগণকেই এস্থলে সাধ্য বলা হইয়াছে ; আল যিনি 
বেদমস্ত্রলকল প্রত্যক্ষ করেন সেই মনোমাত্র শরীরী মুক্ত পুরুষই 
এই ক্ষেত্রে খিষা বলিয়া কীত্থিত হইয়াছেন। এই সাধ্য, দেব 
ও খমিগণ ত্রক্জমার শরীর হইতে মনোমাত্র দেহ-ধারণ করিয় 
ঠাহার স্থষ্টি করিবার ইচ্ছা পূর্ণ করেন। সর্বন্থত্ বা বিরাট 
যজ্ঞ হইতে ইহাই সম্পাদিত হয়। বিরাট্পুরুষই এই জগতে 
স্থাবর জঙ্গাযার্গির শ্ষ্টিকর্তা। এইজন্য বেদে ভিনি প্রজাপতি 
নামে অভিহিত । তিনি কতই না স্থষ্টি রচনা করেন! তজ্জস্ 
ঘিনি মন্ধুত্রষ্টা ও ধরি বলিয়াও পরিচিত । এ 
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সাধ্য-খধিগণ আমাদের পিতী। এবং ব্রহ্ম! পিতামহ | এইভাবে 
্িকর্তা যগ্পি ত্ন্ষা, সাধ্যধষিগণ, দেবগণ ও মনটা খষিগণ 
ভেদ্দ অনেক জানা যায়, তথাপি প্রকৃত প্রস্তাবে ধীহা হইতে 
বিরাট্পুরুষ ব্রহ্মারও উত্পঞ্ডি সেই ত্রিপাদ-পুরুষ মহাবিঝুই 
সকলের একমাত্র কর্তা ও অবীশ্বর। যথা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে 
--একো দেব সর্বড়তেষু গুট 1” খেদের দশম মণ্ডল, ১২১ 
স্তত্রে ও প্রথম মন্্ে এই বিষর স্পষ্টিকৃত হুইয়াছে__“হিবণ্য- 
গর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্ত জাত? পতিরেক আসীৎ |” ইহা হইতে 
করত একজনই প্রমাণিত হন। যর্দি বলা হয় যে, ইন্দ্র-চক্দ্রাদি 
ভনেক দেবতাগণকেও তো! বেদে ঈশ্বরতা দ্বারা স্তরতি করা 
ইয়াছে, তাহা হইলে সেই সন্দেহ বেদ ম্বয়ই দূর করিয়াছেন 
যথা, “ইন্দ্র মিত্রং বরুণমগ্রমা৮”- খ্থেদ প্রথম মগ্ুল, ১০৬ 
সুত্র, তৃতীয় মন্ত্র। খণ্েদ তৃতীয় মণ্ডল, ৫৩ শ্বত্র, অষ্টম মন্ত্রে আরও 
বলিয়াছেন_-“রূপং বূপং মঘবা বৌভবীতি”--অর্থাৎ তিনিই 
অনেক রূপ হন। খক্‌ তৃতীয় মণ্ডল, পঞ্চম সুত্র, চতুর্থ মন্ত্রে 
আছে--“মিত্রো অগ্নিভবতি |” “ত্বমগ্নে পুরুরূপঃ” (খক্‌ পঞ্চম 
মণ্ডল, অষ্টম সুত্র, পঞ্চম মন্ত্ব ); তথা খক্‌ দশম মণ্ডল, ১২৫ বর্গ, 
প্রথম মন্ত্র--“অহং রুদ্রেভিঃ স্থক্” ; যজুর্বেদ দ্বাত্রিংশ অধ্যায় 
প্রথম মন্ত্র--“তদেবাগ্িস্তদাদিতা”__ইত্যাদি বহুস্থলে অনেক 
দেবতার নাম হইতে এক ঈশ্বরেরই বর্ণনা হইয়াছে। কার্য্ের 
নিমিত্ব সেই একই ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন নামে নিরূপিত 


১৬ 
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হইয়াছেন। যদি প্রশ্ন হয় যে, অনেক বিধিদ্বারা নিরূপণ 
করিবার কারণ কি1 তাহার উত্তর এই যে, শ্থষ্টির মাধনযোগ্য 
পরম পুরুষ ধাহাকে স্বীকার করিয়াছেন, তাহাকে প্রজাপতি, 
বাবিবাটু কহে । এই বিরাট্পুরুষ দ্বারা বিরাট যচ্ছ্ের বিস্তার 
হয়। যঞ্জান্তে বিধাতার (ক্রহ্মার) ইচ্ছানুকুল সাধ্যঞ্চষি 
(প্রক্তাপতিগণ), দেবতা ও মন্ত্র ধষি যাহা মানসে সঙ্থল্প করেন 
তাহা ততক্ষণাতই সম্পাদিত হয়। “আাপ্পোতি স্বারাজ্যং" এই 
শ্রুতি অনুদারে ঠাহারা ঈশ্বরের সাম্িষ্য প্রান্তিরূপ ুক্তিলাভ 
করিয়া ঈশ্বরের শ্যায়ই এশর্ধযসম্পন্প হইয়া যান। “সর্বদা 
হ অশ্মৈ দেবা বলিমাবহস্তি”,। তথা ৫তেষাং সর্দেঘু লোকে 
কামাচারো ভবতি”-সকল দেব-কষি-সাধাগণ পরমেশ্বরকে 
উপতণর প্রদান করেন এবং সর্ধবলোকে তাহাদের যথেচ্ছ গতি 
লাভ হয়। ঠাহারা জগৎ কৃত ব্যাপার বাতীত আর সমস্তঃ 
কবিতে সমর্থ হন। ইহা ব্রহ্ষন্ৃতর চতুর্থ অধ্যায়, চতুর্থ পাদ 
সপ্তদশ শ্ৃত্রের “জগদ্যাপারবর্জং প্রকরণাদসন্লিহিতত্বাত” বাকে 
বলা হইয়াছে । ইহার ভাষ্যে শ্রীশস্করাচার্ধ্যপাদ লিখিয়াছেন__ 
“ঈশ্বরের সাধুজ্য-মুক্তি-প্রাপ্ত ব্যক্তি জগৎ সৃষ্টি করা শত্তি 
ব্যতীত আর সম্পূর্ণ অণিমাদি এ্বধ্য প্রাপ্ত হন। ক্গতের 
ব্যাপার নিত্য'সদ্ধভাবে তগবানেই আছে। এই কারণে উক্ত 
দেবগণ, সাঁধাগণ ও মহরিগণ সকলেই বিধাতার নিয়মাধীনে 
থাকেন। একমাত্র হিরণ্যগর্ই জগতের কর্তা । রাজ-আঙ্খায় 
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যেমন মন্ত্রী প্রভৃতি কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়া রাজ্য পালন করেন, 
তদ্রপ সেই বিধাতা পুরুষের ইচ্ছানুসারে কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া 
'দেব-মহ্ধি-সাধাগণ স্থপ্টিকার্ধ্য সম্পাদন করেন । এই প্রজাপতিগণ 
কি প্রকারে ব্রহ্মার সান্ধ্য লাভ করত; তাহার সমান বিভূতি ও 
'শবর্য্য সম্পন্ন হন, ততসম্বন্ধে কৌমীতকী উপনিষণ্ড বলেন_-“তে 
তেষু ব্রক্মলোকেষু পরাপরাবতো বসস্তি তস্মিন্‌ বসতি শাশ্বতীঃ 
সমাঃ সা যা। ব্রহ্মণো জিতি; যা চ বুযষ্টিং ভাং জিভি: ভাং বৃষ্টি 
ব্যশ্ন,তে তগ্য এবৈতদ্‌ ব্রহ্মলোকং রহ্মচধ্যেণ মুবিদ্ি”র্া 
জীবন যাপন করিয়াছেন, তাহার ত্রহ্মলোক গমন হয়, ব্রহ্মার 
সমান আয়ুঃ লাভ করিয়া তিনি সেই ব্রহ্মলোকে নিবাস করেন 
ব্রহ্মার সমান উৎকর্ষতা ও ব্রহ্মার সমান ব্যাপ্তি লাভ করেন । 
তাতপর্য্য এই যে, এবন্বিধ পুরুষ ভেদাতেদরূপে ব্রহ্মার শরীরে 
সবস্থান করেন। আবার স্থষ্টি রচনার সময় ততকার্য্ে পারঙ্ষত 
ও যোগ্য ব্রহ্মা সেই পুরুষকে স্বীয় শরীর হইতে পৃথক্‌ ভাবে 
প্রকাশ করেন! মানস-যজ্ঞ-যাঁজনকারী এই প্রকারের সাধ্য 
7৪ খধিগণের শরীর সম্বন্ধে প্রশ্ন এক হইতে পারে যে, সঙ্বল্প-সাধন 
মন তো ইহাদের আছেই, পরন্ত তাহাদের স্থুলশরীর ও বাহোোন্দিয় 
'অমূহও কি এ প্রকারে এশরধ্য সম্পন্ন ? 
. একই সম্বন্ধে শতপথব্রাহ্মণের চতুর্থ অধ্যায় চতুর্থ পাদ দশম 
'শুত্রে 'অভাবং বাদরিরাহ হোবম্ঠ বাদরি আচাধ্য এরূপ বলেন_- 
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ব্রহ্ধলোকে স্ুল শরীর ও ইন্জিয় বিনা কেবল মনের ছারাই ভোগ 
সাধন হয় প্রহ্মলোকের এশ্বর্য মনের দ্বারা অনুভব করিয়া রমণ 
করে। এই শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্মলোক-প্রাপ্ত পুরুষের শরীর ও, 
ইন্দ্য় নাই প্রমাণিত হয় ; অর্থাঙ ভাহার শরীর মনোময় মাত্র! 
কিল্তু এতদ সম্বন্ধে জৈমিনি বলেন ব্রক্ষলোক প্রাপ্রিরূপণ 
মুক্তিতে মনোময় দেহে ইন্ছিয়গণসহ সুলশরীরের ভাব, 
বিন আছে ; কেননা, শ্রুতিতে নানাধ ভাব দেখিতে 
পাওয়া যায়। যথা ছান্দোগ্যে-স একধা ভবতি | ভ্রধা 
ভবন্তি পঞ্চধা ভবতি”- ইতি । অর্থাৎ ঙ্মলোকবাসী মু্ত 
পুরুধ এক, তিন, পাচ, ইত্যাদি ভাবে সহত্র সহ রূপ 

ধারণ করিতে সমর্থ । এতদ্দারা ইহাই গ্রমাণিত হয় থে 

তাহার শরীর, ইন্দিয়, মন তিনই বর্তমান আছে । এই আপাত 

বিরুদ্ধ মত শ্রুতিতে বাদরায়ণ-ব্যাসদেব মীমাংসা করিয়াছেন- 

“দ্বাদশাতবহ্রভয়বিধং বাদরায়ণোহত১--যেখানে ছুই প্রকা 

শ্রুতি পাওয়া যাইবে, তথায় বিকল্প মানিতে হইবে ? যেমন 

একই দ্বাদশাহমজ্ঞ-সন্ন্ধে তুই প্রকার শ্রুতি সত ও অহীনও 

বলিয়াছেন, সেই প্রকার ব্রচ্বলোক-প্রাপ্ত মুক্ত পুরুষ মনোমা:, 
শরীরী এবং ইচ্ছা করিলে মন-ইন্দরিয-স্থুল-শরীর যুক্তও হইতে 
পারেন। ; তাহার নন্বল্প মাত্র হইতেই এতৎ সমস্ত সাধিং 
হইয়া যাঁয়। এই বিচারামুসারে দেবতা, সাধ্য এবং খধিগণ 

প্রন্জাপতির রূপ-বিশিষ্ট । 
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বিধাতার ইচ্ছায় ইহাদের হৃদয়ে সম্পূর্ণ বেদ-মন্্র সকলের 
আবির্ভাব হয় বলিয়া এই খধিগণকে মন্্রর্টা বলা হয়। ট্টাহারা 
ব্রহ্ধারই নিয়মে নিয়ম্য এবং তাহাদের ইচ্ছাও ্রন্মার ইচ্ছা 
হইতে অভিন্নং। তরঙ্জার জদয় হইতে যখন ইনাদের মানসপটে 
,বেদমন্্র গ্রকটিত হন তখন তীহারা মন্ত্র প্রত্যক্ষ করিয়া 
| থানসযজ্েে ব্রহ্মার পরিতৃপ্তি বিধান করেন এবং ব্রঙ্গাও সেই 
(সময় যথোক্ত সযুদায় মন্থ গ্রকউনের সাইত ভীহাদিগকে 
উপদেশ করেন। খধিগণ সঙ্ধল্প-শরীর ধারণ করন; ০ প্রাপ্ত 
' বদ-মগ্থ পুনরায় অপরাপর মহষ্ধি বা সুনগণকে উপদেশ করেন! 


1এই প্রকারে গুরুপরম্পরায় তাহ! জগতে ব্যাপ্ত হয়। গুরুমুখ- 
'নিঃস্থত বেদ-মন্ত্ শ্রবণ করিযা শিষ্য পুনরায় তাহার শিষ্কে সেই 
মন্্োপদেশ করেন। ইহাকে আ্তি কঠে অর্থাৎ পরম্পরা 
হইতে শ্রুত, এবং এই পরম্পরা পশ্থাকে শ্রোত-পথ কহে। এই 
জন্গাই বেদশীস্ত্রকে অপৌরুষেয় ও নিতা বলা হয়; বেদ 
মনাদি-সিদ্ধ ত্র্ম বাণী । 

প্রশ্ন হইতে পারে যে, বেদ যদি অনাদি-সিদ্ধ নিত্য ত্রহ্ম- 
বাণী হইবে, তাহা হইলে ইহাতে বহু খধির নামোল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যায় কেন? যথা খগ্থেদের প্রথম মণ্ডল, ১০৫ সুত্র, 
১৭ মন্ত্রে “ত্রিতঃকূপে বহিতো। দেবান্‌ হবত উভয়ে” অথবা 
বজর্বেদ একবিংশ অধ্যায় একটি মন্ত্রে_“ামগ্ধষ আয 


ঝধীণাং নপাত” অথবা যজুর্বেদ-_« ্র্যায়ুষং জমদগ্নেঃ কণ্যপস্থা 


০৯ সপ পা 


২৪৬ বেদের পরিচয় 


্র্ায়ুষন্," কিন্বা অরথবর্ববেদে সপ্তধঘির নাম এবং খখ্েদে বৃহছুকৃথ 
খধির পুত্রকে উপদেশ দেওয়া সম্বন্ধে উল্লিখিত আছে। অতএব 
এই সকল কথার পশ্চাতে বেদ-প্রণয়ন হওয়াই উচিত। 
তদুত্তর এই ধে, যগ্যপি এই প্রকাপ দষ্ট হয়, তাহা হইলেও বেদের 
অপৌরুষেয়তে কোন দোষ স্পর্শ করে না। মনুযোর রচনা 
অর্থ লেখি খয়া হয়, আর ঈশ্বরের জবান ত্রিকালে «কহ প্রকা? | 
কে, তাহার ধান্টিক্রম হয় না। করণ ভগবন্রজ্ঞান দেশ- 
কাল-পারাবীন নে? বেদে যাহা লেখা আছে, তাহা যদি. 
তিদ্রপ নাহ হইয়া থাকে, ভবে ভবিষ্যতে হইবে বুঝিতে 
হইবে, কেননা ভূত-ভবিষাত-বর্ধমান সমস্ই বেদ হইতে জান 
যায়। ভগবনের স্বরূপাভিম্ন ভদ্বয়ভলান হইতেই ত্রিকালের 
উত্পন্তি। ছিতীর়তঃ, বেদের শন্দসকল দর্শন করিয়াই বঙ্গ 
তনুস্গুসারে অস্থা সকলের নাম-করণ করিয়াদ্ছন--এই শেষোক্ত, 
শব পুরেরবাক্ত শবের অর্থসহিত সংযুক্ত । তৃতীয়ত, বেদে 

কথা, ইতিহাস ও নাম সমূহ আপ্যা্দিক | উঃ 
করিবার জন্যা পধিগণের নান আধ্যান্মিকভাবেও গ্রহণ 
করিয়! মন্রধা-জগতে উপদেশ করিয়াছেন ।  এভদ সম্বন্ধে 
জৈমিনি তদীয় মীমাঃসাতে ও শবর মুনি স্সীয় ভাষ্যমধ্যে ব্যক্ত 
করিয়াছেন । যথা জেমিনি প্রথম পাদ, পঞ্চম সত্র--“পরং 
শ্রুতিসামান্যমান্্রম্” “যশপরং ববরাদিকং তচ্ছব্ধসামান্যমেব ন তু 
মন্তুষ্যো ববরনামকোইত্র বিবঙ্ষিতঃ ববরধ্বনিযুক্তস্ত প্রবহণ- 


পুরুষসূক্তের বন-ব্যাখ্য। ২৪৭ 
'স্বভাবস্থয বায়োরত্র বস্ত,ং শক্যত্বা” অর্থাত বেদে যেখানে “ব্বরঃ 
প্রাবাহ নিরকাময়ত” প্রবাহণগোত্রোৎপন্ন ববরনামা ব্রাহ্মণ এই 
প্রকার ইচ্ছা! করিয়াছিলেন-এই প্রকার অর্থ মনুষ্য স্থীয় 
সস্থারানথরাপ করিয়া থাকেন। কিন্তু বিচার করিলে এইরূপ 
রথ হয়--“বিবরধ্বনিযুক্তস্ত প্রবহণস্বভাবস্য বায়োরত্র” অর্থাৎ 
প্রবণ স্বভাব বায়ুর অর্থ হয়। সিদ্ধান্তশিযোমণির গোলাধ্যায়ের 
বাসনাধ্যায়ে সপ্তবিধ বায়ুর উল্লেখ আছে--যথা আবহ, প্রবহ, 
উদ্বহ, সংবহ, স্থবহঃ বাহা, পরাবহ । অতএব মন্্্রাঙ্গণাত্ক 
বেদে ইতিহাস, আধ্যান্মিক উপদেশ ও ঈশ্বরের ব্রিকালজ্ঞান 
উপদেশ করা রীতি অনুযায়ী বলা হইয়াছে। অধিকন্তু বেদ 
সবই এই বিষয়ের বিশদ মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। 
ঝগ্বেদের প্রথম মণ্ডল, ১৭৫ শুত্রের প্রথম মন্ত্বে-অহং সোম্রি”, 
''থতমা" ইত্যাদির ব্যাখ্যা ভ্রষ্টব্যা ; খগ্রেদ প্রথম মণ্ডল, দ্বাদশ 
সত্রের প্রথম মন্ত্র হইতে বিদিত হওয়া যায় যে, বেদ 
ব্রহ্ম হইতেই আবি ত--বেদের আর কেহই রচয়িতা নাই। 
বিশেষ বিস্তার না করিয়া সংক্ষেপে এই বলা যায় যে, সাধ্য, 
?£দেবগণ ও মন্দ্্টাষি ব্রহ্মার শরীরেই বিগ্যমান। ত্রহ্ধা 
। তাহাদিগকে প্রকাশিত করেন এবং তীহারা ব্রহ্মার যজনদ্বার! 
ত্রিলোকীর রচনা করেন। ব্রহ্মলোকবাসী মুক্তপুরুষগণ ব্রহ্মার 
সহিত মুক্ত হন। যজ্ঞবিনা এই স্থষ্টি-রচন। অসম্ভব। যে 
সময় বাহ সামগ্রী ছিল না, সেই সময় দেবতা ও সাধ্য তথা 


২৪৮ বেদের পরিচয় 


খষিগণ প্রথম মানস্যক্ক করিয়া শগ্টির উৎপত্তি করেন এবং! 
তাহাদের সিদ্ধসঙ্কর বর্ন করেন । যথা ছন্দোগো-স যদি! 


পিতলে ককামো ভবতি, সঙ্কল্লাদেবান্য পিতরঃ সমুবিচন্তি” 


হিল ( সিদ্ধ-সহ্থল্প যুক্তপুরুয ) যাহা ঘেমন ইচ্ছা করেনঃ 
তত্ব নিকট তাহা তদ্রপহ সীতার হয়; পিতুলোক কামনা 


শি 5৭ 


কবা মপলই পি পতলোক টপস্থ্িত হয়| সঙ্গল্রাদেব ৩ তদ্দত, 


(শতপথ ৪িথ ধায়, ধর্ঘ পাদ) ৮ম মন্ত্র )-ব্যাসমৃহে শ্রীশঙ্কব। 


স্বামী ইহা বিশেষরূপে ভাষ্য সিখিয়াছ্ছেন। 
এ প্রকারে সাধ্যগণ, দেবগন ও খষিগণ মনোমাতশর 


শব 
ৃ 


দ্বারা মানসযচ্ সম্পাদন করতঃ পূর্বকথিত কষ্টিক্ষমতা বাহিত 


আর যবতীয় সামর্ধা অজ্জন করেন । এই কারণে হগিরচনাথ 
ঠাতার' ব্রহ্মার যজন করেন এবং ঠাহার আহুতিদ্বারা যন পর্ণ 

ঈদে যন্্রপুরুধ শয়ই শ্ট্টি রচনা করেন হর্টিবউনার 
পতা কেবল ইশ্বরেরই হাতে আছে! এইজন্য তাহার যচ্চর 
করতেই হইবে এব যঙ্ছপুরুষ হইতে হগ্টির উতপন্ি হয় 


এই কাবণে ধষিগণ বেদমন্্সকল মনোময় শরীরের দানা প্রহ্যক্ষ 


টি করিরাও প্রকাশ করিতে সমর্থ হন নাই-যঙ্পুরুষের 


দ্বারাই প্রকাশ করাহয়াচ্ছেন ॥৯া 


পুরুষসূক্তের বনব্যাধ্যা ২৪৯ 


কণ্ডতিকাঁ১০) মন্ত্র_-১ 
্ গুরযংবাধুকতিধাবাব্া | 
স্িযাসীরিাহকিমুরগাদাওটফেতে)1 


খঁষ্যাদি--(১) ও" যৎপুরুষমিত্যন্ত নারায়ণঞবি:, নিচ- 
ধর্মুষ্ট,প ছন্দঃ, পুরুষে। দেবতা, বিধুপুজনে বিনিয়োগ 0১০। 


মন্ত্ার্থ-_প্রশ্মোত্তররূপে ব্রাহ্মণাদি জাতির শ্বষ্টির কথা এই 
মন্ত্রে বলা হইয়াছে। প্রজাপতির গ্রাণরূপ দেবতা, সাধ্য ও 
খধিগণ (যু) যে সময় ( পুরুষং ) বিরাট পুরুষকে ( ব্যদধুঃ ) 
-নৃ্ল্পদ্বারা প্রকট করেন, সেই সময় ( কতিধা ) কতই প্রকারে 
ব্যয়) কনা করত; অর্থাৎ পুর্ণ করিতে করিতে (অস্য) 


পপ ক্পাশিস্প শিপ 7 পাপী শশী টোল পপ শপ 


সপ পি পপ পপ পপ পপ পপ পপ ৯ ০ পিপিপি পাপা পাপ, পপি 


॥ *. বেদে প্রায়শঃই “আবিভঠাব' সবলে উৎপত্তি, এবং উিৎপত্তি স্থলে 'কল্পন!? 
/্ ব্যবহার আছে। ইহার গৃঢ় তাৎপ্য এই যে, উৎপত্তি বদ[চিৎ মায়াম্বার! 
(কল্িত_সত্া নহে । এই নিমিত্ত কনায় “কপ, ধাতুর প্রয়োগ করা হইয়াছে। 
সার, “আবির্ভাব, সত্যবন্তর হয়, উহ কল্পন। নয়, বুঝিতে হইবে। এই জন্যই 
"আবির্ভাব? স্থলে “উৎপত্তি” শব্দের ব্যবহার বেদে দৃষ্ট হয়। কল্সিত বন্ত মায্া-প্রহৃতি 
(জগতে, আর আবির্ভাব বা উৎপত্তি বাস্তবতা বন্ত ভগবান হইতে । এই প্রয়োজনীয় 


কথা বেদপাঠকালে লক্ষ্য রাখা আবগ্যক। 


২৫* বেগের পরিচয় ৃ 
এই পুরুষের ( মুখম্‌) মুখ ( কিম) কি (আসীৎ ) হইল, (কিম্‌: 
৯ ২ 
কি (বাহু) ভুঙ্ছ্য়। ( উন) জজ্ঘা, (পাদে) চরণঘয় (উচ্যেতে, 
কথিত হইয়াছে ?॥ ১০ ॥ | 
সরলার্থ-যে সময় মঞ্টুদ্রঙ্টা দেবতা, সাধ্য ও খধষিগণ 
বিরাট্পুরষকে মানসযদ্ধে যাজন করেন, তখন স্টাহার পূর্ণহু 
প্রকাশের জন্য কত প্রকারে তাহারা তাহাব অঙ্গ-প্রতাঙ্গ কল্পনা 
করিয়াছিলেন £ অর্থাশ “সহ বিরাট রূপ্রে কল্পনা কিরূপ 1 
কাহাকে ইহার মুপ, বাহু, উরু € চরণ বলা হয়? ॥ ১7 ॥ 


বিরৃতি-_দ্বগণ সৃষ্টির নিমিন্ত মানসযঙ্ঞ বিস্তার পূর্বক ০ 
সময় ্ীয় অমোঘ সঙ্কল্পদ্বারা বিরাটু পুরুষের বিরাট, শরীর স্ 
করেন, সেই সময় সেই বিরাট কোন্‌ কোন প্রকারে পুর্ণ হইয় 
ছিলেন ? কি পদাথই বা তাহার মুখ-বাত্-উরু-চরণ ? 

বিব'টু শির মধ্যে ছুই অংশ আছে। প্রথমত; বিরা 
পুরুষের উৎপত্তি; দ্বিতীয়তঃ বিরাট্পুরুষের বিরাট্রূণে 
উত্পন্রি | দবযোনি হইতে আরস্তু করিয়া কমিকটপর্য্য 
যাবশীর জীবকুলের স্থুলশরীর একত্র করিয়া বিরাট্-রূপে 
করপন।। বেদাস্তে এই নিমিত্ত বিরাট্পুরুষকে সমষ্টি-চৈতদ্য এব: 
জাবপুরুনকে ব)ই-চৈতম্য বলা হয় । ইহা বিরাট্পুরুষের আবির্ভাব 
“ততো বিবাডজায়ত”-মস্ত্ে পৃরেই বঙ্পা হইয়াছে ; পূর্ব-মন্ত্বের 
বর্ণনও অভি বিচিত্র । প্রথমে বিরাট পুরুষের প্রত্যেক অঙ্গ বর্ণন 
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করতঃ পরে সকল জগতের সৃষ্টি সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে । লোক- 
শঙ্ষার্থে বেদপুরুষ স্বয়ংই প্রশ্নকর্তা ও তাহার উন্তরদাতা । 

_. মন্তের প্রথমার্ধে সামান্যতঃ এবং উত্তরার্ধে বিশেষরূপে চতুঃ 
প্রশ্ন আছে। প্রথমার্ধের উত্তর দ্বাদশ মন্বে এবং উত্তরার্ধের 
কুঃপ্রশ্বের বিশেষ উত্তর একাদশ মন্ত্রে দেওয়া হইয়াছে। 
, বিরাট পুরুষ কত প্রকারে পূর্ণ? ইহা জিজ্ঞাসার সঙ্কেত 
শাত্র। সমষ্টি-চৈতন্য বিরাট্পুরুষের বদ্ধ-জীবসদৃশ স্থুল- 
.ল্রশরীর নাই। দেবগণ মানসযজ্ঞে তাহার পশুত্ব কল্পনা 
উয়াছেন ; অভিমান বিনা পশুভাব সিদ্ধ হয় না; অভিমান 
গন লিঙ্গশরীর সন্ভবে না; লিঙ্গশরীর না থাকিলে স্থলশরীরের 
যস্তিত্থ পাওয়া যায় না। সুতরাং বিরাট পুরুষে পশুকল্পনা 
নিতে এই সকলই আবশ্যক-_অর্থাৎ স্থুল-সুঙ্্-শরীরের অভিমান 
।মস্তই প্রয়োজন । এই প্রকারে মানসযজ্জে যজনার্থ কল্পন। 
পিক কথিতা হয়। বিরাট, কত প্রকার হইতে পুর্ণ? 
র মন্মে পশুকল্পনা করিতে হইলে লিঙ্গশরীর ও স্থুল- 
রীরের আবশ্যকতা আছে; এইজন্য, উহার অভিমান 
সম্পাদনার্থ কোন কোন বস্তর লিঙ্গশরীর এবং কোন কোন 
বম্তর স্মুলশরীর ভাবনা করা হয়। দেবতাগণের ভাবনা 
বা কল্পনাদবারা উৎপন্ন পদার্থের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তত্তদ্রপ 
বস্তর আকার ধারণ করিয়াছে,_দেবতাগণ ভাবনা করিলেন 
যে, বিরাট পুরুষের মন চন্দ্রমা হউক, আর তন্ুহুর্তেই মনের 
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অধিষ্ঠারী দেবতা চন্দ্রমা হইল; সৃধ্য চক্ষু হউক, আর সেই" 
ক্পনার সঙ্গে সঙ্গেই বিরাটের চগ্ষুর অধিষ্ঠাতরী দেবতা! সখ্য- 
স্বরূপ হইল । দেবগণ, খধষিগণ ও সাধাগণ সিদ্ধ-সন্কল্প, সুতরাং 
তাহাদের কল্পনা অমোঘ ও বিচিত্র । এই ভাবে স্ঠাহারা যেরূপ! 
কল্পনা কনিলেন বিরাট ও তদ্রপই হইলেন । [ 
গতর বদ্ধজীব আমরা, আমাদের মানসযজ্ঞেও রূপ- 
কল্পনা চাই । চিত্ত যতই শুদ্ধ হইবে, ফল তিদনুরূপ অবশ্যই 
সিদ্ধ হইবে৷ কি্তু বদ্ধজীবের কল্পিত পদার্থ কথন তাহা 
ধি্ারী দেবতান্ধপে পরিণত হয় ন। এখানেই সত্যসং 
দেবগণের ও বজ্ধজীবকুলের মানসযঙ্জের তারভম্য ৷ | 
স্ুলশরীরে শ্রোত্র হক্‌, চক্ষু) ভিহবা, নাসিকা__এই পা 
জ্ঞানেন্দ্িয় ; বাক, পাদ, পা পায়ু ও উপস্থ-_এই প' 
কার্শন্ডিয়। প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান_-এহ পঞ্চ প্রাণ 
প্রাণেন স্থান হৃদয়ে, অপানের স্থান গুহে। সমানেই স্থান নানি 
দেশে, উদ্ানের স্থান কণ্ঠকৃপে, ও ব্যানের স্থান সমগ্র শরী, 


অর্থাত সমস্ত হকের শিল্পভাগে | এই যাবতীয় জ্ঞান-কর্মেন্দিয়ে : 


অধ্যক্ষ মন এবং তাহাদিগের নেতা হইল বুদ্ধি। এই সপ্ুদশ 


হু নদ টে ( পথ, 'কর্যেঙ্ছিয়। পঞ্চ জ্ঞানেন্ছিয়। রঃ প্রাণ, মনও 


সা 


ও বুদ্ধি) একত্রে লিঙ্ষশরীর হয়। প্রথম সাধারণ প্রশ্ন এই; 
সপ্ূদশ বন্থ সম্বন্ধে এবং বিশেষ প্রান স্থুলশরীরের প্রধান 


অংশচতুষট় সম্বন্ধে গ্রহণ করা হইয়াছে ॥ ১* ॥ 


পুরুষসূক্ষের বন-ব্যাধ্যা হি 
শুরু যজুর্বেদীয় পাঠের 'শক্িং বাহু কিমূরূ” স্থানে খগ্েদে 
কৌ বাহু কা উর” পাঠ আছে ॥ ১০ ॥ 


কণ্ডিক।--১১১ মন্ত্র-১ 
বরাান্মযুধ্ামীদাহরহা-কজ | 
উনাদ্যবদৈঠ-£ গদ্য ৬২খুদবোডদায়ত 011 


খধ্যাদি_(১) ও ত্রাক্ষণোস্যেত্যস্য নারায়ণঞখখষিঃ, 
নচদাধ্যনুষ্ট,প.ছন্দঃ পুক্ুষো দেবতা, বিষুঃপুজনে 
বনিয়োগঃ ॥১১। 
। মন্ত্রর্থ__(ত্রাঙ্গণ: ) ব্রান্মণত্ব-জাতিবিশিষ্ট পুরুষ € অস্য ) 
"ই প্রজাপতির (মুখম্‌) মুখ (আসীৎ) হইল অর্থাৎ মুখ 
'ইতে উৎপন্ন হইল; (রাজন্তঃ ) ক্ষত্রিয়ত্ব-জাতিবিশিষ্ট পুরুষ 
বাহুকৃতঃ ) বাহুরূপে নিম্পাদিত হইল অর্থাৎ ভূজদয় হইতে 
প্রকট হইল; (অস্য ) ইহার (য়) যে (উরূ) জজ্ঘাদ্বয় (তৎ) 
তাহা ( বৈশ্য; ) বৈশ্য-জাতি হইল অর্থাৎ তাহার উরু হইতে 
বৈশ্য-জাঁতির উদয়.হইল ; ( পঞ্ত্যাম্) পদদয় হইতে ( শুক্রঃ ) 
শূদ্র-জাতি বিশিষ্ট পুরুষ ( অজায়ত ) উৎপন্ন হইল। 
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ব্রহ্মার সুখাদি হইতে প্রাক্মণ-কষত্রিয়-বৈশ্যাপির উত্প. 
সম্বন্ধে কৃষ্ণ যূর্বেদের সপ্তম কাণ্ডে এইরূপ স্পষ্টভামান় লিখিত 
হইয়/ছে-_“স সুখতস্ত্িকৃত নিরমিমীত”, তথা “তিশ্বভিবস্তবত 
তরঙ্গান্থজাত।” এতঙ সম্বন্ধে সায়ণাচাধ্য ও মহীধর য় টীক 
করিযাছেন ভদনুযাফীই নিয়ে ইহার বিবৃতি করা হইজ।। 
গৌডীয়-সিদ্ধান্ত ইহা হইতে কিছু ভিন্ন বিধায় তাহাও এতশ- 
প্রসঙ্গে দেওয়া হইল 1৯১। 


সরলার্ধ- খধিগণ ব্রাহ্মণকে বিরাট, পুরুষের মুখ, ক্ত্রিয়বে 
বাহু কল্পনা করিয়াছিলেন » বৈশ্ঠগণ তাহার উর এবং তাহ 
পদছয় হইতে শুক্র উৎপন্ন হইল ॥১১॥ ৰ 
অথবা 
বর্ষার মুখ হইত (যে চতম্মুখে বেদ সর্বপ্রথম চতুঃসনে 
টিকট কীর্ভন করেন) ব্রাহ্ষণজাতি, তাহার ভুঁজবল হইঢে 
ক্রতেয়জ্ঞাতি, ভাহার উরু হইতে বৈশ্যজাতি এবং চরণকম 
হইতে শৃদ্রজ্াতির উদ্ভব হয় ॥১১। | 
বিরৃতি_ পুরুষমূক্তের রচন। অন্ভুত। চুদেই এ. 
পরুমনূক্ত একদিকে পুরুষমেধযজ্ঞ এবং অপর দিকে স্থির বর্ণন' 
কররয়াচ্ছে। " এতক্লিবন্ধন উভয় বিধানই ইহাতে প্রত্যক্ষরূণে 
লক্ষিত হয়। ত্রিশ অধ্যায়ের পঞ্চম মন্ত্র হইতে অধ্যায়ের 
আন্তঃপরধযন্ত সম্পূর্ণ জাতি সমূহের বর্ণন এবং যাবতীয় পুরু 
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জাতিই এই পুরুষমেধের অঙ্গে অবস্থিত আছে। বিরাট রূপে 
পৃ্ধিত হইয়া প্রজাপতির অঙ্গের কল্পনা হয়। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ 
তাহার সুখস্বরূপ, ক্ষত্রিয় তাহার ভুঁজরূপ, বৈশ্য তাহার উরুরূপ্‌ 
এবং শুদ্র তাহার চরণন্বরূপ ; অথবা, ্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূড্র 
্রমান্থয়ে বিরাটের মুখ-ভুজ-উরু-পাদ হইতে উৎপন্ন : অথবা, 
ব্রাহ্মণ মুখের অধিষ্ঠাতু, ক্ষত্রিয় ভুঁজের মধিষঠাত, বেশ্য উরুর 
অধিষ্ঠাত এবং শুদ্র চরণের অধিষ্ঠাত ; অর্থাৎ মানসযজ্ছে দেবগণ 
ুণাতীত-পুরুষরূপ ভিত্তি হইতে বিরাট পুরুষরূপ চিত্র দর্শন 
রিয়া এবং তাহার চতুরঙ্গ হইতে ব্রাহ্মণাঁদি চতুর্বর্ণের প্রাছুর্ভাব 
দখিয়া বর্ণরূপে তাহাদের বিস্তার করেন। হিরণ্যগর্ভের লিঙ্গ- 
_রীর পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ; এই মন্ত্রে চতুরধব্ণদ্বারা বিরাটের 
(লদেহের বর্ণনা হইয়াছে । 

1 ব্রাহ্মণগণের স্থষ্টি ব্রহ্মতেজযুক্ত । তেজকে অগ্নিও বলে; 
ব্রাহ্মণ ও অগ্নি ব্রহ্মার মুখ হইতেই হইয়াছে । যথা--. 
'ুখাদগ্রিরজায়ত”_-মুখ হইতে আগ্ি হইয়াছে । এই সম্বন্ধ 
ঢের মন্ত্রে আলোচনা ্রষ্টব্যা। 

কষত্রিয়তখতেজ ব্রহ্মার ভূজাস্বরূপ; সুতরাং তাহাহইতে 
ক্ষত্রিয় । এই প্রকারে ব্যবসায় ও সেবকত্ব তাহার উরু ও চরণে 
স্থিত বলিয়া তাহা হইতে শেষ ছুই বর্ণের উদ্ভব। অতএব 
বিচার করিতে হইবে যে, পুরুষমেধ হইতেই ব্রাহ্মণাদি চতুর্ববর্ণ 
্কটিত। এতদ্বারা ইহাতে কন্মপরত্ব প্রমাণিত হয় নাই। 


২৫৬ | বেদের পরিচয় 


র্বজন্মের কর্ানুষ্ঠান হইতে যে প্রকারে বরহ্ষা মহধিগণকে 
উৎপন্ন করেন, সেই প্রকারে প্রলয়ের পূর্বের পূর্ব্োপার্জিত কর্ম 
ধার প্রাঙ্গণের ন্যায় ছিল, তিনি ব্রাহ্মণ হইয়া জন্ম-গ্রহণ 
করলেন : বাহার কর্ম ক্ষত্রিয় হইবার যোগ্য ছিল, তিনি তরি 
বংশে জন্মিলেন : ইত্যাদি ভাবে বিভিন্ন জাতির উদয় হইল। 
যদি প্রশ্ন হয় যে, প্রথমেই কম্মানুসারে বিভিন্ন জাতি কি | 
প্রকারে হইল 1? তছৃত্তর এই থে, স্গ্টির আদিতে মানবজাতি 
পশু-ড্রাতি, পক্ষী-ক্ঞাতি প্রভৃতির উদয় হয়। কিন্ত পূর্ববোনত 
সিদ্ধান্ত খণ্ড-প্রলয়ের পরই প্রযোক্তা, মহা-গ্রলয়ের পর নহে। ॥ 

[েদোক্ত পুরুষস্থক্তের এই মন্থু বিচার করিলে স্পঠ্টিকৃত হ 
যে, ব্রাহ্মণাদির উৎপত্তি জাতিপরহই-ম্বীয কন এ গণান্ুসাণ্‌ 
জীবের পরবন্তর জীবনে তত্তৎ জাতির বংশে জন্ম গ্রহণ হয়' 
স্যগ্রির আদিতে ঘদি ব্রাহ্মণাদি কক্মপরত্বেই হইত, তাহা হ্হী ৰ 
বিরাট্পুরুষ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যত্ব ও শুদ্র্ ইত্যা 
গুণ-কন্মের উদয় হইল--এইরূপই বেদ লিখিতেন। রি 
তাহা না বলিয়া পরিস্ফুট ভাষায় ত্রাঙ্মণ-কষত্রিয়-বৈশ্ব-শূত্র এ 
বর্ণচতুষ্টয়ের উত্পদ্থি উল্লিখিত হুইয়াছে। 

যদি প্লান হয় যে প্রথম তিনের উৎপণ্তি সম্বন্ধে নারী: 
বিভক্তি প্রয়োগ হয় নাই, কেবল মাত্র “পন্ভযাম্”-পদেই পঞ্চমী 
বিভক্তি দেখা যায়, তবে তাহার উত্তর এই যে, পুরুষমেধে, 
' প্রজাপতি বিরাটের অঙ্গ-কল্পনা করিতে যাইয়াই প্রথম বিভক্তির 


পুরুষসূক্তের বন-ব্যাখ্য! ২৫৭ 
র্দেশ হইয়া স্ষ্টি-রচনায় ব্রাক্মণাদি যে সেই বিরাট্‌ হইতেই 
পিকটিত এই অর্থ স্পষ্ট দেখাইবার জন্য চতুর্থপদে পঞ্চমী 
বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে । কেহ কেহ তর্ক বৃদ্ধি করিবার 
জন্য বলেন যে, চতুর্থপদে মাত্র পঞ্চমী বিভক্তি থাকায় কেবল 
শৃ্দব উৎপত্তিই বিরাটের চরণদ্ধয় হইতে হইয়াছে স্বীকার 
ঈরাযায়; কিন্তু অন্য তিন পদে প্রথমা বিভক্তি থাকা বিধায় 

“হার খ্ররূপ অর্থ করা যায় না! ইহ্ভার উত্তর এই প্রকার 
এজি সঙ্গত হইবে যে, এই পুরুষনূক্তে প্রায় সমগ্রা বিশ্বের 
-ঈৎপপ্তি পুরুষমেধ হইতে হইয়াছে বলিয়া বণিত আছে। স্তর্্য- 
্্রশ্রহ- -নক্ষত্রাি। অরণ্য ও শ্রীম্য পশুসকল, ভূলেকি- 

[লোক-আস্তরিক্ষ আর আর যাহা বিরাটের যে অঙ্গ গুইতে 
 ইয়াছে। তাহা সমস্তই বণিত হইয়াছে । তবে যদি তিনবর্ণ মনের 
7 ল্পনা মাত্র হয়, তাহা হইলে এই ব্ত্রয় কোথায় হইতে 
'স্বাসিল£ ্বতঃ হইয়া থাকিলে ঈশ্বরদ্ধে ভেদ উপস্থিত হয়। 
.প্তদ্যতীত ঈশ্বর দ্বারা এই চতুর্ণের প্রকটন সম্বন্ধ 
বদ-প্রমাণ রহিয়াছে, যথা--যজুর্বেদ ১৪ অধ্যায়ের ২৮--৩৭ 
ন্ত্র। এই মন্ত্রে কোন্‌ অঙ্গ হইতে কোন্‌ জাতির উৎপত্তি 
চাহা স্পষ্টই বরিত আছে । পুনরায়, কৃষ্ণযজূর্বেদের সপ্তম 
কাণ্ডে ্রাহ্মণাদির উৎপত্তি বিষয়ে স্পষ্ট পঞ্চমী বিভক্তির 
প্রয়োগ আছে। সুতরাং ব্রাহ্গণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্ঠ-শুত্র বিরাটের 
'থাক্রমে মুখ-বাঁছ-উরুচরণ হইতেই যে উৎপন্ন হইয়াছে 


১৭ 


২৫৮ বেদের পরিচয় 


এতদ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না! যদি ত্রান্মণাদি 
পশ্চা প্রকট হইত, তাহা হইলে এই স্থট্টির শ্থমে বিরাট 
হইতে মন্ব্যজংতি উৎপন্ন হইল বলিয়াই কীন্তিত হইত। পৃথক 
ও স্বচ্ছ ভাবে ব্রাঙ্গণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শুত্র বলিবার কি প্রয়োজন 
ছিল? সক্কারঘুক্ত ব্রাহ্মণাদি জাতি তাহা হইতেই প্রকটিত 
হইয়াছে । অতএব এই চত্রুবর্ণ জাতিবাঁচক, কন্মবাচক নয়। 
এই সন্বন্গে অন্যান্য শান্েরও গ্রমাণ আছে। তদ্দারা 
স্পর্টিকত হয় যে, ইহ! জ্াতিপরত্গ এবং বিরাটের শঙ্ষ হইতেই 
উৎপন্ন । যথা 
“লোকানাং তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহুরূপাদত?। 
ব্রাক্মপং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যাং শুন্রঞ্চ নিরবর্তয়ত 0 
_ মনুস্থৃতি অঃ ১, শ্লোঃ ৩ 


লোক মকলের বৃদ্ধির নিমিত্ত দুখ-বাহু-উরু-চরণ হইতে ভি 
চারি বর্ণের রচনা করেন । এখানে সকলের এক এক সমান 
করিয! পঞ্চমী বিভক্তি প্রত্যেক পদের সহিত নিরূপণ কর 
হইয়াছে । শষ্টি রঙনায় যখন পঞ্চমী বিভক্তি আছে, তখ. 
মন্ত্র ত্যংপরধ্য যথাযোগ্য গ্রহণ করাই বিধিসঙ্ষত | মনু অন্ত 
বলিয়াছেন-- 

“বৈনিকৈঃ কর্ঘভিঃ পুখ্যৈনিষেকা দিদ্থিজগ্মানাম্‌। 

কার্ধ্যঃ শরীরসংক্কারঃ পবন প্রেত্য চে চ ॥২৬1” 


পুরুষসূক্জের বন-ব্যাখ্যা ২৫৯ 


“নামধেয়ং দশম্যাং তৃছাদশ্যাং বাস্য কারয়েৎ। 
পুণ্যে ভিো মুহুর্তে বা নক্ষত্রে বা গুণাস্থিতে ॥৩০1 
শর্দদবন্ধ ক্ষণস্য জ্যান্্রীজ্ঞে। রক্ষা সমস্থিতম্‌। 
বৈশ্যস্য পুষ্ঠিসংযুজং শুদ্রস্য প্রেম্যুসংযুতম্‌ ॥৩২।” 
মন্টু, অধ্যায় ২ 


“র্ম ্রন্ষণস্য, বর্ম ক্ষতরিয়স্য, গুপ্তেতি বৈশ্যস্য ॥” 
--আশ্বলায়ন 
পবিত্র বৈদিক-কন্মাদি দ্বারা ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের সংস্কার 
করিতে হইবে। এই বিধি পবিত্র, পাপ-নাশক এবং উভয় 
লাকে পবিভ্রতার হেতু। দশম কিন্বা দ্বাদশ দিবসে শুভ 
তিথিতে, শুভ মুহূর্তে ও শুভ নক্ষত্রে ত্রাহ্মণাদি বর্ণ সকলের 
বামকরণ করিতে হইবে । ত্রাহ্মণের শর্মযুক্ত, ক্ষত্রিয়ের রক্ষা 
॥ বর )বুক্ত, বৈশ্য পুষ্টি ( গুপ্ত )-যুক্ত এবং শৃত্রের দাসসৃচক 
নাম রাখিতে হইবে। ইহাই আশ্বলায়নাগুষায়ী বিধি। 
-: এখন বিচা্য বিষয় এই যে, ত্রাহ্মণাদি বণ যদি কন্মনিষ্ঠ হয়, 
হাহা হইলে তাহাদের সংস্কার জন্ম হইতে হওরা উচিত ও যুক্তি 
সঙ্গত হয় না, এবং বরান্মণ-পরিচায়ক ও ব্রান্ণত্ গুণযুক্ত নাম- 
'করণেরও প্রয়োন্ধন হয় না; কেননা, জাতক কোন্‌ বর্ণে কর্মপরত্ব 
বিচারে প্রবেশ করিবেন তাহার স্থিরত। থাকে না। তাহার 
সাকার যদি শুত্রের ছারা সম্পাদিত হয়, তবে সেই যাবতীয় 
পিসি তরি অতএব ত্রাহ্মণাদি জাতিই প্রথমে 


২৬৪ বেদের পরিচয় 


বং পশ্চাতে তাহাদের সংস্কার হয়) এবং তদনশ্র উাহাদিগকে - 
নানি দেওয়া হয়। যথা 


“অষ্টমে বর্ষে ব্রাঙ্মণমুপনয়ীভ গর্ভাষ্টুমে বা। 
একাদশে ক্ষত্রিয়ং ঘাদশে বৈশ্যম্‌ ॥৮ 
__আশ্বলায়ন 


'খাণ্ভাষ্টমেন্দে কুব্বাঁত ব্রাহ্মণস্যোপনায়নম্‌। 
পার্ভাদেকাদশে রাজ্ঞে। গর্ভান্তু দ্বাদশে বিশ ॥৮ 
_মনুম্মুতি 


অষ্টম বর্ষে াক্ষণের, একাদশে ক্রিয়ের এবং দ্বাদশ বর্ষে 
বৈশ্যের যাক্গোপবীত দিতে হইবে । এই ভাবে এই সকল বর্ম 
দ্বারাও জাতিপরত্বই নিণিত হইতেছে । “বসন্তে ব্রাহ্মণমুপনীয়ত 
এীম্মে রাজন, শরদি বৈশ্যম” (শতপথ) বসন্ত ক'লে ব্রাহ্মণের, 
গ্রীপ্মে ্ষত্রিয়ের এবং শরতে বেশ্যের যক্োপবীত দিতে হইবে । 
এ পর্য্যন্ত জাতিপরহ্েই সংস্কারের কথা বলা হইয়াছে । তিন রী 
বর্ণের মুগ্গ মেখলাও মনু পূথক্‌ পুথক্‌ ভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন । 
“ক্বপ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথ|। 
দ্রানং প্রতিগ্রহং চৈব ব্রাক্গণানামকল্পয় |” 
--মনুম্তি অঃ ১ শ্লোক ৮৮ 


বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপন, যজ্ঞ যজন ও যাজন, দান গ্রহণ: 


| পুরুবসূক্তের বন-ব্যাখ্যা ২৬১ 
*€ গ্রতিগ্রহণ_-এই ছয় কর্ম ব্রাহ্মণের জন্য ভগবান্‌ কল্পনা 
করিয়াছেন । 


“শমেো। দমত্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরাজবমেব চ। 
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্ম কর্ম স্বভাবজম্‌ ॥৮ 
গীতা অঃ ১৮, শ্লোক ৪২ 


সীতা শাস্তি, দয, তপ, শে, ক্ষান্ত, সরলতা, জ্ঞান, 
আন্তিকতা-এই সকল ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম নির্দেশ 
করিয়াছেন ! 

প্রজ।নাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ। 

বিবয়েখগ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসত2 ॥” 
_. প্রজ্া-রক্ষা, দান, বেদ-পাঠ, বিষয়ে অনাসক্তি, পুজন ইত্যাদি 
কর্ম সংক্ষেপতঃ ক্ষত্রিয়গণের কৃত্য বলিয়া মন্থু নির্দেশ 
করিয়াছেন | 

“শৌর্য্যং ভেজো। ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্‌। 
দ্রানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রকর্ম্ম স্বভাবজম্‌ ॥” 
গীতা অ: ১৮, শ্লোক ৪৩ 


_.. শৌর্্য, তেজ, ধৈধ্য, যুদ্ধে অপরান্মুখ, দান, ঈশ্বর-ভাব বা! 
_আস্তিকতা-_এই সকল ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম । 
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'পশুনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ। 
বপিকৃপথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ ॥” 
_মনুম্ৃতি) অং ১, শ্লোক ৯০ 


মন্থ বলেন যে, পশু-পালন, দান, বেদ-পাঠ, পূজন, ব্যাপার- 


রাণিক্কয, ধাজ-গ্রহণ ও কৃষিকার্ধা হত্যা বেশগণের নিমিক 
কলিত হইয়াছে । | 

কৃষি-গোরক্ষা-বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্ব ভাবজম্‌ ॥” 
গীতা হ? ১৮, হোক ৪৪ 


গীতার নির্দেশানুসাদর কৃষি, গো-রক্ষা) বাণিজ্ঞা ইত্যাদিই, 
বেশ্যের স্বাভাবিক কর্ম । 
'একমেন হি শুদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম সমাদিশ | 
এভেষামেব বর্ণ নাং শুশ্রাবামনজুয়য়। ॥” ্‌ 
_সনুন্বৃতি, অঃ ১, শ্লোক ৯৬ 
মন্থ বলেন যে, প্রড়-দাসই শৃদ্রের একমাত্র সম্বঙ্গ এবং অনুয়া- 
রহিত হই পূর্ব্বোন্ত তিন বর্ণের শুশ্রুমা করাই তাহার কর্ম । 
পরিচর্ধ্যাত্মকং কর্ম শূত্রস্যাপি স্থভাবজম্‌ ॥” 
গীতা 
পরিচর্যা করাই শূদ্রের স্বাভাবিক কর্ম বলিয়া গীতার শিক্ষা । 
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এখন বিচার করিলে দেখা যায় যে, পূর্বোক্ত গুণ ও কর্ম 
যাজনের দ্বারা ত্রাঙ্মণাদি জাতি লাভ করা যায় এইরূপ কথা মন্তু 
বলেন নাই। ব্রাহ্গণাদি জাতির উৎপত্তি গ্রথমে কীর্তন করিয়া 
তদনম্তর তাহাদের বিভিন্ন গুণের ও কৃত্যের কথা লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন । তত তু গুণ এবং কর্মদ্ধার* ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি 
হওয়া যায় এইরূপ অর্থ করা যাইতে পারে না। স্থৃতরাং 
কেদের পুরুষনূক্তের এই মন্ত্র হইতে প্রমাণিত হয় যে, ব্রহ্মার মুখ- 
বাহু উ্-চরণদয় হইতে প্রথমে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূত্র জান্তিই 
টৎপন্ন হইয়াছিল । প্রথম তিন বর্ণের বেদ-পাঠে অধিকার ও 
'বিধি নিঃদ্িশ করিয়া বেদ-অধ্যাপন কাধ্য কেবল মাত্র ব্রাহ্মণের 
_ কৃত্য বলিয়া স্থাপন করতঃ অন্যান্য জাতি হইতে ব্রাহ্মণ-জাতির 
বিশেষত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে । 
থে ত্রাহ্মণ তপ ও বিদ্যাহীন, তাহার স্বভাব তমোদারা 
আচ্ছাদিত হইয়া আচরণ-বিহীন হইলেও, জাতিতে সেই 
জীবনের জন্থ তিনি ত্রাহ্মণই থাকেন--মহাভাষ্য এইরূপ সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন । যথা-- 


“তপঃ শ্রুভ চ যোনিশ্চ হ্যেতদ্বক্মণকারকম্‌। 
ভপঃশ্রভাভ্যাং যে হীনে জাতিব্রাক্গণ এব সঃ ॥৮ 


| অর্থাৎ তপ, ব্রহ্মচা, শাস্ত্র ও যোনি---হহা' ব্রাহ্মণের কারণ ; যে 
ব্রাহ্মণ তপ ও শাস্ত্রহীন, তিনি জাতি-ব্রাহ্মণ মাত্র। ইহা হইতে 
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স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ত্রাঙ্গণো চিত গুণকাধ্য-বিহীন হইলে 
যোনি নিবন্ধন জাতিপরতত্ব তিনি ব্রাহ্মণই থাকেন । অপর পক্ষে 
যদি জম্ম হইতে ব্রাহ্মণ না এন, তবে ব্রাহ্মণেতর কুলে জন্মগ্রহণ' 
কারী যছ্ছাপি তপ, শান্ত ও ব্রক্ষচর্যা গুণসম্পন্ন হন, তাহা হইলেও 
তাহাকে ব্রাহ্মণ বল! যাইতে পারে না_ ত্রাহ্মণোচিত গুণ-সম্প্ক 
বলিয়। সম্মানার্ঠ মাত্র । যাহার অস্তিত্বে ঘে বস্তুর অস্তিত এব 
যাহার অভাবে তাহার অস্তিহ্ব থাকে না, তাহাই তাহার মুখ 
লক্ষণ । 

্রহ্ষাদ্বারাই সমগ্র জগতের উৎপত্তি ; এই হেই সরব জগ 
ত্রহ্মময় বলা হয়। তদ্দারা সমগ্র জগংহ ব্রহ্ম ব। ব্রহ্মা, ইহা সি 
হর না। জগৎ শ্যষ্টির প্রারস্তে এই ব্রহ্মার মুখ হইতেই অগ্নি ও 
ব্রাক্মণের উৎপত্তি__ইহাই বৈদিক প্রমাণ । যথা--ত্রহ্গণা পূর্কব 
নষ্ট হি কশ্মণা বর্ণতাং গতা। ইহার তাতপর্য্য এই যে, প্রথ, 
ব্রহ্মা হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইলেও পূর্ববজন্মের কণ্মানুসারে 
পর জন্মে তদম্ররূপ বর্ণে তাহার জন্ম হয়। কন্মবশতঃ ধাহার যে 
যোনিতে জন্প, সেই জীবনে ঠাহার জাতিত্ব পরিবর্তিত হইতে 
পারে না।. গম যেমন চাউল হয় না, তদ্রপ গুণবিহীন হুইলেং 
প্রাঙ্গণ কখনও শূদ্র হন না) কিন্তু গুণবিহীন হইয়া যেমন তিনি 
শত্রু বা পশু লাভ করেন এবং তদমুরূপ যোনিতে পর জঙ্গে 
শরীর ধারণ করেন, ভদ্রপ ব্রাহ্মণোচিত গুণসম্পন্ন শুক্র সদ] 
ব্রাহ্মণের ম্যায় সম্মানার্হ হইলেও ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না? মৃত্যু 
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পরই তদনুরূপ দেহে ত্রাক্মণ-যোনিতে জন্মলাভ করিতে পারেন । 
এতদ্‌ সম্বন্ধে মন্তু স্পষ্ট বলিয়াছেন । যথা-- 


“অনার্ধামার্ধ্যকর্মাণমার্ধ্যঞ্চানার্যকম্মিণম্‌। 
সম্প্রধার্যযাব্রবীন্ধাতা ন সমৌ নাসমাবিভি ॥৮ 


-ল-মন্নন্মৃতি অঃ ১০) শ্রোঃ ১৩ 


অর্থাৎ অনাধ্য আধ্যের কন্ম করিয়াও ইহ জীবনে আধ্য বা 
'ছ্িজাতি হইতে পারেন না এবং আধ্য বা দ্বিজাতিও অনার্ধ্যের 
বা শুদ্রের কম্মদ্বারা একই জন্মে দ্বিজাতিকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া 
দ্র হইয়া বান না। তবে ব্রাহ্মণ মানসে অধঃপতিত হইয়া যান, 
বং শৃড্রও মানসে শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন। 

যাহা হইতে যে বস্তুর জন্ম হয়, তাহাই তাহার অধিষ্ঠাতর। 
।বতা ; যেমন, ব্রহ্ম হইতে আকাশ, সুতরাং আকাশের 
মধিষ্ঠাতৃ-দেবতা ব্রহ্ম এবং ব্রন্মেই অবস্থান করে। এইপ্রকারে 
আগ্রি-বায়আদি সম্বন্ধেও জানিতে হইবে ।  “বায়োরগ্সি-- 
বায়ু হইতে অগ্নি হইয়াছে বলিয়া! বায়ু তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ; 
এই জন্য বায়ুকে অগ্নিসখাও বলা হয়। কর্মদেবতা সঞ্চিত 
3 প্রারবূভেদে দ্বিবিধ। পূর্বজন্মাঞ্জিত কর্মফল হইতে 
যু শরীরের গঠন, তাহা শরীরের সহজন্মা হইয়া মৃত্যুপর্য্যস্ত 
গরীরেরই সঙ্গে থাকে । এই অধিষ্ঠাতব-কম্ঘরকে সঞ্চিত দেবতা 
কহে। জীবের একাদশ ইঞ্জরিয়ের অধিষ্ঠাভা এই সঞ্িত-দেবতা 
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আর, শরীর-পরিগ্রহ উপরস্থ বেদাদি-সংস্কাররূপ শ্রেষ্টকর্ম 
কবিবার বুন্তি যে শরীবে অবস্থান করে, তাহা প্রারন্ধ দ্বারা প্রাপ্ত! 
যেমন, কোন মহামূখ দৈবাত বিদ্বান হইয়া পড়ে, আর নিধন ধনী 
হইয়া যায়। এইরূপ পুরাতন কণা হইতে মাহার শরীর ব্রাহ্মণ- 
 বীর্ধো গঠন হইয়াছে, ভাহার সেই গঠন যা পর্যন্ত থাকিবে! 
ভাহার বেদাদি-সংক্কাব- ও কম্মবিশেষ আগন্থক। মনুষ্য স্বীর 
কশ্মছা'রা অলঙ্কত হইতে পারেন-এই অলঙ্কার আগন্তক হইলেও 
সেই জন্মই নই হইয়া যায় ন!। এই আগন্তক ভাল্‌ বা মন 
লক্ষণাদি ভাতার (ব্যকি বিশেষের ইন্রিয়গণের অধিষান 
দেবতার জাগরণে গকাশিত হইয়া বিশেষভাবে লক্ষইৃত হয়, 
যেমন, মাতার ইন্দ্র-দেবত। জ্ঞাঠতি। তিনি দাতা হন ও যাহার 
উদারাতাজূপ শুন্পরূত' লাভ করে, তাহাতে চত্দ্রদেবত। জা 
জানিতে হইবে; দাহাতে কুকন্শ দেখ। যায়, তাহাতে পা? 
দেবতা জাঠ্ত ) এব, যিনি বেদশাক্তরচ্ভানসম্পন্ন শোচাচারপরায 
ধ্যুক্ত ৪ বেদপাঠ-নিরত, তাহার ব্রহ্মণাদের জাত আছে, 
বুঝিতে হইবে । পরম্ধ যিনি যে যোনিতে জন্ম গ্রাহণ করিয়াছে, 
সাহার সেই জাতি জগ্মান্থর ব্যতীত পরিবহিত হয় না 
্রাঙ্মা্ি জাতি-সি : 
বেঞবশান্ত্র যে রানের ভগবদরাধনার যোগাত 
শ্ছে নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা কেবলমাত্র পরমার্থ বিচারপর 
দ্দীক্ষাবিধানেন ছ্বিজবং জায়তে নৃণাম্-বাক্যে দীক্ষা-প্রভা 


পুরুষসূক্তের বন-ব্যাখ্য। ২৬৭ 


'ভগবানের সেবায় উন্মুখিনী বৃন্তি জাগরিতা হইলে যে মানব মাত্র 
[ছ্জত্ব লাভ করিতে পারেন, তাহাতে কোন বিরোধ উপস্থিত 
হয় না। “দ্বিজত্ব আর “দ্বিজ' এক কথা নয়। যে কোন 
জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া ব্রাঙ্গণোচিত বৃত্তি এবং ভগবানের 
'আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া! দ্বিজের গুণ অজ্জন করতঃ ব্যক্তি 
বিশেষ জগতে পুজ্য হইতে পারেন, সন্দেহ নাই। কিন্ত 
'এতদ্ছারা যদি কেহ কল্পনা করেন যে, ব্রাহ্মণেতর কুলে 
জন্ম গ্রহণ করিয়া কেহ দীক্ষাপ্রভাবে ব্রাহ্মণ হইয়া যান, 
তাহা ভ্রান্ত। যিনি ভগবানের অকিঞ্চন ভক্ত এবং কায়- 
নোবাক্যে সর্ধবতোভাবে ভগবানে অপিত-হৃদয়, তিনি যে 
কান জাতিতে জম্ম গ্রহণ করিয়া ব্রা্মণাঁদি সব্ধ জাতির 
রবের পাত্র হইতে পারেন। যথা--পিগালোইপি হিজশরেষ্ঠ 
_ভক্তিপরায়ণ?”__হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডাল প্রা্মণ-ক্ষত্রিয় বৈশ্য 
ই দ্বিজগণের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ । কিন্তু বত্তমান কালে যে কোন 
'তিতে উদ্ভূত ব্যক্তি কাহিক দীক্ষা-গ্রহণ প্রভাবে যজ্জোপবীতাদি 
হণ করিয়া যে নিজদিগকে ব্রাঙ্মণ বলিয়া বৃথাভিমান করেন, 
হা বাক্তিবিশেষের অঙ্ঞতাই বুঝিতে হইবে ॥১১॥ 


২৬৮ বেদের পরিচয় 

ক্ডিকা--১২, মন্ত্র--১ 
চ্যামণযো ঢাশ্চোই হুবেঠাগমছায়ত | 
োদাযু্গ্াপ্ খাদি ॥)২ 


খয্যাদি__(১) ও চক্দ্রম। ইত্যস্য নারায়ণস্থযিং, 
আর্ধ্যা নুষ্ট,প ছন্দ: পুরুষে দেবতা, বিধুঃপুজনে বিনিয়োগ 


মন্ত্রার্থ_যে প্রকারে তাহা হইতে গো আদি পশ্ত এ 
ত্রাঙ্মণাদি ভাতি উৎপন্ন হইয়াছে, সেঠ প্রকার ডাভীর (মন 
মন হতে ( চন্দ্মাঃ ) চন্দ্রম। (জাতঃ) প্রকট হইয়াছে ; (চচ্গে 
নয়নদয় হইতে ( হূর্য্য;) শর্ধ্য ( অজায়ত ) উৎপন্ন হইয়া? 
(শ্রোত্রাৎ) কর্ণ হইতে (বায়ু; ) বারু (চ) ও (প্রাণ 
প্রাণ ; (6) এবং (সুখা) মুখ হইতে (আগ্রি)) অগ্রি (অজায় 
জন্বিয়াছে ।১২। 


সরলার্ধ__এই বিরাট, পুরুষের মন হইতে চন্দ্র, চক্ষু হই 
সূর্য্য, কর্ণ হইতে বায় ও প্রাণ, এবং মুখ হইতে অগ্নি উৎ 


হইয়াছে ॥১২। 


পুরুষসূক্কের বন-ব্যাধ্যা ২৬৯ 
 বিরৃতি__এই বিশ্বে যে অগ্নি, বায়ু, কূ্ধ্য, চন্দ্র, গ্রহ, ক্ষত্রাদি 
ক্ষিত হয়, তাহাতে চেতনা আছে কিনা, তৎসম্বন্ধে সিদ্ধান্ত এই 
+ ইহাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত ভাবে শক্তিরূপে বিরাটের অংশ চেতন- 
স্তর আছে। যাহাকে চন্দ্র বলা হয়, তাহা চন্দ্রদেবতাঁর অবস্থানের 
ক প্রধান গোলকবিশেষ। তদ্ধপ দৃশ্যমান স্য্যু ও অগ্নি 
াগ্সিদেবতার অবস্থানের প্রধান স্থান। এই প্রকারেই 
বতীয় দেবগণের অবস্থিতি। সমগ্র দেবতার এক এক 
ধান স্থান গোলকরূপে থাকা সহ্থেও, ইহাদের সম্পূর্ণ অংশ স্ব 
কারণস্থানে অধিষ্টাতুদেবতারূপে বিরাজিত আছে। জলের 

ন স্থান যেমন সমুদ্র হইলেও তাহার কিঞ্চিৎ (কঞ্চিৎ অংশ 
প্রাণীতেই আছে, তদ্রুপ বিরাটের মনের সমষ্টি চক্দ, এবং 
র কিছু কিছু অংশ কারস্থান প্রত্যেক মনেই অধিষ্ঠাত- 
বতারূপে অবস্থান করে। অধিষ্ঠাতুদেবতাই অধিষ্ঠানের 
[ক হয়। এই প্রকারে, সৃূর্যদেবতাব প্রধান স্থান এই 
মান সুধ্যলোক বা সূর্যগোলক হইয়াও ব্রহ্মার চক্ষু হইতে 
পত্তি লাভ করিয়া কিঞ্দিংশে আমাদের চক্ষুতে আসিয়া 
টাতৃদেবতারূপে থাকে বলিয়া আমর! দর্শন-শক্তি লাভ 
|| অগ্নিদেবতার প্রধান স্থান তিন__ছ্যলোক, অন্তরীক্ষ 
ঠির। তথাপি তাহার কিঞিত অংশ আমাদের বাগিক্দিয়ের 
ষ্টাতৃদেবতারূপে বিরাজিত। 
মন্ত্রব্রাঙ্মণে যেখানে ম্মুদব্রবীণ 'আপোইব্রবন্‌ঃ ইত্যাদি 


২৭০ বেদের পরিচয় 

পাওয়া যায়, কিম্বা কৌধীতকী;ত যেমন আছে-_-ভে হেত 
প্রাণা অহং শ্রেয়সে বিবদমানা বর্গ জগ, অর্থাৎ সেই প্রাণাদিং | 
স্বীয় স্বীয় শ্রেষ্ঠভা সম্পাদন করত: বিবদমান হইয়া বঙ্গার সমীপে 
যাইয়া বলিতে লাগিলেন' প্রন্থৃতি স্থলে ইহাই জানিতে হইবে 
যে, উহা জড়ের সম্বোধন নয়। উহাদের ৪ 
আছে। প্রারস্তেও ইহা বলা হইয়াছে । ১ 

এই মন্দের দ্বিতীয় পাদের পাঠ ঞষখেদে ভিন্ন আছে, যথা_ 

“মুখাদিন্দ্রশ্াগ্রিশ্চ প্রাগাদায়ুরজায়ত” ॥১১॥ 


কিকা--১৩১ মন্ত্র--১ 
ররর বা রা রদ 
ন্যানসি শীক্ফোদ দ্যৌটামবর্ত 
| | | 
্যা্ মির্টিম€ রো তধালোঝ| ২5 অক |) 
স্ধষ্যাদি--(১ ও নাভ্যা ইত্যস্য নারায়ণঙ্ষষিঃ আ. 


নু প ছন্দঃ, পুরুবে! দেবতা, বি,পুজনে বিনিয়োগ? 0১৩ 


এ হায়ার 
( আসীত) হয়; ( শীষ £) দির হইতে স্চৌঃ ) স্বর্গ (সমবর্ঠ 


চা 


পুরুবসূক্কের বন-ব্যাধ্য| ২৭১ 
ক হয়; ( পঞ্ঘ্যাম্‌) পদদ্বয় হইতে (ভুমিঃ) পুথি, (শাহ) 
রাত হইতে (দিশঃ) দিক সমূহ উৎপন্ন হয় ; ( তথা ) এই 
একারে (লোকান্‌। ভূভূবাদি লোক সমূহের (অকল্লয়ন্) পুরে, 
স্পনা কৃত হয় বা বিরাটের দ্হে হইতে কল্পিত হয় 1১৩। 


সরলার্থ--সেই রঃ পূরষের নাভি হইতে অন্রিক্ষ বা 
বলেক হইল, মস্তক হইতে স্বর্গলোক প্রকাশিত হইল, পদদয় 
ইতে ভুলোক এবং টি হইতে দিকৃসমূহ্ধ উৎপন্ন হইজ 
ই প্রকারে ত্রন্থান দ্বারা সর্্বলোক কলিত হইয়াছিল ॥১৩॥ ; 


বির্তি-_অন্তুরীক্ষ লোকই অস্তুরীক্ষ-ল্বেতার প্রধান স্থান । 
শ্লরই কিঞ্চিৎ অংশ আমাদের শ্কায় জীবগণের নাভিস্থানে 
কয়া শরীরে গোলকের কেন্দ্রুরপ হইয়াছে। মস্তক 
লাক' বলিলে প্রকাশাত্মক দেবতার নির্দেশ বুঝিতে হইবে । 
ট প্রকাশান্মকদেব সব্ধ মস্তিক্ষে পিঞ্চিদংশে অধিষ্ঠাতৃ- 
 বূপে বিরাজিত থাঁকিয়া জীবগণকে সঙ্ঞনে রক্ষা করেন । 
দেবতা যদি ক্ষণিকের জম্যও মস্ুক হইতে তিরোধান করেন, 
_ তন্মুহর্তেই শরীরম্থ রক্ত কণিকা ও ধমনী শক্তিহীনা হইয়া 
ন মূচ্ছা ও অন্ধকারে ব্যাপ্ত হইয়া যায়, এবং এই হ্যু-দেব্া 
মস্তিষবে প্রত্যাগমন না করেন, তবে জীবন ফিরিয়া আসে 
অর্থাৎ মৃত্যু হইয়া যায়। যে ব্যক্তি মুদ্রিত নয়নে জমধ্যে 
ছ্য-দেবতার কিরণ দর্শন করেন, তাহার নিকট মস্তিষ্ক 


২৭২ বেদের পরিচয় 


হইতে এই দেবতার (ছাদেবের ) সেই কিরণ আসিয়া তাহা. 
অস্ানে হেব সম্মখে প্রকাশ মাত্র হয়। যাহার মস্তক হইতে ইহ 
ক্ষণে কত যাতায়াত করে) সেই পুরুষ অস্থির-মতি এবং রা 
কপ্যা ভ্রান্ত হন । উন্মাদতা€ হহার প্রধান কাপণ। মশ্থকের এই 
অধিষ্ঠটাতদেবতার আবিভাবে ও ঠিরোভাবে জীবের জীবন-মৃতা 
সন্বন্থাযুত্তী ৷ 

বিনটের চবণধুগল হইতে ভূমিল উত্পর্তি। 
'ধার-শ্তি । আপ্লার-শক্তি ও ভূমি একই তাতপর্যাপর | ভূমি 
বক্র স্বীয়কারণন্ববপ কিপিদিশে আমাদের পদদ্ধয়ে শি 
শর্পণ করিয়া] অধিাত-দেবরূপে বিরাজিত; তজ্ডন 
মামাদের উভয় পদে সমস্থ শরীরের ভার বহন করিবার সামখ 
আছে। বদ ভুঁমিদেবতা চরণ হইতে ক্ষণকালের জন্য 
তিরোঠিত হন, তবে এই শরীর ভূনিশায়ী হইয়া যায়। অর 
শৈশবে ৪ অঠিবার্ধক্যে ভূমি-দেবতা উভয় পদে অতি গুঢ়ভা। 
অবস্থিত থাকেন । 

শ্রোত্র হইতে দশ দিক্‌ হইয়াছে । দিগ্দেবতা ত্বীয় কা 
শ্রোরেন্দিয়ে কিকিদংশে স্থিত হইয়া অধিষ্ঠাত-দ্বতার 
বিরাজমান । এই জন্যই আমাদের কারণ-স্থান কোন্‌ দিকে ও 
লক্ষণ করিয়া আমরা কথা শ্ববণ করি। কথায় বলি “এ 
খেয়াল বা লক্ষ্য করিয়া শুনিবে। তাহার তাৎপর্য এই 
সকল দিক ব্যাপিয়াই দিগেবতা অধিষ্ঠান করেন ॥ ১৩॥ 


( 
ঢু 
৪ 
1 
এ 
4) 
ছি 


পুরুষসুক্কের বন-ব্যাখ্যা ২৭৩ 
কণ্ডিকা__-১৪, মন্ত্র--১ 
বকে হবিবাদেবা্াতৰত | 
া্ামীনাধাঙ্ীয়ষইঃ শরদ্ধবিট (81 


খধ্যাদি--(১) ও যৎপুরুষেণেত্যস্য নারায়ণখবিঃ, নিচ্য- 
দার্যযনুষ্ট,প ছন্দ, যজ্ঞ! দেবতা, বিষুপুজনে বিনিয়োগ: ॥১৪॥ 


ম্্রীর্থ_( যু) যে সময় পূর্বোক্ত ক্রমে দেবশরীর সকল 
হইবার পর ( দেবতাঃ ) দেবগণ উত্তর-স্থষ্টি সিদ্ধ করিবার নিঘিত্ত 
বাহ্থ দ্রব্য সমূহ উৎপন্ন না হইবার কারণ পুরুষ-স্বরূপকেই মন 
হইতে হবিঘারা সঙ্কল্প করিয়া (পুরুষেণ ) সেই পুরুষ দ্বারা 
(হবিষা ) হবিদ্ধারা ( যন্তরম্‌ ) মানসযজ্ঞকে ( অতম্বত ) বিস্তার 
_ করান, (বসন্তঃ) সেই সময় বসন্ত খতু (অস্ত) এই যজ্ঞের 
€আজ্যম্‌) ঘ্বতরূপ কল্পনা ( আসীত) হইয়াছিল; ( ত্রীষ্মঃ ) 
ত্রক্ম ধতু ( ইঃ) সমিধ, আর (শর) শর তু (হবিঃ) 
হবি (আসীৎ ) হইয়াছিল; প্রথমে পুরুষের হবি সামাশ্যভাঁবে 
কল্পনা করতঃ পুনরায় বসন্তাদির আজ্য বিশেষরূণে কল্পনা 
করা হয়। 

১৮ 


২৭৪ বেদের পরিচয় 
(য্ুবেদে কিক! বাতায় আছে; ঝগোদে ইঠার পর 
যঙ্মূ ৯, পরে 'তম্মাছভ্ঞাঙ ৬, পরে সপ্তাম্তামন আছে ) 8১৪1 


১ 


1. 
্ধী 
স্পা ও 


সরলার্থ_:য সময় জগতে বাহ বন্থ সফল এবং হবনীয় 
দ্রবাদি উৎপন্ন হয় নাই, তখন উত্তর-স্থ্টি সম্পাদন করিবার 
নিমিঝ দেবগণ মানসযজ্ছে সেই পুরুষের দ্বারাই যজ্জীয় দ্রব্য 
সামগ্রী সমূহের বিস্তার করিয়াছিলেন: সেই মানসযঙ্চের 
আজ্ঞা বা দ্ুত হইয়াছিল বসম্ত-ঝতু, সমিধ বা মচ্ঞকা্ট হইয়াছিল 
শ্রক্ম-খতু এবং শরত রাড হইয়াছিল সেই যচ্ছের হবিঃ বা 


হবলায় দ্রণ্য 1১৪। 


বিরৃতি_দেবগণ হইতে এখানে সাধাগণ ও ঝষিগণ বুঝিতে 
হইবে। ভৈর্ঘিরীরের সপুম প্রপাঠকে আছে-বিহিষা বে 
প্রজ্জাপতিঃ প্রজ্ঞা অশ্থজত” ইত্যাদি অর্থাৎ দেবগণ যে সময় 
প্রজ্জাপতিকে হবিরূপে কল্পনা করেন, তিনি সেই সময় পিদ্ধ- 
সন্কল্লের সহিত বলেন বা ইচ্ছা করেন_-“শ্ামার শরীর এই সময় 
দেবগণের মানসযন্ধের তবিরূপ হউক এবং বিবিধ প্রজাবান 
স্বরূণ হউক”, আর সেই ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই প্রজাপতি প্রা 
সকলের শ্যি করেন । এবিধ প্রকারে দেবগণের মানসযচ্ছে 
বঙ্গপুরুষ হইতে কল প্রজা সই হয়; দেবগণ, সাধ্যগণ ও 
নষ্টা ঝবিগণ উদ্ভূত হন--ই্হাদের সৃষ্টির সম্বন্ধে পুর্ব বল? 
হইয়াছে । 


পুরুষসুক্তের বন-ব্যাথ্যা ২৭৫ 


যজ্ঞ বিন! স্থ্টি হইতে পারে না। যজ্ঞ হইতেই সর্ধ্ব বিশ্বের 
স্থঠি হইয়াছে । ব্রহ্মা হইতে ব্রহ্মাণ্ড এবং তদভিমানী বিরাট, 
পুরুষ প্রকট হইয়া স্বীয় শরীর কম্পিত করিলে সেই সময়েই 
তাহার কম্পিত শরীর হইতে সিদ্ধগণ, দেবগণ ও ব্রহ্মার 
সমপর্ধ্যায়ের মুক্ত খষিগণ প্রকটিত হন। এই সম্বন্ধে তৈত্তিরীয় 
অরণাকের প্রথম পাদের ২৩ অন্ুবাকে এইরূপ আছে--“স 
তপস্তপ্ত1 শরীরমধূনুত তস্য যন্মাংসমাসীৎ ততোইরণাঃ কেতবো 
বাতিরশনা খষয় উদতিষ্ঠন্‌ যে নখাঃ তে বৈখানসাঃ যে বালা: তে 
বালখিল্যা যো রসঃ সোইপাম্‌ (কৃর্মোডৎ) অন্তরতঃ কৃর্্ং ভূতং 
সপন্তং তমত্রবীৎ” ইত্যাদি । অর্থাৎ স্থপ্টি করিবার নিমিত্ত 
রচনাযোগ্য বস্তু সকল কিরূপ হইবে স্থির করিয়! প্রজাপতি 
স্বীয় শরীর কম্পিত করিবামাত্রই তাহার মানস হইতে অরুণকেতু 
ও বাতরশন-নামক খধিগণ প্রকাশিত হইলেন; তদীয় নখ 
হইতে বৈখানস-নামক খধিগণ, বাল বা কেশ হইতে বালখিল্য 
ধাষিগণ, এবং এই তিনের রসধাতু হইতে কুন্্দ ( কচ্ছপশরীর- 
বিশিষ্ট পুরুষ ) প্রাছুভু ত হইয়া তনুহূর্েই একার্ণৰ জলের মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়া সেই কৃর্মপুরুষ বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাহাকে 
এই ভাবে বিচরণ করিতে দেখিয়া বিধাতা বলিলেন*__ ইত্যাদি । 

উক্ত যজ্ঞ সম্পাদন করিবার নিমিত্ত দেবগণের নিকট কোনই 
সামগ্রী ছিল না; এই হেতু তাহারা মানসযজ্ঞের বা 
অন্ত্যভ্ডের বিস্তার করেন। বাহা-পুজা হইতে মানস-পুজার 


২৭৬ বেদের পরিচন়্ 


প্রাধান্য দেওয়া হইয়া থাকে । মানস-পুা বাতীত পুজার বিধি 
সিদ্ধ হয় না। ভাবাল উপনিষদে তীর্থবাস সম্বন্ধে এইরূপ 
লিখিত মীছে যে, বাহে ঘত ভীত দেখী। যাজ। ততসমুদ'য় অন্তরের 
তীর্ঘ দেখিয়াই নিম্মিত হইয়াছে । আম্থর-কাশীতে ধাহার মৃত্যু 
হয, তাহার বাহা বারাণসীর অপেক্ষা থাকে না। বাহা-তীর্থের 
সেবা শস্তর-হীর্থের সহায়তার নিমিত্ত । বাহা-তীর্ে বাস করিয়া 
খষিগণ মন্তর-তীর্থের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন । 
সেই মানসযঙ্ছে দেবগণ খতু সকলকে এক এক যজ্ছ- 
সামগী কল্পনা করেন। উদ্দেশ্য এই যে, বসন্ত-ঝতুকে প্রত 
স্বানীয় করা হইয়াছে ; এই কারণে বসম্্-ঝাতু সর্বদাই জীবগণের 
দ্ৃততুলয জায় রদ্ধি ও শরীর পৌষণ করে। শ্রীক্ম-ধতুক কাঠ 
স্বানীয় কল্পনা করা হইয়াছে ; এই জম্যই গ্রীত্ম-ঝাডুতে জীবগণের 
শরীর শুষ্ক কাষ্ঠতুলয নীরস হইয়া শায়। শরং-খহুকে যচ্ছের 
পুরে"্ডাশস্থানীয় (এক প্রকারের হবি বা পিষ্টক যাহা 
বঙ্াপ্সিতে আকৃতি দেওয়া হয় ) কগ্ঠানা করা হইয়াছে; এই হে 
দেখা যায় যে, এই খু অপাচ্য অর্থাৎ 'এই খতুতে হোজ্য 
সহজে জীর্ণ তয় না 11১9| 


পুরুষসূক্তের বন-ব্যাধ্যা ২৭৭ 


কণ্তিকা_-১৫) মন্ত্র-১ 


দেবা রাজ্াদাওবানুকমপনঠু 1181 


খষ্যাদি-.১) ও সপ্তাস্যেত্যস্য নারায়ণবি, অনুষ্টপ - 
ছন্দ? যজ্ঞো। দেবতা, বিধুঃপুজনে বিনিয়োগঃ ॥১৫। 


মন্্ার্থ₹(যৎ) যে সময় (দেবা) পূর্ব্বোক্ত দেবগণ-_ 
প্রজাপতির প্রাণ-ইন্ড্রিয়াদির অধিষ্ঠাতাগণ ( যজ্ঞম্‌ ) মাঁনসহজ্ঞর 
(তম্বানাঃ) বিস্তার করিয়া (পুরুষং) বিরাট্পুরুষকে (পশুম্‌) 
পশুরূপে (অবধুনন্‌) ভাবনা করেন, তখন ( অস্ত ) এই সঙ্করিত 
যজ্ঞের (সপ্ত) সপ্ত গায়ত্রী-আদি ছন্দ (পরিধয়ঃ) পরিধি 
(আসন্‌) হইয়াছিল। এরষ্টিক আবাহনীয়ের তিন উত্তর-বেদীর 
তিন আদিতা সপ্তম পরিধি হইয়া ইহার প্রতিনিধিরূপে বর্তমান । 
তথা চ শ্রুতিঃ-_“গুপ্তো বা অভিতঃ; পরিধয়ো ভবস্ত্যঘৈতত 
নৃর্ধ্যমেব পুরস্তাতগোপ্তারং করোতি”- ইতি “তত এতে আদিত্য- 
সহিতাঃ সপ্ত পরিধয়োত্র সপ্ত চ ছন্দোরূপাঃ।” (ত্রিঃসপ্ত) 
একবিংশতি ( সমিধ ) সমিধ। ( কৃতাঃ ) কৃত অর্থাত দ্বাদশ-মাঁস, 
পঞ্চ-ঝতু, ত্রি-লোক এবং এই আদিত্য--একত্রে একবিংশতি 


২৭৮ বেদের পরিচয় 


সমিধা এই যজ্জে কার্ঈরূপে ভাবনা করা হইয়াছে । অথবা, 
সপ্ত ্গীরাদি সমুদ্র যজ্ঞের পরিধি হইয়াছিল; কারণ, ভারত 
খপ্ডই যক্ক্র হয়, এবং গাখতরী আদি সপ, অতি-জগণতী আদি সপ্তু 
€ কৃতাঁদি সপ্র-_একত্রে এহ একবিংশতি ছন্দ ইহার সসিধা-রূপ 
হইয়াছিল 1১৫ 


সরলার্থ_-দেবগণ যে যঙ্ছের অনুষ্ঠান করিয়া পুকষকে রজ্জব 
প্রনথৃতি দ্বারা কোন পশ্তকে বন্ধন করার গ্ায় আবদ্ধ করিয়া- 
ছিলেন, তাহাতে গায়ত্রী আদি সপ ছন্দ তাহার সপ্ত পরিধি এবং 
দ্বাদশমাস) পঞ্চ-ধতু, ত্রিলোক ও আদিত্য এই একবি'শতি সেই 
বচ্ছের সমিধা পরিকল্িত হইয়াছিল ॥১৫। 


বিরৃতি--গায়ত্রী ১৪ অক্ষরে ; ২৮ অক্ষরে উকি ছন্দ 
৩১ শ্রক্ষরে অনুষ্টপ ছন্দ; ৩৩ অক্ষরে বৃহতী ছন্দ) ৪০ অক্ষরে 
পও্কি ছন্দ; 88 অক্ষরে তিই্প, ছন্দ এবং ৪৮ অক্ষরে জগতী 
ছন্দ হইয়া থাকে । এই সকল ও অন্যান্য ছন্দেরও অধিষ্ঠাত 
দেবতা আছেন | এই ছন্দাদিকে মানসমজ্জের পরিধি কল্পনা 
করা হয়। 

অনু প্রমাণ প্রশস্ত ও প্রাদেশ মাত্র দৈর্ঘ্য সমিধার পরিমা'প। 
মানসমঞ্ে দেবগণ মাস-ধতু-আদি সমিধা কল্পনা করিয়াছিলেন । 
এই বঙ্গে যাহা! কিছু দেওয়া যায়, তাহা নষ্ট না হইয়া বরং বৃদ্ি 
প্রাপ্ত হইয়া দাতার নিকট পুনঃ উপস্থিত হয়। দেবগণই এই 


পুরুষসুক্তের বন-ব্যাখ্যা ২৭৯ 


ব্যবস্থা করিয়। দিয়াছেন ; যেমন, দেবগণ দ্বাদশ মাসকে হবন 
করিয়া 'অধিক-মাঁস? সহ ত্রয়োদশ মাস লাভ করেন; পঞ্চ-ঝতু 
হবন করিয়া ষষ্ঠ বসস্ত-খতু লব্ধ হন; ভু) ভূবঃ স্বঃ এই ত্রিলোকী 
হবন করিয়া ভূ ভূবঠ স্থ মহ? জন তপ; ও সত্য এই সপ্ত 
লোক লাভ করেন এবং এতঘ্যতীত আর আর বু শ্রেষ্ঠ লোক 
লাভ করিয়াছিলেন। ভ্রিলোকীর উপর সপ্তুলোক অতি শ্রে্ট__ 
হবন দ্বারাই স্টাহারা তাহার গতি বিদিত হন। এই প্রকারে এক 
আদিত্য হইতে দ্বাদশ আদিত্য প্রাপ্ধ হন। খিত্র, অর্ধ্যমা, ভগ, 
বরুণ, অংশু, দাতা, বিবন্বান, আদিত্য, ইন্দ্র, পুষা, তষ্টা ৪ সবিতা 
-_এই দ্বাদশ আদিত্য । তন্যান্ত স্থান হইতে এখানে দ্বাদশ 
আদিত্যের নামের কিছু তারতম্য দৃষ্ট হয়। খখেদের দ্বিতীয় 
মণ্ডল একবিংশতি স্থবাক্তির প্রথম মন্ত্রে এবং নবম মণ্ডলের ১১৩ 
সৃক্তে ও দশম মণ্ডলের দ্াদশ ম্ৃক্তে সপ্ত আদিত্যের বর্ণন 
দেখিতে পাওয়া যায়; শতপৎত্রাহ্মণের ১১৬৩৮ মনে ঘাদশ 
আদিতোর বর্ণন পূর্ণ হইয়াছে । যাহা হউক, মানসযজ্ক হইতেই 
বাহ্‌ যজ্ঞের প্রবৃত্তি হইয়াছে । এতন্দারা ইহাই অনুমেয় যে, 
প্রথমে যাবতীয় যঙ্জই মানসে সঙ্থল্পরূপে আধ্যাত্মিক ভাবে উদ্দিত 
হইয়া পরে বাহ্যে অনুষ্ঠানের আকার ধারণ করিয়াছিল ॥১৫। 


২৮০ বেদের পরিচয় 


ক্ডিকা--১৬) মন্ত্র) 


| | | | 
য্জেনযজময়জন্তনেবাসু। নিম গিপ্রথমান্যামন্। 


| [ ূ 
ভেহনাকম্মহিমান-৯াচন্রণুকেমাধধযাও 


| 
মন্তিদেবাঠ 1)&] 


ধষ্যাদি__0) ও বজ্ঞেনেত্যস্য নারায়ণধবি:, ব্রাঙ্গ_যঝিক- 
ছন্দ:, যজ্ঞ দেবত।, বিষুপুজনে বিনিয়োগ 1১৬| 


মন্ত্রার্থ__( দেবা) সিন্ধসহল্পে দেবগণ (যঙ্ছেন) মানস- 
যক্রদ্বারা ( যন্্রম) যন্ঞন্বরূপ প্রঙ্জাপতিকে ( অয়জন্ত ) গুজন 
করিতে করিতে (তানি ) সেই সকল ( ধশ্মাণি ) যঙ্জপুরুষ-পুজন 
সগবন্থী ধর্ম ( প্রথমানি ) মুখ্য (আসন্‌ ) হয় অর্থাৎ সেই যঞ্জে। 
প্রজপতির পৃঙ্গার ফলক্বরূপ চিরন্তন ধন্ম প্রথা প্রচলিত হয় । 
এই পর্য্যন্ত সপ্িপ্রতিপাঁদক সুক্তভাগ। 

( যন) বিরাট-প্রাপ্তিরপ মর্গে (পুর্বে ) পুরাতন (সাধ্যাঃ। 
বিরাট -উপাধি-সাধক দেবতাগণ (সস্থি ) অবস্থান করেন, সেই 


পুরুবসূক্কের বন-বযাধ্যা ২৮১ 
( নাঁকম্‌) বিরাট--প্রাপ্তিরপ ত্বকে (হ)ই (তে) তাহারা 
( মহিমানঃ ) উপাসক মহাত্মাগণ ( সচন্তে ) প্রাপ্ত হন । এতদ্ৰারা 
টি প্রবাহের নিত্যত্ব প্রদগিত হইয়াছে-_+স্ৃরধ্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা 


যথাপুববমকল্পয়ৎ” ইতি ॥১৬। 


সরলাথ -_সিদ্ধসঙ্কল দেবগণ মানসমাজ্ছের দ্বারা যক্্স্বূপ 
প্রজাপতির পৃজন করিয়া তাহাই ম.. যর বলিয়া জগতে 
চিরন্তন প্রবাহ প্রচলিত করিয়াছিলেন । যে বিরাট -প্রাপ্তিরূপ 
স্বর্গে সেই আদি দেবগণ যচ্ছের দ্বারা স্থিত থাকেন, সেই বিরাটের 
আরাধনাকারী মহাত্মাগণও সেই স্বর্গই প্রাপ্ত হন এই জন্যই 
স্্রিপ্রবাহ নিতা ॥১৬।। 


বিরৃতি__মানসযজ্ঞকারী দেবগণ সিদ্ধসঙ্কল্প। বিরাট, পুরুষ 
হইতে বিশ্ব চরাচর সৃষ্ট হইয়া তত সঙ্গে সঙ্গেই মুখা ধর্ম জগতে 
চলিয়া আসিয়াছে । এই যঙ্জদ্বারা প্রজাপতির উপসনারূপ 
ধন্মের তুলনা আব নাই । এই জন্য এই ধশ্মকে প্রথম ও এক 
অদ্বিতীয় বল! হয়! 

জগ-সথ্টির সঙ্গেই বর্ণধর্মম স্ষ্ট হইয়াছে । যাহা জগতকে 
ধারণ করে, ধশ্ম তাহাকেই কহে। এতদ্বেতু জগত ধারণের সামর্থ্য 
জগৎ-স্থষ্টির সঙ্গে যুগপৎই প্রণীত হইবার আবশ্যকতা, অন্যথা 
স্থিলোপ পাইবার সম্ভাবনা থাকে । ধর্মই যে জগতকে ধারণ 
করিয়া থাকেন, একথা বেদ স্বয়ংই বলেন__ 


২৮২ বেদের পরিচয় 


“ধর্ো বিশ্বস্য জগত: প্রতিষ্ঠা লোকে ধন্গি্ঠং গরজা 
উপসপ্প্তি, 
ধর্দেশ পাপমপন্ুদতি ধর্দে সর্বং প্রতিতিতং | 
তল্মান্ধর্্মং পরমং বদন্ত” | 
--তৈত্তিরীয়ারণ্যক দশম গ্রপাটকে 


্রগতের ঘে প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়, তাহাকেই ধন্ম কহে। 
ধশ্দিষ্টই সর্বসাধারণের উপজীবনম্বরূপ ; প্রজ্ঞা ধশ্মাস্ার নিকট 
গমন করেন; ধশ্মদ্বারা পাপ দূর হয়) সমস্ত বন্ধই ধশ্খে 
স্থাপিত, এই হেতু ধন্মকে শ্রেছ্ কা পরম বলা হইয়া! থাকে। 
পুরুষন্ৃক্তের এই মন্ত্রে ধন্মকে প্রথম” এবং তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে 
ধশ্মাক “পরম” শকদারা নির্দেশ করা হইয়াছে! অতএব 
ধর্দ্ের উত্কুষ্টতা সঙ্গন্ধে কোন সন্দেহই নাই । 

ধর্ঘ কি বন্থ জানিতে হলে এতদ সম্বন্ধে তৈত্তিরীয়ারণ্যকের 
দশস প্রপাঠিকের ৬৩ অগ্ুবাকে বিশদভাবে পাওয়া যাইবে | 
উহাতে সা, 'ভপ, দম, শম, দান, বিপিপৃর্ধবক সন্তানোত্পাদন, 
গাঠপত্যাদি অগ্রিত্রয়, ত্রয়ীবিষ্ঠা, অগ্নিহোত্র। যঙ্গ। মানসযজ্ঞ 
ও সন্নাস-_এহ দ্বাদশ ধশ্মের অবয়ব নির্দেশ করিয়া তদনস্তর 
তাহার ফল পর্দগিত হইয়াছে । অন্তরিক্ষের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা 
বায়ু পূর্ববস্মে সতাধশ্মের অনুষ্ঠান করতঃ অন্তরিক্ষের অধিষ্ঠাতৃ 
ও জগতের ধারকৰ্ব প্রাপ্ত হন; প্রকাশাত্মক হুর্য্যের অধিষ্ঠাত- 


পুরুষসুক্তের বন-ব্যাখ্যা ২৮৩ 


দেবতা আদিত্য তপঃপ্রভাবেই জগতের ধাবকত প্রাপ্ত হন, 
ইত্যাদি বিষয়ের দ্বারা ধর্মই জগদ্ধারণকারী বলিয়া প্রমাণিত 
হইয়াছে । 

পুরুষসূক্তের পর্ম্যালোচনা পুর্ধক যিনি দেবগণ-সদৃশ মানস- 
যন্ঞঞ করেন, তাহার ফলম্বরূপ তিনি প্রজাপতির উপাসনায় 
তাহাকে তৃপ্ত কবিয়া তদ্দরা পূর্ণাহুতি দিয়া যজ্তেশ্বর শ্রীহরির 
সানিধ্য ও 'তদ্ধাম লাভবপ মুক্তির অধিকারী হন। যিনি মানস 
যজ্ঞ করিয়া স্থ্টি করেন, তাহার মুক্তি বিরাট্-উপাঁসনা হইতে 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এই জন্য বেদচতুষ্টয়েই এই পুরুষমূক্তের 
দ্বারা বিরাট উপাসনার প্রসিদ্ধি আছে। এই বিরাট্উপাসক 
মুক্তকুলের অভাব নাই, স্বপ্িপ্রবাহেরও বিরাম নাই । কল্লাশেষে 
ব্্মলোকনিবামী যুক্তকুলের অস্তিত্ব অনাদিকাল হইতেই চলিয়া 
আসিয়াছে। 

এই যোড়শ মন্ত্রে সর্ধাঙ্গের দ্বারা বিরাটের উপাসনার 
বিস্তারীত বিধি ছান্দোগ্য পঃ ৫, সং ১২-২৪ পতধ্যস্ত পাওয়া যায়, 
ব্রন্মশ্ৃত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ৫৭ স্ত্রের উপর 
শঙ্কর-ভাষ্যও দ্রষ্টব্য ॥ ১৬।॥ 


ইতি স্্রীমাধ্যন্দিনীয়পাঠে বাজসনেয়ি শ্রীশুব্লযভূর্বেদ- 
সংহিতায় শ্রীপুরুষনূক্তের বন-ব্যাখ্য। সমাপ্তা 


২৮৪ বেদের পরিচয় 


অথোত্তরনারায়ণানুবাকঃ 


কাঁগুক'-১৭১ মন্ত্র-১ 
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আন্গুবাক_-২ 
অষ্ঠাঃ মত গিনি 
বর্ণে ॥ 
রা িদধরপানভিনর্াাদবাজানমাা)। 


খন্যাদি_(১) ও অস্ভ্য ইত্যন্ত নারায়ণঞ্জধি, ভুরিগাধা- 
ভিষ্টপ ছন্দ: আদিত্যে। দেবতা, সুর্য্যাপন্ছালে বিনিয়োগ ॥১৭। 


বিথি--(১) পুরুষকে প্রোক্ষণ পুর্ধক মন্্ধারা স্বীয় আত্মাহে 
অগ্সি আরোপনৈর পর এই অধ্যায়ের ১৭ হইতে ২২ গধ্যই 
ছয় কর্িকাগ্ুক ্ €$রলাবায়ণান্্রবাক পাঠপুর্র্বক শুর্ষেযাপস্থানা” ৮ 
বন-গমন করিত হইবে | শতপথব্রাক্ষণ ১৩৩1১ ২০-- 


পুরুবসুক্ষের বন-ব্যাখ্যা ২৮৫ 


“অন্ত্যঃ সম্ভ'ত ইত্যুত্তরনারায়ণেনাদিত্যমুপস্থায় । মহীধরাচার্ধ্য 
তদীয় ভাষ্য বলেন যে, আত্মাতে অগ্নি গ্রহণকালে মুখ ব্য'দান 
করিয়া অগ্নির তাপ গ্রহণ বিধেয় ॥১৭॥ 


মন্ীর্ঘ__( পৃথিব্যে ) পৃথিব্যাদি স্থষ্টির নিশিন্ত অথবা 
পৃথিবী হইতে (চ) ও (অস্থ্য:) জল হইতে পুথিবাঁকে গ্রহণ 
করিলে পঞ্চভূতের গ্রহণ হয় অর্থাৎ পঞ্চভত হইতে যে- রস 
( সম্তৃতঃ ) পুষ্ট হইয়াছে এবং ( বিশ্বকন্ণঃ ) বিশ্বই ধীহার কণ্ম 
সেই কালের ( রসাৎ) গ্লীতিরস ( অগ্রে ) সর্বপ্রথম (সমবর্তত) 
হইয়া থাকে । পঞ্চভূত ও কাল এই সকলের কারণস্বরূপ বলিয়া 
পুরুষমেধ্যাজীর লিঙ্গশরীরে পঞ্চভৃতের ও কালের তুষ্টিনাধন 
হয়। তাঁহারা তুষ্ট হইলে তৎফলম্বরূপ কোন এক রস উত্তম 
ন্মাদানকারিরূপে উৎপন্ন হইল । (তস্য ) সেই রসের ( বপং) 
বূপ ( বিদ্ণৎ ) ধারণ করতঃ (ত্বষ্টা ) আদিত্য (এতি ) প্রতি- 
দিন উদয় হয়েন। (অগ্রে) প্রথম (মর্তস্য ) মনুষ্যরূপ সেই 
পুরুষমেধযাজীর (আজানম্‌) সুর্ধারূপ হইতে মুখ্য (তৎ) সেই 
( দেবত্বম্‌) দেবত্ব প্রাপ্ত হন ॥১৭॥ 


সরলার্থ-_পৃথিব্যাদি স্থপ্টি করিবার নিমিত্ত সর্বপ্রথম জল 
হইতে পৃথিবী এবং তাহা হইতে পঞ্চভৃত আকর্ষণ করিলে যে 
রসপুষ্টি হইয়া থাকে, তাহাই বিশ্ব-্থপ্রিককার্যে বিশ্বকশ্মার 
সর্বপ্রথম প্রীতির । এই বিশ্বত্রষ্টা, কাল এবং পঞ্চভূত 


২৮৬ বেদের পরিচয় 


গ্রীতিরর সকলের কারণম্বরূপ বলিয়া পুরুষমেধ-যাজীর 
সক্মশরীরে সেই রসের কাল ও পঞ্চডৃতসহ তুষ্টি সাধিত হইয়া 
তাহার ফলম্বরূপে জন্মদদানোপযোগী এক উত্তম রসোত্তি হয়। 
সে উত্তম রসের কূপধারণ করিয়াই আদিতা প্রন্তদিন উদিত 
হইয়া থাকেন সেই উদিত আদিতা হইতেই পুরুষমেধযাজী 
তাহার প্রথম মনুষাকূপ দেব প্রাপ্ু হন। 


দেবতা ছ্িবিধ-_কন্দ্দেব & আঙ্গানদের | কর্ম হহতে 
দেবহ প্রপূু কন্মদেব এবং শির আদিতে উৎপন্ন আজানদের | 
কন্্মদেবগণ হইতে শহঙ্খণ অধিক আনন্দ আঙ্গানদেবগণ 
উপতৃভাগ করেন-_যথা, ণতে কন্মদেবেভ্যঃ শ্রেষ্ঠাঃ যে শতং 
কম্দদেবানামানন্গাঃ স এক আজানদেবানামানন্দঃ” ইতি শ্রুতে: 
(বহদারণাক 81৩1৩৩)। পুরুষমেধ্যাজী পূর্ববকলে আদিত্য 
রূপ ল'ভ করিয়াছিলেন বলিয়া স্বতি কর' হইয়াছে ॥ ১৭ ॥ 


বিশেব__পৃথিবী স্তর জন্য সেই পুরুষের দ্বারা জল 
হইতে রস হয়; তাহাই সর্ধ্বজগতের উপাদান-কারণ। পূর্বের যে 
জগত বর্তমান ছিল, কল্লান্তে এই রস হইতেই আবার সেই সমগ্র 
জগতের উৎপ্তি হয়। তখন জগতের রূপ বিধানার্থ আদিত্যের 
সহি হয়? এই আদিত্যই জগতের সর্বরূপের কারণ এব 
তিনিই মর্ত্যলোকে কর্মদেবন্ধ প্রকট করেন। মুক্ত পুরুষের পক্ষে 
পুরুষমেধযান্জীর কর্ম হইতে তাহার ফলম্বরূপ রস প্রকট হইয়া 


পুরুষসূক্তের বন-ব্যাধ্যা ২৮৭ 
থাকে । তাহার সেই কর্মের ফল প্রদানকারী এই আদিত্যদেব। 
এবন্িধ পুরুষ সূর্ধ্যলোকে গমন করিয়া আদিত্যের রূপ প্রাপ্তান্তে 


মুক্তির পথে অগ্রসর হন ॥ ১৭ ॥ 


কগ্ডিকা-১৮, মন্ত্র_২ 
ূ | রাদিরুনারা 
বেবধাহমেভগগুষমহান্তা দিতযবঃমম€গরন্তাং | 


ূ ূ | | | 
তমেবব্বিধিত্ািন্তযুমেজিনান্যইগস্থাবিবাভেওযানায় 
1)৮॥ 


খধ্যাদি_-(১) ও বেদা হমিত্যন্ত নারায়ণঞবিঃ, নিচ্যদার্ধাঁ- 
তিষ্টপ ছন্দ: পুরুষে! দেবতা, বিষুঃপুজনে বিনিয়োগ 0১৮ 


মন্ত্রর্থ_(অহম্‌) আমি (এতম্) এই (মহান্তম্) সর্বোৎকৃষ্ট 
(আদিত্যবর্ণম) আদিত্যরূপকে (তমসঃ) অন্ধকার হইতে (পরস্তাত) 
পরে অন্ধকাররূপী অবিষ্ঠা হইতে দূরে ( পুরুষম্) পুরুষকে (বেদ) 
জ্ঞাত হই । (তং) তাহাকে (এব) ই (বিদিত্বা) জ্ঞাত হইয়া 
মৃত্যু মৃত্যুকে (অত্যেতি) আক্রমণ করি। (অয়নায়) আশ্রয়ের 


২৮৮ বেছের পরিচয় 


নিমিত্ত (অন্ত) দ্বিতীয় (পস্থাঃ) মার্গ (ন বিদ্যাতে) বিদ্যমান 
নাই 11১৮। 

সরলার্থ__এই সর্বোত্কুষ্ট আদিত্যরপের কৃপায় অর্থাৎ 
আবাধনার দ্বার! ঠাহার তুষ্টিসাধন করিয়া অন্ধকার হইতেও ঘোর 
অন্ধকারসম অবিগ্ঠা হইতে বন্দরে চির অধিষ্ঠিত রবিমগুলের 
মধ্যস্থিত পরমপুরুষ মহাবিষুকে জ্ঞাত হই | তাহাকে অবগত 
হইয়া মৃত্যুকে জয় করি। তাহাব আশ্রয় বাতীড আর কোন 
দ্বেতীয় পন্থা নাই 11১৬ 


বিরৃতি__:সই কারণরূপ সব্ধ্বোতকৃষ্ট জগদীশ্বর আপিতাবণ । 
পরামশ্বব্র দিব্য-চিণ্ময়-আঅখণ্ড-জ্কান হইন্ডেই জীবের মুক্তি হয়। 
এই ভগবত জ্ঞানের মার্গকেই দেবযান পস্থা কহে। 'এতদ্বাতাহ 
মুক্তির শর কোন দ্বিতীয় উপায় নাই । অঙ্ঞানান্ধকার তিরো হও 
হইলেই আত্মঙ্গানোদয়ে ভগবানের অনস্ত অচিন্থ্য মহিমা! উপল 
করা যায় |1১৮। 


পুরুষসূক্তের বন-ব্যাখ্যা ২৮৯ 
কণ্ডিকা--১৯, মন্ত্র--১ 


রাপতিশ্চরজিদ্েতরজায়মানো বছধাবিজার়তে | 


যো নিরিহ নিবি 
11811 


খষ্যাদি_১) ও প্রজাপতিরিত্যস্য নারায়ণখবিঃ, ভুরিগার্বী 
তিষ্প ছন্দ: পুরুষে! দেবতা, বিষ্পুজনে বিনিয়োগ? ॥১৯। 


মন্্ার্থ_-(প্রজাপতি) সর্বাত্থা প্রজাপতি অন্তহ্বদয়ে স্থিত 
আছেন" (গর্ভং প্রত্যেক গর্ভ (অন্তঃ) মধো (চরতি) প্রবিষ্ট হন 
(অজায়মানঃ) জন্মরহিত বা অজ এবং নিত্য হইয়াও (বনুধা) 
অনেকগ্রকার কাধ্যকারণবূপে ( বিজায়তে ) উৎপন্ন হন অর্থাৎ 
মায়াশক্তি সাহাযো প্রপঞ্চে প্রকট হন! (ধীরাঃ ) ব্রহ্ম-জ্ঞাতা 
€তস্ত) সেই প্রজাপতির ( যোনিম্‌) স্থানম্বরূপকে (পরিপশ্যস্তি) 
দর্শন করেন। (বিশ্বা) সম্পূর্ণ (ভুবনানি) ভূত সমূহ প্রাণী 
(তস্মিন্। তাহাতে (হ) ই (তস্থুঃ) স্থিত হন ॥১৯| 

সরলার্থ_সর্বজীবন্বদয়ে স্থিত প্রজাপতি প্রত্যেক গর্ভে 
প্রবেশ করত; অজ হইয়াও প্রত্যেক বস্ত্র কারণম্বরপে বহুরূপে 
জগতে প্রকট হন। ব্রহ্মজ্ঞগণ তাহার স্থানটি উৎপাদনকারী 


৯৯ 


২৯০ বেদের পরিচয় 


অবয়ব ও দয় স্তরূপ মানসনেত্রে সমাক্‌ প্রকারে দর্শন করেন । 
সমগ্র কিংশবর যাবতীয় প্রাণিসকল ভীহাতেই আ্বস্থিত 01১৯) 

বিরৃতি- সমগ্র এশ্ব্যাসম স্থিত শ্রীভগবানের অভিন্নঙ্গবপ 
তাহার শক্তিতে শক্তিমান জগতআষ্টা প্রজাপতি এবং তাহার 
অধীশ্বররূতপে ভগবান স্বয়ং অন্তর্যামিম্বদপে সর্বব জীবন্দয়ে 
অধিষ্ঠান কবেন ! সেই অজ্ঞ ভগবান্‌ অচিষ্থাশক্তি প্রভাবে তদীয় 
স্বরূপশক্তি ফোগমায়ার ফাহাযো অবতারাদিরপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ 
হইযাও তদধীন হন না। আর সেহ অন্থুম্যামী ভগবানের 
ইচ্ছাশক্তিতে শক্তিমান হইয়া প্রজাপতি ভগবানের বাহরঙ্গা- 
শক্তি মায়ার সহযোগে ব্রক্ষা্ডে যাবতীয় প্রাণীর হৃদয়ে তপেশ 
কনভ; বন্ুধারাপ প্রকাশিত হন! ভাত্পর্া এই যে, পরমাস্থ। 
পৃরষই জন্মরহিত হইয়াও সর্ধবন্থতে ব্যাপু থাকিয়া অনেক কগ 
পারণ করতঃ জগতে প্রকাশমান 1১৯] 

সায়ণাচার্ধ্য-_ত্রহ্া গুরূগী অনস্তগর্ভে প্রঙ্জাপতি বিগ্রবান 
হয় বিচরণ করেন । ক্টাহার বাস্তব স্বরূপ আছে । সত্য 
জ্ানমনন্তং বক্ষ” ইভাদি শ্রুতিদ্বারা প্রতিপাদিত হইলেও 
মায়িক রূপেই বন্ছধা স্থাবর-জঙ্গমাপি বন্ প্রকার বিশেষে ক 
তল ।' ধৈর্ধযবান্‌ মতাম্বাগণ যোগবলে সেই প্রঙ্গাপত্তির যো! 
জগণুকারণরূপ বাস্তবন্বরূপ বলিয়৷ জানিতে পারেন । সি 
জগৎ-ম্টি-কর্মৃত্ে মরীচি। অত্রিপ্রমুখ মহধিগণেরও জগদুৎপাদব 
লক্ষিভূত হইয়াছে ॥ ১৯ ॥ 


পুরুষসূক্ডের বন-ব্যাখ্যা ২৯১ 
কণ্ডিকা--২০, মন্ত্র--১ 
| | ণ | 
যোদেবেক্তা গঘাভগাভযোদেবানাম্মুরোহিত-৯ || 


| | ১. 
গূর্বোযোদেবের্ঠোজাতোনমোরচায়ব্বাদায়ে ॥২০| 


খধ্যাদি-_(১) ও যে। দেবেভ্য আতপতীতস্য নারায়ণ- 


খবিঃ, আর্ধ্যনুষ্ট,প-ছন্দঃ, পুরুষো দেবত।, বিধুঃপুজনে 
বিনিয়োগঃ ॥২০॥ 


মন্ত্রার্থ(যঃ) যে আদিত্যরূপ প্রজাপতি ( দেবেভ্যঃ) 
দেবগণের নিমিত্ত (আতপতি) সর্ববদিক হইতে প্রকাশিত হন, 
(যঃ) যে (দেবানাম্) দেবগণের পুরোহিতঃ) সব্্কার্ধ্যে অগ্রণী 
অথবা প্রথম হিতকর ও তজ্জন্ পূজ/, (যঃ) যে (দেবেভ্যঃ) সর্ব 
দেবগণ হইতে (পূর্ববঃ) প্রথম প্রকটিত হন, সেই ( রুচায়) 
দীপ্যমান্‌ (ত্রাহ্ময়ে) ্রন্মের অবয়বরূপকে (নমঃ) নমস্কার ॥২০। 


সরলার্থ-_যিনি সৃর্্যরূপে সব্্বদেবগণকে তাপিত করেন, 
ধিশি অগ্নিরূপে দেবগণের পুরোহিত, যিনি কারণবারিতে সর্ধ্ব 
আদিতে প্রকট হন, আদিত্য-মণ্ডলের মধ্যস্থিত সেই ব্রাঙ্মী 
কান্তিমান্‌ পরমপুরুষ মহাবিষুকে নমস্কার ॥২০| 


২৯২ বেদের পরিচয় 


সায়ণাচাধ্য-_যে পরমেশ্বর দেবগণের দেবহ্ের নিমিত্ত সর্বত্র 
প্রকাশমান, যিনি দেবগণের দেবঙ্ক সিদ্ধির জন্য ভ্াহাদেল জদয়ে 
চৈত্তশ্থাকপ প্রবেশ করিয়া আবিড়ত হন, গিনি দেবগণের 
প্রোহাত বৃইস্পতিকপে বিরাজমান 1 বৃচম্পাতদেবানাম্‌ 
পারা উতি শ্রুতে; * যিনি দেবগণেরও পৃবেন (তণণাগতরূপে 
জত (*হিরণাগলঃ সমবর্ধতাগ্রো ই শ্রুতেত, তাদশ রোচমান 
হয়, প্রকাশনান পরৰক্ষন্বূপ ব্রহ্গকে বা বেদপ্রতিপাগ্ঠকে 


কর্ঞক1--২১১ মন্ত্র 
| | 
রব দীর্ঘনযন্তোদেবা$ঘজব্ৰ বন্‌ | 
ৃ | | | | 
রশ বন্ধাদাগোবিদ্দান্তম্যাদেবাওমামন্বশে ॥২)| 


গষ্যাদি--(১) ও রুচমিত্যস্য নারায়পঞ্জষিং, আর্্যনু- 
& প ছন্দ, পুকুযো দেবতা, বিধুকপুজনে বিনিয়োগ? 1২১। 

মন্্ার্থ_(দ্বাঃ) দীপ্ুমান্‌ ইন্দ্রিয়গণের দেবতাগণ (রুচস) 
শোভন (ব্রাক) রহ্মজ্যোতিঃরূপ আদিত্যকে (জনয়ন্তা) প্রকট 
করিয়া (আহ) প্রথমে (তত) সেই বাণী (অক্রবন্ঠ বলেন রে 


পুকুষসূক্কের বন-ব্যাধ্যা। ২৯৩ 
আদিত্য ! (যঃ) যে (ত্রাহ্গণঃ) ব্রাহ্মণ (ত্বা) তোমাকে (এবম্‌) 
উক্ত প্রকারে প্রকটিত অজরামর (বিদ্যা) জানেন, (তসা) সেই 
আদিত্য-উপাসক ব্রাহ্মণের ( দেবা; ) দেবগণ ( বশে ) অধীনে 
( আসন) হন ॥২১। 


সরলার্থ__সর্ধেন্দ্িয়ের দীপ্রিমান দেবগণ সেই পরম 
শোভন ব্রন্মজ্যোতিঃরূপ আদিত্যকে মানসযজ্ঞে প্রকট করিয়া 
সর্ধবপ্রথমে এই বলিয়া স্ততি কারন-_-“হে আদিত্য । তোমার 
উপাসক থে ব্রাহ্মণ তোমাকে জগতে প্রকট দেখিয়াও উত্তম- 
প্রকারে অজরামর জানেন, দেবগণ নিশ্চয়ই সেই ব্রাহ্মণের 
বশীভূত হন” ॥২১॥ 


বিরৃতি_্বীয় হৃদয়ে স্বপ্রকাশ ব্রহ্মবোধ প্রকট করিয়া 
দেবত্ব-প্রাপ্ত খধিগণ এইরূপ কহিয়াছেন--“যিনি এইপ্রকারে 
বরহ্মকে অজরামর বুঝিতে পারেন, দেবগণ তাহার বশীভূত 
হইয়া যান। আদিত্যের যথাযোগ্য উপাসনাদ্বারা সেই ব্রাহ্মণ- 
হৃদয়ে ব্র্গা প্রকাশিত হন, এবং ব্রন্মজ্যোতিঃ যখন তাহার 
হাদয়ান্ধকার বিদূরীত করিয়া শ্রকাশ পায়, তখন সর্ব্বদেবই 
তত্রপ ব্রাহ্মণের বশীভূত হন” ॥২১। 


সায়ণাচাধ্য-_-দেবগণ সর্বা্রেস্প্যাদিরও পুরে ্ন্ষবিদ্ঠা 
সম্প্রদায় প্রবর্তনকালে পরর্ন্মস্বন্ধী চৈতম্তকে অবগত হইয়া 
(বদ্াারা প্রাহুভূতি ব্রহ্মতত্বকে সম্বোধন করিয়া! বলিয়াছিলেন। 


২৯৪ বেদের পরিচয় 

কি বলিয়াছিলেন? তছৃপ্তরে বলিভেছেন--“হে পরমাত্মবন্‌ ! 
যে প্ণাবান্‌ পরাহ্ষণ তাহার বিদ্াপ্রভাবে তোমাকে যখোক্তভাবে 
ছ্বাত হইয়া বঙ্সীবিং তন, দেবগণ তাহার অধীন তন |” 
তিনি শ্যাহই সেই সকল দেবতার মম্য্যামী পবমাস্া হইতে 
অনিন্নস্থকূপ লাভি করায় দেবগণ ভীহার ঈশ্বব নহেন) পরস্ত 
আ্রভাবভুই তদদীল | এইরূপ অর্থ বাজসনেযিগণ স্পঈ করিয়া- 
নয এবং বেদাত ব্রহ্গান্্ীতি স ইদ সব্ধং ভবতি তস্য 

[শ্চ নাহৃতা! ঈশতে আত্মা হোষাংস ভবতি” ইতি 0১১॥ 


খু ও 
রা 


কর্থিকা২২, মন্ত্রঁ১ 
ীশচজেন্শ্চণত্যাবহোরাক্ব গাঙে ্াগি 
ঝগমস্থিনৌ ব্য 
ই়িাগমু্ঠইযাগমর্বলোকগুইযাণ ২২ 


* ইত শুর্রযন্ুঃল'ভিতায়াদেকত্রিংশোহ্ধ্যায়ঃ £ 


ধরষ্যাদি-(১) ও" ইশ্চত ইত্যস্য নারায়গখবিত, নিচ্য- 
দার্ষীত্রি্,প ছন্দ: পুরুষো দেবতা, বিষুপুজনে বিনিয়োগঃ॥২২। 


পুরুষসূক্তের বন-ব্যাখ্যা ২৯৫ 
মন্ত্রর্থ_হে স্বপ্রকাশন্বরূপ ! (ভ্রীঃ) লক্ষ, ধাহার দ্বারা 
সর্বজন আপনার আশ্রয়নীয় হয়, (চ) এবং (লক্ষ্মী: ধাহার ছারা 
আপনাকে দেখা যায় অর্থাৎ আপনার সৌন্দরয্যলক্ষ্মী, (পৃত্ট্ো) 
্ত্রস্থানীয়, (চ) এবং (আহোরাতে) দিবানাত্র (পারে) পার্শস্থানীয়। 
(নক্ষত্রাণি) আকাশস্থ নক্ষত্ররাজি (রূপং) আপনার রূপ, কেননা 
আপনারই তা? হইতে তাহারা প্রকাশিত, (অশ্বিনী ) 
দ্যাবাপৃথিবী আপনার (ব্যান্তম) মুখস্থানে বাপ্ত_-অস্িনৌ 
্যাবাপুথিকোৌ ইমে ভীদংসব্বমন্ম,বাতাম” ইতি শ্রতেঃ। ( ইফ্চন্‌) 
কর্মফল ইচ্ছা করতঃ ( ইযাণ ) ইচ্ছা করুন; (অমুমী) পরলোক 
(মে) আমার নিমিত্ত (ইযাণ) ইচ্ছা করুন অর্থাৎ আমার নিমিত্ত 
পরলোক সমীচীন হউক এইরূপ অমোঘ ইচ্ছা যাহাতে আপনার 
হয়; (সর্ববং) সর্ববলোকাত্মক যাহাতে হই, অর্থাৎ যুক্ত যাহাতে 
হই) সেইরূপ (মে) আমার নিমিন্ত ( ইযাণ ) ইচ্ছা করুন “সর্ববং 
খল্দিদং ব্রহ্মা” ইতি সামশ্রুতে; 1২২। 
সরলার্থ-_মনৃয্যের এইরূপ ব্রহ্মবোধ লাভ করা প্রার্থনীয় যে, 
শ্রী ও লক্ষ্মী-শোভা বা কান্তি ও সম্পত্তি সমস্তই সেই আদিত্য- 
দেবের প্রাণপ্বরূপ স্বপ্রাকাশ ভগবান্‌ মহাবিষণুর পত্রীস্ব্বপ । 
“হে স্বপ্রকাশস্বূপ ভগবন্! যাবতীয় সৌন্দর্য € সম্পত্তি 
তোমারই অস্কশাফিনী পত্রীস্বরূপা । দিবা ও রাত্র তোমারই ছুই 
পার্বচর ; তোমারই রূপে নক্ষত্ররা্জি বূপবিশিষ্ট; গ্তাবাপৃথিবা 
তোমারই শ্রীঅঙ্গের রক্ষকরূপে সাবধানতার সহিত তোমাকে 


২৯৬ বেদের পরিচয় 


নিবস্তুব দার্িপথে বাখিয়া ব্যাপ্ত করিয়া স্থিত; তোমারই ইচ্ছায়, 
প্রভৌ, এই লোকসমৃহ তব ইচ্ছারধীন ; সর্ধলোক তোমারই 
এবং ভুমি সর্ধলোকের ; ণ্ভামাব উপাসকের পরলোক প্রাপ্রি 
হউক; সর্বারই যেন তোমার উপস্থিতি অন্তর করিতে পারি, 
প্রভো' ! এই তব শ্রীচরণকমাল প্রার্থনা | এই মন্ত্রে আদিতো 
মহাবিষুব অঙ্গের জো তংন্বরূপ বরঙ্ষোপাসনান্ছে ভাহার নিত। 
চিন্ময়-স্বকপের উপাসনা নিদ্ধীরিতা হইয়াছে 0১১॥ 


সায়ণাচাধ্য--ত্রী; লক্তাভিমানিনা দেবতা ; লক্ষী এশর্যা- 
ভিমানিনী দেবতী: তে পরমাত্মন্‌! শ্রী: ৪ লঙ্গী আপনার 
ভার্যাম্থ্বানীয়া ; অহোবাত্র আপনার নি : গগণ্রে 
নশ্ামান নক্ষত্রকাজ্ির কূপ আপনার শরীর স্থানীয় ; অশ্রিনীছয় 
যে তুই দেবতী, ভাতার আপনার বিবৃহ মুখস্থানীয় । এই প্রকারে, 
হে বিরাটপুরুম ' আমাদের আহুবোধবূপ পরম শ্রেয় বস্ত 
আমাদিগকে প্রদান করুন । এই বিশ্বে দৃশ্যমান গবাশ্বাদি প্রদান 
করুন । অধিক কি) সর্বব এ্রতিক ও পারত্রিক দঙ্গল বিধান 


করুন 0১১ ইতি 


ভগালত-পা ব্দ্ন্য্ো ইিকুফচতন্য-মহা প্র তই: দশমাধভ্তন-এক্ষ-মাধব- 
গৌদীয়াচ বরা, চনহাপীলাপ্রহি বু-পনমহংসবর প্রাপ্রুল ভ্জিসিস্কাস্থ- 
লরশ্বশী-গোস্বানী-প্রতপাদের শিমা। শ্রাহর্ধবংশপরল্পরাষ পঞ্চ- 
ক্রিংশ্ধল্তন বিক্রমপুর-ব র- রা ব্রাঙ্ষণবংশাবতংস-বেদ 


পুরুষসূক্তের বন-ব্যাখ্য। ২৯৭ 


বিহিত-ন্বধন্মাচরণান্থরক্ত-জ্যোতিঃশাম্্রপারঙ্গদ-বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন 
বগা রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়-মছোদয়ের কনিষ্ঠ পুত্র, এবং 
বারাণসী-লশিবালী কাজলনেয়ী শাখাধ্যায়ী যজুর্বেদজ্ঞ সর্ব 
শান্ত্রবিশা রদ-বিনয়াবনত-সর্বসদ্‌ গুণবিভূষণ-পরমপপ্ডিত 
বেদাচার্য শ্রদুক্ত কিবুখপাঠক কাবলে-মহোদয়ের 
বৈদিক-ছাত পরিব্রাজকাার্্যবর্ধ্য ব্রিদণ্ডিস্বামী 
শরীশ্রামদুক্তি-দষ বন-রুত! শ্রীমাধ্যন্দিনীয়া 
বাজসনেয়ি-সংভিত'য় পুকষমেধ-গ্রকণাণে 
পুরুষস্থাক্তান্তবনাবায়ণানুবাক- 
বর্ণতন একবিংশ অধ্যায়ের 
বন-ব্যাখ্যা সমাপ্ত। 


এ্রীল্লাদস্ণ অঙ্খ্যান্স 


ঈশোপনিষদের বনব্যাখ্যা 


অথ বাজেসনেয়িশুর্লভূর্বেদসংহিতায়াম্‌ 
চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ 


অথানুবাকমত্রম 
উশীবাস্যমষ্টানন্ধং তমোনবন্ধৌসপ্তাদশ ॥২।১৭॥ 


কণ্তিকা_১, মন্ত্রঁ১, 
অনুবাক-_১ 


শাবি ॥ 
্াতীধামাগথবযযিদ্ 1) 


ধষ্যাদি__(১) ও ঈশাবান্তমিত্যস্য দবীচঞ্ বিঃ, অনুষ্টপ 
ছন্দ: আত্ম। দেবতা, উপদেশে বিনিয়োগ; ॥ ১ 


৩০৬ বেঙ্গের পরিচয় 


বিধি_ শুরুযজুবে দের যটত্রিংশ অধায় হইতে চত্বারিংশ 
অধ্যায় পর্যন্ত এই পঞ্চাধায়ী আথবণ-দধীচঞ্চষিদ্ধারা দৃষ্ 
হইয়ানছুল-_প্দধ্যছ কাআথরণ এতং শুক্রমেত, যজ্ঞং বিদাং 
চক'ব” ইনি যঞ্যপি বঙ্জুবেদের প্রথম একোনচহারিংশ 
অধাায় কম, উপাসনা ও জ্ঞান ভিন বিষদ্যবহ উল্লেখ আছে, 
তথাপি ই সকল অধায়ে সুখাভাবে কন্মকাগুই বিত, আর এই 
চত্বারিংশ ভধ্যায়ে পরমাধ্মবিযয়ক জ্রান সন্বন্ধেই বিশেষভাবে 
কর্থত হইয়াছে | এই মহ্ুসমহ আত্মনঙ্গলেচ্ছু জীবকে ঈশ্বর 
সান্িধো লইয়া যাইতে সমর্থ বলিয়া এই অধায়ক ঈিশোপনিষত 
বলা হয়_ইঈতাতে কম্মের কোন প্রারোগ নাই এবং এই আর 
সমৃহবের€ কোন ক্বান্ষ্তানে বিনিয়োগ নাই । শাত্মজ্কান এক 
নি, শুদ্ধ, নিষ্পাপ, ভড়শরীব-রভিত চেতনসন্তাবিশি্ট বলিয়া 
ইহার কর্টের সহিত কোন সন্থঙ্ধ থাকে না। আত্মজ্ঞানী জড় 
সম্বন্রহিত এবং শুদ্ধচেতন-ডুমিকায় পরাত্পর পরব্রন্মের সহিত 
অভিস্তা-ভেদাভেদ-সম্বন্ধযুক্ত হইয়া ক্রমবদ্ধমান নিত্য নবীন 
ভগবশ-সেবা-সুখানন্দে নিরত, আর স্ব-্থর্নপ-বিভ্রান্ত-কর্তত্বাভি- 
মালী-উতুপন্নবিকারী-প্রাপ্ুসংস্কাবী  ভোক্তাই কর্দের যোগ্য 
হন! প্রানতভেদ নিস্যক করিয়া চিদ্িলাস বৈচিত্রে ব্রহ্মতেজ 
অনুভবকারাঠ শুঙ্গজ্ঞানের অধিকারী | মহষি জৈমিনির মতে। 
যে পুরুষ অগ্নি-তেজাদি দষ্ট ও শর্গাদি অদৃষ্ট ফলকামী, আর যিনি 
শুলপূঙ্ষ্দেতে অহ: বুদ্ধি সম্পর হইয়া নিজেকে ত্রাণ ক্ষত্রিয় 
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বৈশ্যাদি জাতি, পঞ্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র প্রভৃতি অভিমান করেন, 
াহারই কর্মে অধিকার । এতত্কারণে এই চত্বারিংশ অধ্যায়ের 
মগ্্রসযৃহ আত্মমঙ্গলপ্রার্থী ও শুদ্ধন্বরূপোপলব্ধিরূপ মুক্তিকামীর 
নিত্য স্বভাব প্রকাশ করত; বিষয়কন্ন হইতে নিবৃত্ত করিয়া 
শোকমোহাদি সংসারধন্মের বিষয়াশক্তির বন্ধন ছেদন ও স্বভাবের 
পূর্ণ জ্ঞানোদয় করায় । গর্ভাধানাদি সংস্কারে সংস্কৃত বেদজ্ঞ লব্ধ- 
পুত্র যথাশক্তি যজ্ঞ নিষ্পাদন করিয়া নিষ্পাপ, নিঃস্পৃহ। ঘম- 
নিয়মাদিযুক্ত শুদ্ধশরীরবিশিষ্ট নিতামুক্তি-প্রার্থী শিষ্যের প্রতি 
উপদেশরূপ এই ঈশোপনিষত ।* 

ভাগবত-মতে ন্থায়স্তুবমন্থুর দৃহিতা আকৃতির যজ্ঞ-নামক 
পু্র। সেই দৌহিত্রকে ভগবান্‌ বিষুদেবতা জানিতে পারিয়া 
তাহার গ্রীতি ও স্বীয় মোক্ষকামনায় ঈশাবাস্যাদি মন্ত্রে খষি 
তাহার স্তব করেন। বিষুন্তুতি শ্রবণে অসহা হইয়া রাক্ষসগণ 
্ায়ন্তুবমন্থকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে বৈদিক স্তিতে প্রীত 
হইয়া যজ্জনামা বিঞু রুদ্রার্দিদেবের বরে অবধ্য রাক্ষসগণকে হত্যা 
করত; খষিবরকে রাক্ষসের করাল কবল হইতে মুক্তি দিয়াছিলেন। 
্বায়স্ূব-কৃত যক্জস্তরতিই উপনিষদের সার ঈশোপনিষ । 

ঈশাবাস্ত-মন্ত্ের পূর্ববাদ্ধে আত্মতত্বের উপদেশ, তৃতীয় পাদে 
জিজ্ঞাস্বকে আত্মজ্ঞানের প্রকৃতা অর্থাৎ কর্ণের নিদানরূপ এষণা- 


৭ শপ পিসি শা পপ সি পা জাপা ৬. ০৮২১ পা পা ০৮ 
হাতিটি ২৮ শী পি সপন 


৬ দধাতাপরক, দধীচ খধি ি্ামধর্-নিশ্লচি্-সংস্গসূ বন্ধু শান্ত'্বভাব- 
বিশিষ্ট শিল্প পুত্রকে এই ঈশোপনিষদের মন্ত্র উপদেশ করিয়াছিলেন! 
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রয় তাগ করাইয়া চতুর্থ পাদে কন্মের ইচ্ছা তাগ স্ৃচনা পর- 
প্রকাতার নিমিত্ত বলা হইয়াছে । এই প্রথম মন্্ব আত্মজ্ধান 
লাতরূপ মুমুক্ষ ব্রহ্মবিগ্ঠার অধিকারীর নন্থা। আর যিনি সম্নাস 
গ্রুহণপুৰ্বক আশ্রজ্ঞানের অভাসে অসমর্থ, তীহার ক্্য পরবর্তী 
দ্বিতীয় মন্ত্রে উপদেশ উদ্দিই হইয়াছে ॥১)। 


মন্ত্ার্থ__(ঈশা) সর্ব্ব প্রাণীর অধীশ্বর পরমেশ্বরের দ্বারাই 
(ইদম) এই যাখাতীয় প্রতাক্ষ দৃশ্বামান (সর্কামী। সম্পূর্ণ গং 
(বাস্তাম্) আবৃত হইবার যোগা (যু) যাহা (কিঞ্চ) কিছু 
(ভগতাম্) তিলোকে (জগং) স্থাবর-জঙ্গমাদি সম্থন্ধযুক্ত (5) 
সেই হেতু ত্যিক্েন) ত্যাগ করিয়া (ভুক্গীথাঃ) ভোগ বা রক্ষা 
কর (কম্যা। কাহার (নত) ও (ধনম) ধন বা সম্পন্তি (দা) না 
(গৃধ) গ্রহণ বা আকাক্ষা কর | অথবা যাহা কিছু ক্িগত্যাম। 
ভ্রিলোকে গত স্তাববজঙ্গমাদি স্বমিসম্বন্দে আলিঙ্গিত আছে, 
ভাতা সমস্থই 'তাকেন? ভাগ করিয়া বা লোকৈষণা, বিবৈষণা, 
পৃরৈষণ প্রকৃতি ত্যাগ করতঃ ভুঙ্গীথাঃ প্রারবূ ভোগ অম্নভব কণ 
অথবা আম্মরক্ষা কর | গগৃধই "এই সমস্থ আমার' এইরূপ লালসা 
মা? করিও লা! শন্থৎ বিচার কর যে, কস্ত' কাহার 'ধনস্ 
ধন? বন্ততঃ কাতার লয় । সমগ্র জবা এক অপরের নিকট 
গমনাগমন করে, এই হেতু 'ইন্তা আমার এই প্রকার বুদ্ধিরূপ 
অবিদ্যা ত্যাগই বাঞ্চনীয়_-যাবতীয় চরাচর ভগবানের অর্থাত 
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ভগবতসম্বন্থীয় । & প্রকারের পরমার্থ-সতা আত্মজ্ঞান দ্বারা এই 
অনৃতবিনাশী বস্তুসকল আচ্ছাদন কর-_সর্ব্র পরমাত্মার অধিষ্ঠান 
অনুভব কর ॥ ১ 

সরলার্থ-_এই বিশ্বে দৃশ্ঠাদৃশ্য স্থাবর-জঙ্গমাদি যাবতীয় 
বন্তই সর্বব্যাপী পরমেশ্বর কক আবৃত। অতএব তদধীন 
হইয়া অনাসক্তভাবে যথাযোগা বিষয় ভূপ্ত বা স্বীকার কর; 
কোন ধনই নিজের বলিয়া কোন প্রকারের আকাক্ষা করিও 
না॥১।। 

বিরৃতি__অবিচিন্ত্য শক্তিমান সর্েশ্বরেশ্বর ভগবান্‌ স্বীয় 
শক্তিপ্রভাবে দৃশ্যমান জগৎ স্থাট্ি করিয়া তাহাতে ওতপ্রোতভাবে 
বিরাজমান । ভগবানের অধিষ্ঠান বাতীত কোন বস্তুরই অস্তিত্ব 
সম্ভব নয়--তিনি সব্বান্তর্ধ্যামী পরমাস্্ারূপে স্থাবর-জঙ্গম-চরাচর 
প্রত্যেক বস্তুর অভ্যন্তরে অবস্থিত এবং বৃহ ব্রহ্গরূপে বিশ্ব ব্যাপ্ত 
করিয়া বিষ্ুনামে অভিহিত । ভগবান্ই সর্ধ্ববস্তুর একমাত্র 
অধীশ্বর । তদীয় বহিরঙ্গাশক্তি মায়ার করাল-কবলে পতিত, 
স্বরূপ-বিভ্রান্ত, স্থুলসৃক্ষমদেহে-অহং*বুদ্ধিসম্পন্ন জীবকুল, সেই 
ভগবানের বস্তুতে “আমার" বুদ্ধি করতঃ অবিষ্ধাগ্রস্ত হইয়া জম্ম- 
মৃত্যুমাল! অঙ্গীকার ছলে ত্রিতাপদগ্ধ হয়। অবিগ্যার তীত্র পীড়ন 
হইতে ত্রাণ ও আত্মকল্যাণ লাভ করিতে হইলে “সমস্তই 
ভগবানের” সুতরাং অপরের দ্রবা ভোগ করা অন্তায়'-বিচারে, 
যুক্ত-বৈরাগ্য সহকারে তগবানের আরাধনার জণ্ত শরীর রক্ষার্থে 
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যাথাযোগা বন্ধ ভাহার শাশীর্বাদ বা প্রসাদন্যরূপ এহণ করিতে 


জগত যত কিছু জগগ্চার আছে, পৃথিবী আদি লোক- 
“লাকান্তরে যে জগত, হাতাতে যাহা কিছু নাম রূপাদি, মন-বুদ্ধিত 
ংকার, সুপ্ত ইন্দ্রিরগণ অন্নভব যোগ্য আছে। তাহা সমস্থ 
সই স্কদবালী ভগবান দারা আচ্ছাদিত | ভীবাম্বার 
সি এই সকল পার্থিব বস্ত্র কানই সম্বন্ধ নাই: বদ্ধভূ'মকায় 
ক্ষণ্গব কৃ্িত সম্বন্ধ অবিদ্া হইতেই উৎপন্ন হহয়া থাকে। 
বাল্ব নিভা চেঠনবস্ত্পরমাস্মার সহিত নিত্য-সহঙ্াযুকত । 
পরমাক্থা, ভাবাম্বা ৪ কগত-এঠ তিনের মধো পরস্প্র সন্ধা 
ভ্ভানাভাবে জীব রিতাপ-ব্রেশ ভোগ করে) আর শুদ্ধদ্বানোদয়েই 
ভাতা তহতে খুক্ত হয়। সর্দ্দশক্তিমান পরমাত্মার বহিরঙ্গাশক্তি 
প্রশ্বতই এই জড় জগত । চিংশক্ি হইতে নিত্য-দিব্য চিন্ময় 
পরাবামধাম : এবং তটস্থাশক্তি বা জীবশক্তি হইতে বঙ্গ বা 
ভীবাঘ্বার নিত্য অভাদয়। পরমায্মা ও জীবাম্সা শিভ্য ও শব 
নবারমান রসযুক্ত ; জড় জগত সা, কিন্তু পরিবর্ঠনশীল এবং চিন্ময় 
পরব্যোতের বিকৃত প্রতিবিষ্ব | ভটিনীকূলে দোলায়মান বৃক্ষের 
শন্তিন্ধে যে প্রকার ক্লে প্রতিনিশ্থিত বক্ষচ্ছায়া বিকৃতভাবে 
বর্তনান, ভগবদসন্তদ্ধে জগৎ তদ্রুপ সববাবিশিষ্ট,। অথচ 
পরিবর্তনশীল । রৃক্ষছায়া মেমন বৃক্ষের সহিত বিকৃত সম্বন্ধযুক্ত" 
জগহও পরমান্মার সহি তক্্রপ সমাপ্লিষ্ট। কিন্তু জীবাঝা 
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স্বরূপতত পরমাত্মা হইতে চিদংশে অভিন্ন, এবং সেবক-সেব্য-_ 
অনুবৃহত্ভাবে_ মায়াবশ-যোগ্য ও ময়ার অধীশ্বর বিচারে যুগপৎ 
বিভিন্ন। এবন্িধ প্রকারে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার নিত্য 
সম্বন্ধ জ্ঞাত হইয়া চরাচর সেই পরমাম্্ার ও জীবাত্মার নিত্যশুদ্ধ 
স্বরূপ হইতে পৃথক জ্ঞানে জীব তাহা ভোগের আকাঙক্ষা না 
করত; অনাসক্তভাবে যথাযোগ্য গ্রহণান্তে জীবিকা নির্বাহ 
দ্বারা নিঃশ্রেয়স অর্জন করিবেন। ভ্রমোতপন্ন স্ব-পরভেদরূপ 
অসতী বুদ্ধি হইতেই জীব স্বার্থপর হইয়া ভোগে প্রমত্ত হয়। 
কিন্তু সমস্ত বস্ত্রতে যদি পরমাত্ম-প্রতীতি জন্মে, তবে তাহাতে 
পরধন বোধে বিষয়াসক্তি জন্মে না। 

উবটাচার্ধ্য তদীয় ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর যাবতীয় বিশ্ব 
“আমার বাসনীয়' এই ভাবনাদ্বারা আবৃত করিয়া স্থাবরজঙ্গমাদি 
স্বন্বামিসম্বন্ধালিঙ্গিত ভাবে রাখিয়াছেন। আর ত্যক্ত-ন্যা মিসম্বন্ধ 
হইলেই তাহাতে ভোগের প্রবৃত্তি জন্মে। এই জগতের ধন 
কাহারও নয়, সুতরাং অপরের ধনে আকাঙ্ক্ষা করিতে হইবে না। 
সর্ব দ্রব্যাদি ঈশ্বরের শক্তিদ্বারা স্থষ্ট ; কিন্তু ইহার বিপরীত 
বুদ্ধিতেই অবিদ্ভার উদয়। তথা চ-_-কটককেয়ুরকুগুলাদীন্য- 
ঙ্কারাণ্)ম্যং চান্যং চ পুরুষমুপতিষ্ঠমানানি দৃশ্যন্তে। অতঃ 
সব্বার্থস্য যঃ স্বম্বামিসম্বন্ধো৷ মমেদমিতি বুদ্ধি; সা' ত্ববিস্তা । 
নিংস্পৃহস্য ফোগেহধিকার ইতি বাক্যার্থ৮__নিস্পৃহেরই যোগে 
নি 
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“নমঃ গ্রবৃ্যশক্কত্বাদশাবান্টমিদং জগ । 
প্রবৃত্তয়ে প্রকৃতিগং যম্মা স প্রকৃতীশ্বর: ॥" 


_-পরক্ষা গুপুরাণে 


ভগবানের খত: প্রবুতি তদধীনা শত হইতে জ্ঞাত বলিয়া সমস্থ 
ভাতার ; অভএব ঠাতারই ( ঈশ্বরেরহই ) ভোগ্য-অনোর নহে 
এইনূপ ভাষা শ্রীমাধবাচার্যা করিয়াছেন । 

বদবাণীন্বরূপ অচিন্তাশাত স্ষ্টি-স্থিতি-প্রুলয়ের কারণ এবং 
ব্িবিক্রম সর্বেশ্বর শ্ামশ্বন্দরনিগ্রহ শ্রীভগবানকে নমস্বারাগ্ 
শী মদবলাদব বিগ্যাডষণ তীয় ভাষ্যে বলেন যে, তৃশ্মতিগণই 
জাবের ম্বত; কর্তাত্। বেদের কন্মে নিখিলপুমর্থহেতুত্ব, বিষুব 
কর্ধ্দাঙ্গর, কশ্মফলের নিত্যত্য ইত্যাদি কল্পনা করে । কিন্কু বৃদ্ধিমান্‌ 
ব্যক্তি 'ভগবানেরই স্বাতপ্রা, সর্ববকতু ক, সর্ধজ্তী, পুমর্থাদি-ধর্মক 
€ জ্ঞানশ্রথস্বরূপক নিরূপণ করেন । ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল 
ও কম্-এই পঞ্চতব জগতে শ্রন্ভ তয়। তন্মধো বিডুচৈতম্ত ঈশ্বর, 
অন্ুৈতন্য জীব রবির প্রকাশকত্ববত জ্ঞানের জ্ঞাতৃ্ নিত্যজ্ঞানাদি 
শযুক্ত ঈঙ্গর ও জীব উভয়েই বিদ্যমান আছে। স্বরূপশক্িমান্‌ 
ঈশ্বর এ্রাকৃতির মধ্যে ওতপ্রোতভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ক্ষেত্রজ্ঞরূপে 
আছেন | ন্িিনি এক তইয়াও বন্াভাবে অভিন্নরূপে দেহদেহী- 
গুণগুণিভীবে বিদ্বৎ প্রতীতির বিষয় এবং অব্যক্ত হইয়াও 
ভক্তিদবারা ব্যক্ত হইয়! চিৎসুথস্বরূপে অনুভূত হন | জীব বনু অবস্থা 
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লাভ করেন। ভগবছৈমুখ্যবশতঃ সেই জীব ভগবত সাক্ষাতকার 
হইতে স্বস্বরূপ-বিভ্রান্তি ও তদগুণাবরণরূপ দ্বিবিধ বন্ধনে রুদ্ধ । 
তৃতীয় বন্ত প্রকৃতি। সত্ব-রজঃ:-তমোগুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি 
বা মায়া। মায়া ভগবানের ঈক্ষণপ্রভাবে সমর্থপ্রাপ্তা বিচিত্র- 
জগজ্জননী; কাল-_-উত-ভবিষ্ত-বর্তনানযুগ  চির-ক্ষিপ্রাদি 
ব্যবহার বিশেষ ; ক্ষণাদি পরার্ধ চক্রব পরিবর্তনশীল । উক্ত ঈশ্বর, 
জীব, প্রকৃতি ও কাল এই চতুর্বস্ক নিত্য-_জীবগণ ভগবানের 
অধীন তত্ব । আর, কর্ম জড় এব: অনাদি হইয়াও বিনাশযোগ্য | 
এই পঞ্চবিধ তত্বের মধো পরত্রহ্ম পরমাত্মাই কেবলমাত্র শক্তিমত- 
তত্ব, আর বাকী সমস্তই তদধীন! 


আত্মযাথাত্মা-প্রকাশার্থেই 'ঈিশাবাস্তম-আদি মন্ত্র গ্রযুক্ত_- 
কন্মে বিনিয়োগের জন্য নয়; পরন্ত উপাসনাতে প্রযোজ্য । 
ভগবানের সহি সম্বন্ধ বিশেষের সাধনার নামই উপাসনা এবং 
ভগবত সাম্মুখ্যই জীবের সম্বন্ধ ॥১ 


তথ্য-_-ঈশা_ _এশ্বধ্যে কিন্ত; ঈষ্টে ইতি ঈট। সর্ববস্তুর 
ও সর্বজস্তর পরমেশ্বরই অভীষ্ট । তাহাদ্বারাই এই প্রত্যক্ষ 
গ্রমাণসিদ্ধ বিশ্ব আচ্ছাদিত হইয়া আছে। 


বাস্যং--বস আচ্ছাদনে' খহলৌণ্যদিতি গ্য-প্রত্যয়:, 
গিত্বাৎ স্বরিত; আচ্ছাদনীয়মিত্যর্থ:। ভগবানের দ্বারাই সর্ব 
ব্যাপ্ত। যথা--“স এবাধস্থাৎ স এবোপরিষ্টাৎ অন্তবহিশ্চ তত 
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সর্ববং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিত ইতি আতেঃ। কেবল প্রতাক্ষদষ্ট 
বিশ্বহ ব্যপু করিয়া নহে, ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরেও পরমেশ্বর 
বিগ্কমান । যথা-“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়শ্থে যেন জাতানি 
ভীবন্ি যময়ান্তোষ শান্বান্তধ্যাম্যমৃত' হত্যাদি শ্রোতে:। এবন্িধ 
স্রাববক্তক্মাত্রক বিশ্ব ঈশ্বরের দ্বারা স্থট, রক্ষিত ও নিয়মিত। 
ত্যক্ষেন__বিশ্যক্টেন  স্থানৃষ্টানুসারিণা  বিষয়েশ  ভুতীথা: 
ভোগানন্ুভবেই ৮ স্থীয় কশ্মকল ও অনৃষ্ট অন্রযায়ী বিষয় গ্রহণ 


শাতীত ততোধিক না গুধত-গুধু অভিকাকক্ষায়াং। পরমাত্মার 
হচ্ছারধীনে থাকিয়া বিষয় প্রাণ করাহ উদ্দেশ্য 0১৪ 


কগুকা--২, মন্ত্র-১ 
ুর্ােবেহকর্াণিজিজীবিযেছ্নযযা- | 
বনাযাধেতোছিনকরমলিগ্যন্েরে ॥২ 
থাষ্যাদি--(১) গকুর্বপিভ্যস্য দদীচ খবিঃ, ভুরিগা রধ্যুষ্টপ. 


ছন্দ: জপিকারী দেবত।, কর্তোপদেশে বিনিয়োগ 1২) 


মন্্ার্থ(ঈহ) এই সংসারে ( কণ্মাণি ) দর্শপৌর্ণমাস- 
অগ্রিহোত্রাদি হইতে আরস্ত করিয়া অস্বমেধার্দি একোন- 
চন্বারিংশ অধ্যায় পঠ্যস্ত যাগযজ্ঞাদি কর্্দসমূহ (কুর্রবন্‌) 
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সম্পাদন করিয়া (এব) ই (শতম্‌) শত (সমাঃ) বতসর 
( জিজীবিষে) জীবিত থাকিতে ইচ্ছা ককক। (এৰম্) 
শরীর শুদ্ধির সহিত বিষয়াসক্তি হইতে ত্রাণ এবং স্বব্ূপোপ- 
লব্ষির জন্তা অন্যা কামনা রহিত হইয়া এই প্রকার কন্ম 
করিলে (ত্বয়ি) তোমাতে ( নরে ) মন্ুষ্লোকে ( কম্ম ) কম্ম 
(নলিপাতে ) লিপ্ত করিবে না! (ইত; ) এতছ্যাতীত (অন্যথা) 
প্রকারান্তর (ন অস্তি) নাই। নিষ্কাম কর্ম করিয়! শুদ্ধান্তঃকরণ 
হইতে শুদ্ধজ্ঞান, এবং আত্মজ্ঞান হইতে মুক্তি হয় ॥২। 


সরলার্থ-_এই জগতে বেদবিহিত কন্মানুষ্ঠান করিয়া শত 
বৎসর জীবিত থাকিবার ইচ্ছা করিয়া জীবিত থাকিলেও তুমি 
সেই কর্মে লিপ্ত হইবে না। ইহার অন্যথা নাই ॥২॥ 


বিরৃতি_অধিকার বিচারে এই মন্ত্রে বেদবিহিত নিফাম 
কর্মের উপদেশ দিতেছেন । পূর্ববমন্তানুয়ায়ী বিশ্বে সব্বত্র ভগবণড 
সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া চিত্তশুদ্ধির জনা বিহিত অবশ্য অনুষ্ঠেয় 
অগ্রিহোত্রাদি কম্ম শতবতসর পরমায়ু লাভ করিয়া নিষ্কামভাবে 
পালন করিলেও তাহা কর্মানুষ্ঠাতাকে বিষয়ে অনুরন্ত না করিয়া 
আত্মানুষ্ঠানেই পর্যবসিত করিবে । শরীরে প্রাণ থাকা কাল 
পর্যন্ত জগতে কোন না কোন প্রকারের কণ্্ম করিতে হইবেই, 
নতুবা জীবন ধারণ সম্ভব নয়। কেবলমাত্র আহার-নিদ্রা-ভয়- 
ইন্ত্রিয়তোষণাদির জ্য কর্মই জীবকে সংসারে আবদ্ধ করে, আর 


৩১০ বেদের পরিচয় 


যে কম্ম পরমায্ামুশীলনন্ূপে যাজিত হয় তাহা জীবকে 
বিষয়াশরন্কি হইতে মুক্ত করিয়া ভগবানে অন্ুুরক্ধ করায় 
ইহাকেই ভ্যান বা ভক্তি বলে। কশ্মফল ভগবানে অপিত 
হলেই কশ্মফলতোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায় অজ্ঞ ব্যক্তির 
কম্ম তাহাকে সংসারে আবদ্ধ করায়, আর জ্ঞানীর কন্ম বিষয় 
হইত বিমুক্ত করাইয়া ফ্রবানন্দ প্রদান কবে। 

যতক্ষণ পান না জীণের ভগবদমুসঙ্ষিতসা ও আয্মজঞান 
হদয়ান্ধকার দব করে, তাতক্ষণ এবদবিহিত কন্মই তাহার ধর্ম; 
এবশ্িধ কন এনুগান শা করিলে ধশ্মভানিরপ প্রত্াবায় হয় 
জ্রার্নয়া কামনাহীন হইয়! সময় বাতীত করা বিধেয় । নিষ্কাম 
কমর অঙ্ভকেরণ শুদ্ধ করাইয়! আস্তজ্গানপ মুক্তিলান্ের সহায়ক 
বলিয়া জীবন সনাপ্ডি পর্স্যন্ পালনীয় । তাপধ্য এই যে, 
যে পর্যান্ত দঢ় বিষয়বৈরাগা না জ্াহাত তয়, সেই পধ্ন্ত কামনা 
বতিতি কষ্ট করিলে অন্ুষ্যদেহাভিমানীরূপ কম্মবন্ধান হইবে না। 
লকাম কশ্ম হইতেই পুনঃ পুনঃ জন্মঘৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ 
করিতে হয় । মথা-, 


'যোনিমন্টে প্রপদ্যন্তে শরীরদ্বায় ছেহিল: | 
স্বানুমন্যেম্ুসংয্স্তি যা কর্ণ যথা শ্রুতম্‌ |” 
_-কঠোপনিষত অঃ ২২।৭ 


ধার যেই প্রকার কণ্ম বা বিজ্ঞান, সেই দেহী তদমুরূপ 


ঈশোপনিবদের বনবব্যাখ্য। ৩১১ 


মনুষ্যাদি যোনি অথবা বৃক্ষলতাদি স্থাবর-দেহ প্রাপ্ত হন। 
ভোগেচ্ছা ক্ষুব্ধ! হইয়া তীব্র বৈরাগ্যোদয়েই সন্ন্যাসের অধিকার ; 
তাহা না হওয়া পর্যন্ত বেদ-বিহিত কন্দ্ম করাই বদ্ধ জীবের পাক্ষে 
মঙ্গলপ্রদ। অন্নপঘুক্ত ব্যক্তি সাময়িক উত্তেজনায় সংসার ত্যাগ 
করিয়া অন্তিমে কুকর্মে প্রবৃত্ত হইয়া জগজ্জগ্লাল হইয়া পড়ে। 
উবটাচার্যায তদীয় ভায্ে বলেন_নিংস্পৃহ যোগীরও 
জ্ঞানের নিমিত্ত কন্মে অধিকার আছে। ইহলোকে রুগ্নব্যক্তি 
যেমন হিতকর পথ্য ভক্ষণ করেন, তদ্ধপ মুক্তির হেতুরূপ বিহিত 
কণ্মানুষ্ঠটানের জন্য শত বৎসর জীবিত থাকিবার ইচ্ছা ও “চষ্টী 
হিতের উদ্দেশ্যে ৷ এতছ্ুপায় বাতীত মুক্তির অন্য উপায় নাই । 
উবট আরও বলেন ষে, স্বর্গ প্রাপ্তির যেমন নানাপ্রকার উপায় 
আছে, যুক্তি প্রাপ্তির তদ্রুপ নাই । এখন শঙ্কা হইতে পারে 
যে, কম্ম যখন ফল ভোগ করায়, তখন ইহা হইতে মুক্তি প্রাপ্তির 
কি সম্ভাবনা আছে? তছুত্বরে বলিতেছেন, নি কর্ম লিপ্যতে 
নরে'_মনুষ্যালোকে মুক্তির নিমিত্ত ষে কশ্মামুষ্ঠান, তাহা জীবকে 
কম্মফলবাধ্য করায় না, যেহেতু মুক্তিদানের ছারা সেই কর্মের 
শক্তি উপক্ষীণ হয়। বৃহদারণাক বলেন-_-“তমেতং বেদানুবচনেন 
বিবিদিষন্তি ব্রহ্ষচধ্যেণ তপসা শ্রন্ধয়া যজ্জেনানশকেন চেতি”__, 
স্বাধায়-্র্মচরধ্য-তপস্যা-শ্রদ্ধা-যঙ্জ প্রভৃতি সাত্বিক-কর্মদ্বারা সেই 
পরম পুরুষকে জানিতে ইচ্ছা করেন; তাতুপধ্য এই যে, জীবের 
যতক্ষণ ইচ্ছা-প্রবৃত্তি থাকে, ততক্ষণ তাহার কর্মে অধিকার । 


৩১২ বেদের পরিচয় 

প্রহ্মণযাধায় কর্্মাণি সঙ্গং ভক্ত করোতি য:। 

লিপ্যতে ন সপাপেন পঞ্মপন্তরমিবাস্তস। ॥” 

__শীতি। 
অর্থাৎ পঞ্পপত্রে জুল যেমন পত্রের সহিত লিপু হয় না, 
সেইরূপ যিনি আাসকি রহিত হইয়া শ্রঙ্গে কশ্মফল অপণ কারেন 
তিনিও পাপে লিপ্রু হন না 1 কাশ্বশাখীয় ভাষাকাণ অনম্থাচাধা 
লেন- ত্রক্গাপণ বুদ্ধিতে কৃতকশ্মদ্ধারা শদ্ধাম্ুকেরণ বাক্তিরই 

মুক্তি লাভ হয়! অসঙ্কল্লিচফল বিভিত-কম্ম ভগবদাবাধনায 
প্রয়োগ হইলে, ভাহার মতে, মানুষ পুর্কবাপৰ কম্মফল-বাধা হয 
না! প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিভেদে ছিবিধ পশ্থাই বেদে আছে 1১। 


কণ্গ কা--৩, মন্ত্র--১ 
4 ণ 
অমধযানায়ভেলোকাওঅন্ধেনতমমারতা€ | 
| 
ঠন্রত্যাপিগছন্িযেকেচোরহনোজন। ৪] 


ধব্যাদি--(১) ও" অন্থর্ধযা ইত্যস্য দর্ীচঙ্খবি:, গান্ধারঃ 
স্বর: আয নু, প.ছল্দঃ, যজমানো দেবতা, উপদেশে 
বিনিয়োগঃ ৪৩ 


মন্ত্ার্থ__এই মন্ত্রে সাম ও নিষিদ্ধ কর্মের নিন্দা করিয়া 
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চতৃথ মন্ত্ব হইতে আত্মজ্ঞানেই মুক্তি লাভ প্রদর্শনের জন্য আত্মতস্থ 
নিনিত তইয়াছে । (যে)টযে (কে) কেহ (5) 5 (আত্মহনত ) 
আআ্ছীতী। (তি) সেই সকল ( জনা) মন্ম্য ( শ্িভ) মৃভুচক 
পর (ভান) সেই স্থাবরাদি জন্মে ( অধিগঙ্জান্ত) গমন করে। 
(তে) মই সকল (লোকাটী কন্মফল ভোগ করাইবার লোকসমূ 
( অশ্নর্ধযা?) অনুর (নাম ) নামক (অন্ধেন ) গাঢ় (তমসা ) 
তমস। ( আপুতাঃ ) আবুত ॥৩। 


সরলার্থ_-যাহারা পুর্র্বকথিত বেদবিহিত অগ্নিহোত্রাদি 
কণ্ম পরমাস্সন্বহ্ধরহিত হইয়া অনুষ্ঠান করে, সেইসকল 
আত্মঘাতী মৃত্ার পর ঘোর তমসাবৃত আস্মরীভাবপ্রাপ্ত লোক- 
সমূহে গমন করিয়া কম্মফল ভোগ করে ॥৩॥ 

বিরৃতি-_নিষ্কাম কর্খট ভগবানের উদ্দেশে যাঁজিত হইলেই 
যুক্তি প্রাপ্তির সহায়ক হয়, আর ভোগলালসামূলে সকাম ও 
নিষিদ্ধ কশ্বদ্বারা আত্মবিষ্বৃতিরপ অমঙ্গলই আনয়ন করে। 
ধন্মোদ্দেশে কর্ম, বিষয়ে বিরাগ উদয় করাইবার জন্য ধশ্ম এবং 
ভগবানের পাদপন্প-সেবানুরক্ির নিমিত্তই বিষয়ে বিরাগ 
প্রয়োজন। যদি তাহাই সাধিত না হইল তবে সকল কর্্ম- 
ধশ্ম-বৈরাগ্য আত্মানুশীলনের সহায়ক না হইয়া অকিঞ্চিৎকর 
ইন্দ্রিয়লালসাবেগ বৃদ্ধি করিয়া হীনা স্বার্থপরতায় পরিণত 
হয়। মৃত্যুসমই এতাদৃশ জীবন। যথা-_ 


৩১৪ বেদের পন্রিচক্স 


“ন ষস্য কর্ ধর্মায় নবিরাগায় কল্সতে। 
ন ভীর্থপাদসেবায়ৈ জীবক্পপি ম্বতে। হি সঃ ॥” 
_-ভাগবতম্‌ 
যতক্ষণ শরীর থাকিবে, ততক্ষণ কোন না কোন কণ্ম 
করিতেই হইবে । কিন্তু যদি ধর্মোদ্ধেশে সাধিত বেদবিহত কন্ম 
তগবানে অগ্ুরাগ বৃদ্ধি না করাইয়া মায়ার দাস্থেই নিযুক্ত রাখে, 
যদি স্ুৃহুর্লভ মন্ধাজন্য লান্ভ করিয়া ভগবানের অহৈত্ুকী 
কুপাকপ অনুকূল-বাযু সাহায্যে শ্রীগুরুকর্ণধারের সদয় নিয়ামকদ্ে 
নক্র-মকরাদি-হি*আ্র জলজস্সদূশ কাম-ক্রোধাদি এবং উত্তাল" 
তরঙ্গসম ব্রিতাপ সঙ্কুল সংসার-সদুদ্র পার হইয়া জীবন তরণী 
পরপারে নিত্য-দিব্য-চিম্ময়ধামে শ্রীভগবানের অশোক-অভয় 
পাদপল্পুতলে শান্থি-ছায়া-লাভ না করিল, তবে সেই জীবনই 
বন্্ত: আত্মঘাতী! হলাহল পানে, কণ্টে রক্জুবন্ধন বা নদীগণ্ডে 
ঝম্প প্রদান বারা প্রাকৃত শরীর মাত্র বিনষ্ট হইতে পারে, কিন্তু 
নেদবিঠিত কন্মের দ্বার! ধম্ম-যাজন করতঃ মায়াদাস্থয পরিত্যাগ 
করিয়া ভগবদ্দান্ত প্রাপ্ত না হওয়াই মনুষ্যজীবনে প্রকৃত 
আম্মঘাতের কারণ । যথা 
“নৃদেহমাদ্যং নুলতং সুুল্ গং 
ক্সবং নুকল্সং গুরুকর্ণধারম্‌। 
ময়ানুকূলেন নতন্মতেরিতং 


পুমান্‌ তবান্ধিং ন তরে স আত্মহা॥ 
--ভাগবতম্‌ 
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এই প্রকার জীবের জীবন জড়ে বিনষ্টপ্রীয় হইতে থাকে 
বলিয়া 'ভাহাকে “আত্মঘাতী কহে। জীবায্মার স্বাভাবিকী 
দৈবী-বুত্তি ক্রমশ: আচ্ছাদিতা হইয়া আম্ুবী ভাব লাভ করে । 
(সই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সর্ধব ব্দবিহিত কন্ম + 
পরমান্মসন্বক্গ স্থাপন পুর্রবক সাধনের জন্থা জীবান্ার গ্ররতি এই 
উপদেশ-মন্তব। স্বরূপ ভগবত-পবিচর্ধ্যার নিমিত্ত যে বাহ 
বিচারে বেদবিভিত কন্ম, তাহাকেই ভক্তি-ধ্ম বল হয়। 

নি্কামকশ্ম পরিতাগ করত সকাম এ নষিদ্ধকন্মন 
ফাজনকারী অবিবেকিগণের মৃত্যুর পর কি গতি হয় তাহাক্ট উল্ত 
মন্্রে উদ্দিষ্ট হইয়াছে । আত্মার যথার্থ-দর্শনাভাবে অদর্শনাত্মক 
অজ্ঞানাবৃত দেবতাদি শরীররূপী লোকসমূহকে ভিনুধ্যানাম 
কহে। আশ্মজ্ছানান্ভবযোগ্য শুদ্ধজ্ঞানের তথায় প্রকাশ নাই । 
দেবাদি হইতে স্থাবর পধ্যন্ত অন্ুধ্যলোক! পরশাস্মাকে 
পরমাত্ধীয় জ্ঞন না হওয়াই জীবাদ্জার “আত্মধাত | ইহা হইতে 
নিত্য-শুদ্ধ-মুকতস্বরূপ আত্মা অবিষ্া-দোষে জড়শরীরে জন্ম- 
মরণাদি বিপরীত ভাব প্রীপ্ত হয় । 

অস্তুকরণ শুদ্ধির জন্ত যে ব্যক্তি নিষ্ষাম কর্ম না করে, পরস্ত 
অপকন্ম-বিকম্ম করিয়া জীবন অতিবাহিত করে, মৃত্যুর পর সে 
জন্ম-মরণদোষযুক্ত লোকে গমন করে। অনুধ্যলো বলিতে 
যখন দেবলোক নির্দেশ করে, তখন ফল-ভোগকারী সৃঙ্ষনদেহধারী 
দেবগণের লোক বুঝিতে হইবে; স্বয়ংপ্রকাশ সর্বেশ্বরেশবর 


৩১৬ বেছের পরিচয় 

পরমাক্মার সম্বন্ধ রহিত হওয়ায় সেই স্থানকেও অিসুধ্য' বলে। 
ছান্দোগ্বৃচণারণাকে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দেবগণকে অনুর 
নামে অভিহিত করা হইয়াছে । অতএব দেবলোকও আত্ম- 


প্রকাশক না হইয়া অঙ্ঞানান্ধকাবে আবৃত কেননা, দেবগণও 


বিষয়ের লালসা করেন । 

অঙ্জ্ান-অন্ধকারে আবৃত অজ্ঞানী সকামী পুরুষ বিষয় 
ভোগবিলাসার্থে কন্মারাধনাপর হইয়' তস্তৎ লোকে গমন করে; 
অথব! যে বাক্তির সদা নিবিদ্ধ-কশ্ম যাজন ফলে আত্মার বু 
জাগরূপ' হয় নাই, মৃত্যুর পর সে পশু-পক্ষী-বৃক্ষাদি শরীর প্রাপ্ত 
হয়। ন্রতরাং মনুষ্ব-জীবনে এইভাবে আত্মার বিনাশ সাধশ 
না করিয়া পরমাত্ম-সম্বন্গযুক্ত বিহিত-নিষ্ষামকম্মন পালনান্তে 
আস্মঙ্ঞান লাভ করাই উচিত ॥৩। 


কঙিকা1--8, মন্ত্র ১ 
| | | | | | 
অনেজদেকমুনগোবীয়োনৈনদেবাওাপ্বনূর্বমণৎ 
সারা তন রর রা 
ভ্জাবতোনযানত্ত ভিভিষঠস্মিাপোমাতরিষ্বাদখাঝি| 


পরষ্যাদি_(১) ও অনেজদিত্যস্য দরীচ্খষিঃ, ধৈবতঃ 
বরা, ভরষ্ট প ছন্দ:, আত্ম! দেবতা, উপদেশে বিনিয়োগ: 181 


ঈশোপনিবদের বন-ব্যাখ্যা ৩১৭ 


মন্ত্রার্থ-_যে ব্রহ্ম (ভনেজত ) অচল স্বীয় অবস্থায় চিরস্থিত 
রসন্বরূপ (একম্‌) এক অদ্বিতীয়--সর্বজীব-হাদয়ে বিজ্ঞানঘনরূপ 
অন্তর্যযামী পরমাত্মারূপে বিরাজিত (মনসঃ) সঙ্ল্প-বিকল্পাতবক মন 
হইতেও  (জবীয়ং) অত্যন্ত বেগবান্। এই মন হইতেও 
(পূর্বমর্শং) প্রথমে প্রাপ্ত বলা হইয়াছে (দেবা?) গ্যোতনাত্মক 
চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়সমূহ (এনৎ) এই ব্রহ্ষকে (ন আগ্মুবন্) প্রাপ্ত 
হয় না, অর্থাৎ মনের অগম্য। (তত) সেই আত্মা ( ভিষ্টত) 
অবস্থানে স্থিত (ধাবতঃ) দ্রত গমন করেন ( অন্যান) মন-বাক্য- 
ইন্দ্িয়াদি অন্যকে (অত্যেতি) অতিক্রমণ করিয়া গমন করেন। 
(মা'তরিশ্বা) অন্তরিক্ষে গমনশীল বায়ু (তশ্মিন্) সেই চেতম্থম্বভাব 
আত্মতত্বের সত্তা হইতেই (অপ) কারিবর্ষণাদি কন্ম প্রাণী সকলের 
চেষ্টালক্ষণ (দধাতি) ধারণ করে ॥81 

সরলার্থ-পরমাত্মতত্ব এক নিশ্চল রসম্বরূপ অদ্বিতীয় বাস্তব 
সত্তা সর্ববজীব হৃদয়ে বিজ্ঞানঘনম্বরূপে বিরাজিত থাকিয়া বায়ুবত 
স্হৃ্ধর মন হইতেও বেগবান্। তিনি চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের 
অগোচর অধোক্ষজপুরুষ ; তিনি মনেরও অগম্য, যেহেতু আত্মা 
ইন্দিয়ের পূর্বববন্তী। মন-বাকা-ইন্জ্রিয়াদি ধাবমান হইলে আত্মা 
তাহাদিগকে অতিক্রমণ করতঃ দ্রুত গমন করিয়া স্বস্থানে স্থিত 
থাকেন। সেই চৈতত্যস্বভাব আত্মতত্বের সত্তা হইতেই অন্তরিক্ষে 
গমনশীল বায়ু প্রাণিগণের চেষ্টালক্ষণরূপ বারিবর্ষণাদি কর্ম ধারণ 
করে অর্থাৎ আত্মা স্থির থাকিলে বায়ু তাহাতে কর্ম্ম বিধান করে 181 


৩১৮ বেদের পরিচয় 


বিরতি আত্মাকে একবার নিশ্চল, পুনরায় মন হইতেও দ্রুত 
গমনশীল বলাতে বিরুদ্ধধন্মের সমন্থয় বুঝিতে হইবে । যখন 
তিনি সব্ধেপাধিরহিত তখন আকাশবত নিশ্চল, আর অস্তঃ- 
করণের সঙ্কন্নবিকল্লাহ্মবক-বৃত্তিরূপী যে মন সর্বশরীরে ব্যাপ্ত 
থাকিয়া চক্ষের পলকের মধ্যে দেশদেশাস্তর গমনের ডুতশক্তি- 
সম্পন্ন, তাভাকেও অতিক্রমণ করিয়া গতিশক্তি আত্মার থাকা 
নিবন্ধন “বেগবান বলা হইয়াছে ! সর্ব প্রাকৃতেজ্দ্িয়ের অধিষ্ঠাতা 
মন___পরমাক্সা সেই মনেরও বিষয় নহেন 1 মনের ছারা পরমাত্ম- 
বন্কে কল্পনা করা যায় না । 'অত্যেতি' ইন্দ্রিয়সমূহকে পশ্চাতে 
রাখিয়া আত্মা অগ্রগামী অর্থাত সব্বত্র প্রাকতক্রিয়ারহিত মায়িক 
উপাধিশৃচ্য চিল্লীলামিথুন-“রসো বৈ সঃ" রসম্বরূপ ভগবান 
চিম্মযী ভূমিকায় নিতা ক্রিয়াবান্‌ এবং সংসারের বিশেষ ক্রিয়া 
দর্শনকারী। অবিবেকী মুঢ় পুরুষই আত্মার দেহ-দেহী অভিন্ন 
বুঝিতে সমর্থ হয় না; তজ্জন্য প্রাকৃত উপাধি-ধন্ম আত্মার ধশ্ম 
বলিয়া ভ্রম করে। পরস্থ বস্ত্ুতপক্ষে পরমাত্মা আকাশ-সদৃশ 
সর্বত্র পূর্ণরূপে বিরাজ্ধিত থাকিয়াও প্রাকৃত উপাধিদ্বারা স্পষ্ট 
হন না 1” 

“অপ দধাতি”যীহাতে সমুদয় ব্রহ্মা ওতপ্রোতভাবে 
স্থিত এবং ষীহাকে আশ্রয় করিয়া সমগ্র ব্রহ্ষাণ্ড ক্রিয়াশীল, সেই 
আত্মতব্বের সন্তার আশ্রয় হইতেই ক্রন্ষাপ্ডের কর্্মসমূহ তিনি 
ধারণ করেন। প্রাণিগণের চেষ্টালক্ষণাত্মক অগ্নি-রবি প্রভৃতির 


ঈশোপনিষদের বন-ব্যাখ্য ৩১৯ 
জ্বলন-দহন-প্রকাশ-বর্ষণাদি কর্মাসমূৃহ বায়ু ব্রহ্মসত্তা হইতে 
বিভাগ করে । যথা 

“ভীবাম্মান্বাত: পবতে ভীষোদেতি সুধ্যঃ 
--তৈত্তিরীয়ারণ্যক 
সর্ব্ধ কার্যয-কারণ-ক্রিয়ার আম্পদ চৈতন্রূপ ব্রহ্মই ; অথবা, 
যে বায়ু যজ্র-হোমাদি কর্ম যাহাতে স্থাপিত করেস্বাহা 
বাতে ধা?” অর্থাত সমষ্টি বায়ু যে কর্মের স্থাপনা করে, সেই 
কন্মাবসানরূপ ত্যাগই হোম-দীনাদির পরম নদান । এই বিশ্ব 


ব্রহ্মাপ্ডের আধার যে জলসমৃত তাহার আধারম্থবূপ স্থিরবাযু 


বরন্মেতেই অবস্থিত | এমন যে সর্ধববায়ুর মূলাধার ব্রহ্ষবন্ত, তিনি 
সর্ববদেবতার পূর্বেই সদা সর্বত্র বিগ্মান ; দেবগণও তাহার 
অন্থুগমনে সমর্থ নহেন এবং তিনি অচল হইয়া চঞ্চল মন 
অপেক্ষাও অধিক বেগবান--ইহাই তাতুপর্যা | 

এই মন্ত্র 'আত্মা"-শব্দছারা 'জীবাত্মা” ও 'পরমাত্মাঁ উভয়কে 
নির্দেশ করিয়াছে। পরমাত্মা বিভুচৈতম্য, জীবাত্মা অনুচৈতন্য 
বিভৃত্বে অনুত্বে পরমাত্মা জীবাত্মার মধ্যে নিত্য-ভেদ থাকিলেও 
চেতনস্বরূপে যুগপৎ নিত্য-অভেদত্ব নিবন্ধন বেদবাকো “আত্মা” 
শব্দ অনেকস্থলে 'জীবাত্মা' এবং অনেকস্থলে 'পরমাস্থা'কে 
উদ্দেশ করিয়াছে। উক্ত যন্ত্রে আত্মতত্ব উভয়ার্থক। জড়জগত 


ও শ্ক্ষ-মনভ্রগ্ তক্টাতজে আজান /যখাজর | পিল আজ 


চি 


৩২০ বেছের পরিচয় 


হইয়াছে । স্থুল-সুক্্ম জগতের মধ্যে মনই শীত্রগামী, কিন্ত 
আত্মার গতি ততোধিক । জীবাত্মা নিশ্চল ; কিন্তু মায়াশক্তির 
বশীভূত হইলে বায়ু তাহার প্রাণরূপী হইয়া কাধ্য করে। 
পরমাগ্রাও স্তির ; কিন্ত তদীয় শ্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ইচ্ছা-ক্রিয়া- 
শক্তি ডাহাকে আশ্রয় করিয়া ক্রিয়াবতী হয় ॥8॥ 

উবটভাষ্য-_পূর্ব মন্ত্রে স্বর্গাদিপ্রাপ্তির হেতুবপ কর্ম 
সম্পাদনকারীর নিন্দা করিয়া এই চতুর্থমন্ত্রে যম-নিয়মবতা 
মুমুক্ষাকামীর উপাস্য পরব্রদ্ষের স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে । কথিত 
হইয়াছে__- 

“অহং ব্রজ্মাশ্মি সংরুদ্য ইদং সর্ব্বং চ মল্সয়ম্‌। 
ইয়ং বিদ্যা সমুঙ্গিষ্ট। বিশুক্কিরধক্লিবন্ধনী ॥” 

অনেজদেকং__যেনি অচল-তব এক অদ্বিতীয় বিজ্ঞানঘনরূপ | 
জগত্-প্রসবকারণরূপে তিনি মন হইতেও শীত্রতর গতিশক্তি 
সম্পন্ন ; দেবগণও তাহার অন্থগমনে অসমর্থ_ঠাহার সত্বই 
ইহার কারণ। পূর্ববমর্শহ__'রিশতিহিসাকর্্মা অবিনশাদান্তে 
অনাদিনিধনমিত্যর্থ ছন্দের নিমিত্ত ধাতুর-_ই'কার লোপ 
হওয়ায় “অর্শৎ। হয়-_-তিনি অবিনশ্য, অনাদিনিধন অর্থে । 
অন্যান্য পুরুষ অতিক্রম করিয়া তিনি গমনশীল বলিয়া সর্ববগত 
_ ইহা ভাহার সর্ধশক্তিমন্তার পরিচায়ক | তঙ্মিক্সপঃ- যত 
দান-হোম সর্ধবকর্ম্ম বায়ুর দ্বারা স্থাপিত হয় অর্থাৎ সর্ব্ধ যাগ- 
হোম-দানাদি কর্মের সমগ্িব্যষ্টিরাপ বায়ুই পরম নিদান ॥ ৪ ॥ 


ঈশোপনিষদের বন-ব্যাখ্যা ৩২১ 


কণ্তিকা৫) মন্ত্র-+১ 
| 
ভে তরতিনোতিতদ, নেতাকে | 
| | | 
অন্তর ব্যাজদু্রবব্যাম্যবাহ্যতঃ ॥&| 


খধ্যাদি--(১) ও তদিত্যস্য দর্দীচকধিঃ, গান্ধার; স্বর:) 
আর্ধ্যনুষ প.ছন্দ:, আত্ম! দেবতা, বিষুঃপুজনে বিনিয়োগঃ ॥৫। 


মন্ত্রীর্থ-_(ত৩) সেই আত্মা (এজতি) চলে (ত) সেই আত্মা 
(ন এজতি) চলে না। (তত) আত্ম! (দুরে) দুরে বর্তমান 
(ত) আত্মা ( অস্তিকে ) সমীপে (উ আর (তৎ) সেই (অস্য) 
এই (সর্ববস্ ) সকলের ( অন্তঃ ) ভিতরে (উ) আর (তৎ) সেই 


আত্মা (অন্য ) এই ( সর্ধস্ত ) সকলের ( বাহাতঃ ) বাহিরে 
বর্তমান ॥৫॥ 


সরলার্থ--সেই আত্মতত্ব চল ও অচল; দূরে ও সমীপে 
এবং সর্ব্ব বিশ্বচরাচরের অস্তুরে ও বাহিরে বর্তমান ॥৫॥ 

বিবৃতি-পরমাত্বাই সমগ্র এর্ব্য্য-বীর্ধ্য-যশ:-প্রী-জ্ঞান- 
বৈরাগ্য-সমস্থিত ডঠৈসব্ধযপূর্ণ ভগবান্‌। স্বরূপ-বিভ্রান্ত মৃঢ় 
মানবের ক্ষুদ্র বোধের অতীত তাহার অলৌকিক শক্তিমত্বা। 


৯ 


৩২২ বেদের পরিচয় 
সেই অচিস্তাশক্তি প্রভাবে জড় সম্বন্ধীয় বিরুদ্ধধধ্মসকল তাহাতে 
সামগ্রস্ত লাভ করে। তিনি প্রাকৃতক্রিয়া রহিত বলিয়া অচল 
এবং দিব্যধামে চিন্মযস্থরূপে সর্ধবশক্তির ঈশ্বর বলিয়। স্বরূপ- 
শক্তির সহিত নিত্য ক্রিয়াবান্‌। সুতরাং “চল । অজ্ঞান ও 
দেহাত্মবৃদ্ধিসম্পন্ন বদ্ধ জীবকুলের কোটা কোটা বর্ষের মনোধর্শ্ের 
আরাধনায় প্রাপ্য নহেন বলিয়া তিনি দুরে--“বর্বকোটিশতৈরপি 
অবিদ্ষামপ্রাপাহথাত দুরে ইবেতার্থ;।” আর, স্বরূপ-উপলব্ধ 
মুক্ত পুরুষগণের হদয়ের অতি নিকটে তিনি প্রতিভাত হন 
“বিছুষাং হৃ্যবভাসমানত্বাদন্ঠিক ইবাত্যন্থং সমীপ ইব” 
“প্রমরূপ অগ্তনে স্বশোভিত ভক্তিনেত্রে সাধুগণ সেই পরমাত্মাকে 
ভাহাদের অতি সমীপন্থ হ্ৃদয়াভ্যন্তরে দর্শন করেন । 

এদ্বাত্ভীত সেই পরমাস্মা সর্ববব্াাপক-_ অঙ্গ হইতেও অনু 
এবং মহত হইতেও মহত আভরাং অণুতনিবন্ধন এই বিশ্বের 
যাবতীয় দৃশ্য ও অনৃশ্ঠ বস্তমাত্রেরই অন্তরে পরমাত্মারূপে বর্ধমান । 
যথা__ 

“ঈশ্বর: অর্ববভূভানাং হদেেশেহজ্জুন তিষ্ঠতি ” 
গীতা 

এবং বৃহত্বহোতু সর্বচরাচর তাহার অভ্যন্তরে ধারণ করিয়া তিনিই 
হিরণাগর্ভ-বিরাট্ম্বক্ূপে বিরাজমান । বৃহত্ধা বুংহণস্বা ইতি 
ত্রন্ম 


ঈশোপনিষদের বন-ব্যাধ্যা ৩২৩ 


উক্ত মন্ত্র জীবাস্তার প্রতি উদ্দিষ্ট অর্থে এইরূপ বুঝিতে হইবে 
যে, বদ্ধাবস্থায় জীবাত্মা যখন শুক্রশোণিত-জাত স্থল এবং 
মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারসংযুক্ত স্ৃক্্দেহে আবদ্ধ হয়, ভখন মায়া 
তাহাকে জনম-মরণ-মালায় সজ্জিত করিয়া ব্রিতাপরি্ এই 
পরিবর্তনশীল জগতে যাতায়াত করায় বলিয়া চল'__ 


“জাময়ন্‌ সর্ববভূতানি বন্ত্রাজঢ়ানি মায়য়া” 
গীতা 


জঙ্গম-শরীররূগী উপাধির সহিত সংসারে গমনাগমনই 
জীবাত্মার “চলত্বে'র পরিচায়ক । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভীবাত্বা 
ভ্রাম্যমান নহে--তাহার উপাধিক শরীরেরই পরিবর্তন হয় । 
আকাশস্থ মেঘপুঞ্জ বায়ুদ্ধারা বিক্ষিপ্ুহেতু অজ্ঞ বালকের চক্ষে 
চন্দ্রমাই গতিশীল বলিয়া প্রতিয়মান হয়; তদ্রুপ বিমৃঢ়াত্ম 
অজ্ঞান জীবের পাঞ্চভৌতিক সুলদেহ ৪ অপরা-প্রকৃতিজণ্ত 
ইস্মদেহ মায়াদবার! ্াম্যমান বিধায় তদভাম্তরে আবদ্ধ জীবাস্মাও 
আম্যমান মনে হয়। কিন্তু উপাধিরহিত জ্রীবাত্া নিত্য, 
সর্ধ্গত, স্থাণু অচল এবং সনাতন । শণ্া-. 
“নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ ক্থাণুরচলো হয়ং সনাতনঃ ৮ 
-_শীতা 
মন ও বুদ্ধর দ্বারা আত্মজ্ঞান-__যাথাথ্য লাভ হয় না__স্থুল- 
ইন্স'দেহয়প গভীর কৃপে নিমজ্জিত সদা সমুদি্ননা বন্ধজীবের 


৩২৪ বেদের পরিচয় 

পক্ষে আত্মজ্ঞান বহু দূরে, আবাব সাধনপ্রভাবে স্বরূপের নিত্যা 
বুন্তি জাগরূপী হলে সেই আতম্মম্বরূপই অতি সাঙ্গিধ্য লাভ 
কব । “নিহিভো। গুহায়াম*-কঠ, অর্থাত শুদ্ধবদ্ধিবগী গুহাতে 
স্থিপ্রজ্ঞ হইলে অনুভবের সমীপস্থ হয় । জীবাত্বা! সর্বগত?? 
বলিয়া আকাশবশ শরীরের ভিতবে-বাতিরে অবস্থান করিতে 
যোগা ॥2) 


উবটভাষ্য--উবটাচার্ধা এই মন্ধ্বের এইরূপ ব্যাখ্যা 
করিয়াছ্ছেন-_ পুর্ববমন্ত্রে আম্্রার কারণরূপ বর্ণন করিয়া এখানে 
কাধাবপ নির্ণাত হইতেছে । সেই আত্মা সর্বব জন্গতে বা সর্ব্ব- 
রূপে অবস্থিত হইয়া কম্পব হন, অর্থাৎ ক্রিয়ার হন ; স্থাবর" 
রূপে ক্গিত হইয়া ঠিনি নিশ্চল। আদিত্য-নক্ষত্ররূপে তিনি 
দুবে ; পৃথিব্যাদিরূপে তিনি আস্তিকে | “সর্ধবং খবিদং ্রদ্ষেতি-” 
বিচারে সর্পধপ্রাণিজাতির অন্তরে বিজ্ঞানঘনরূপে অন্তরমধ্যত 
ভিনি বর্ধমান ; আবার সর্বপ্রাণিজাতির বাহে জড়রূপে 
ব্যবস্থিত সেই অনন্থ-চেতণাচেতনরূপে সর্ববগত সর্ধব্যাপক 
ব্হ্ষই আছেন । অটিমাদি উপাসনা-মার্গে সেই ক্রহ্ষকে প্রাপ্ত 
হওয়া! যায় না। যথা 
“ন তস্য প্রাণ! উতক্রামস্তি ব্রদ্মেব সঙ ব্রজ্জাপ্যেতি” 
| »_বৃহদারণ্যক 


তথ্য-_আত্মার উপাধি-নিরুপাধি প্রতিকৃল গুণ সর্বত্র সিদ্ধ 


ঈশোপনিষদের বন-ব্যাখ্য! ৩২৫ 
করিয়া সর্ধপ্রকারে এক বিজ্ঞানঘন আখ্মারই উপদেশ করা 
হইয়াছে মুক্তিকামী এই উপাধি-নিরুপাধি উভয়বিধ জ্ঞান 
লাভ করিয়া ভগ্বশ আরাধনায় নিঘুক্ত হইবেন | এই"মন্তে 
বিরুদ্ধগুণসমূহ প্রতিপাদন করতঃ নঙ্গলপ্রার্থী যাহাতে যাবতীয় 
প্রাকৃত দ্বেতভাব বজ্জন করিয়! এবং দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে 
জাত সর্ধবপ্রকারের ভয় হইতে ত্রাণ লাভ করিয়া পৰা শান্তি লাভ 
করতে পারেন, তঙ্তম্থা আাত্তখই শ্ুষুরপে স্থাপিত হইয়াছে। 
এক্ষণে স্বরূপোপলন্ধিরূপ ঘুক্তির নিগিন্র আহ্ববিচাবের বীতি 
ও তাহার ফল পরবন্তী দুই মন্ত্রে প্রতিপাদিত হইতেছে 1৫॥ 


কণ্ডিকা--৬, মন্ত্র--১ 


রা নোবানগ্তি। 


দিনে রা 


টা ৃ 
মব ভাতে চান্ানন্ততোনবরিরিকংমতি |&| 

খধ্যাদি_(১) ও যত্তিভ্যস্য দধীচখ্ষষি:, গান্ধারঃ ত্বরঃ, 
নিচু প.ছলাঃ জ্ঞানী দেবতা, পাঠে বিনিয়োগ 1৬। 


মন্্রার্_(তু) আর (যঃ) যে মুক্তিকামী আত্জ্জানী 
সংশয়শুহ্ত হইয়া স্বরূপোপলব্ধি করিয়াছেন তিনি (সর্ববানি ) 


৩২৬ বেদের পরিচয় 


সমগ্র ( ভূতানি ) অব্যক্ত-স্থাবরাদি হইতে চেতন-অচেতন প্রাণি- 
সমূত (আাত্বনি ) আত্মাতে (এব) হ (অন্ভপশ্যতি ) দর্শন 
করেন, (চ) আর ( সর্ধবডৃতেষু) সর্বহতে (আত্মানম্) আত্মাকে 
( অম্ুপশ্যন্তি ) দর্শন করেন ; (তত) সেই হেতু অর্থাৎ এই 
প্রকার দর্শনকারী (ন বিচিকিতুসতি) সন্দেহ ব! ঘুণা করেন না ॥৬॥ 


সরলার্ঘ--যে মাত্মজ্ঞানী স্বস্ববপ উপলব্ধি করিরাছেন, তিনি 
স্বাবর-জঙমাদি হইতে যাবতীয় চেতনাচেতন প্রাশীই পরমাতাতে 
এবং পরমাস্থাকে অন্তর্ধযযামীরূপে সর্ধপ্রাণীর হৃদয়াভান্তরে দর্শন 
করেন । এতদ্ধেত তাহার কোন সন্দেহ বা ঘুণা থাকে না ॥৬॥ 


বিরতি_ ফীহার একবার স্বীয় নিত্য ম্বরূপের শুদ্ধ জ্ঞান 
উদয় হইয়াচ্ছে, হার আর শাত্মন্্ক্ূপে প্রাকৃত স্বগত-স্বজ্ঞাতীয়- 
বিচ্গাতীয় ভেদরদর্শন থাকে না। ্ডেদ্দর্শন ও স্থুলসপ্স্র-দেহ- 
দর্শন হইতেই ভয় ও ঘ্বণার উদয় হয়; কিন্তু আত্মস্থ হইলে 
জীবের আম্মার স্থপ্রসন্নতা হয় এবং শোক-মোহ-আকাঙ্ধা 
রহিত হইয়া সর্পত্র ভগবত সম্বন্ধ উপলদ্ধি করিয়া এবং সর্ব্ব- 
প্রাণীনে ভগবানের অবস্থান দিবাজ্ঞান-নেরে দর্শন করিয়া 
তিনি সকলেব প্রতিই প্রেমযুক্ত হন । তখন গ্রীতির বিরুদ্ধধর্ম যে 
দ্বশা, তাহা ডাহাব হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে না। এবস্বিধ 
ব্যক্তিকে মহাভাগবত্ত ধলা হয়। যথা-- 


ঈশোপনিবদের বন-ব্যাখ্যা ৩২৭ 
“সর্ববভূতেষু ষঃ পশ্যেস্তগবন্ভাবমাত্মনঃ | 
ভুতানি ভগবত্যা স্মচ্যেষ 'ভাগবতোত্তমঃ ॥ 
'ভীগ্বতম 


অর্থাত “যিনি নিখিলবগ্াকে সর্বভূতে নিষস্তুকপে অধিষ্টিত 
পরমাত্মা-গ্রীহরির «বিভূঁতি” বলিয়া দর্শন কবেন এবং ভগবান্‌ 
প্রীহরিতে সর্ববভৃকে দর্শন করিয়া থাকেন, তিনি উত্তম 
ভাগবত । প্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভূর কষ্চপ্রেমে দিব্য ভাবোদচ় 
এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল । যথা- 


স্থাবর জঙ্গম দেখে, না৷ দেখে ভার মুত্তি। 
সর্বত্র হয় স্তার ইষ্টদেব স্ফত্তি 

বন দেখি” ভ্রম হয় এই বৃন্দাবন 

শৈল দেখি' মনে হয় এই গৌবর্ম ॥ 
ধাহা নদী দেখে তাহ! মানয়ে কালিন্দী। 
মহাপ্রেমাবেশে মহাপ্রভু পড়ে কান্দি ॥” 


চৈতন্য চরিতামৃত ॥৬ 


৩২৮ বেছের পরিচয় 


কণ্ডিকা ৭, মন্ত্র 
| | 
শ্িন্সর্াগিষতাত্যাটৈবাদুদধিজানতই | 
| ] | 
উত্রকোমোহ৫কঠশোক5একুমচুগগ্ঠতত ৭1 


খধ্যাদি--(১) ও" বন্মিজিত্যস্য দর্ধীচখখষি? গানক্ধারঃ জ্বর, 
নিচ্যচাবনুষ্ট,প ছন্দ: জ্ঞানী দেবভা। পাঠে বিনিয়েগঃ 0৭ 


মন্ত্রার্থ_(যশ্মিন) যে অবস্থাবিশেষে (বিজানতঃ ) গুরু 
বিষু-বেদপ্রসাদ্ে আত্মন্বরূপ সুষ্ঠ, উপলব্ধিকারীর ( সর্ব্বাণি ) 
সমন্ত (ভূতানি ) প্রাণী (আম্মা) আত্মা (এব) ই (অস্ভুৎ) 
হয় ( একব্ম ) অভিনন্থ ( অনুপশ্যতঃ ) দর্শনকারীর ( তত্র ) সেই 
সময় (কঃ) কি (মোহঃ) মোহ (কঃ) কি (শোক: ) শোক 
থাকে? 1৭87 | 

সরলার্থ-_খরু-বিষু-বেদপ্রসাদে ধীহার অবস্থাবিশেষে 
আত্মম্বরূপ সুষ্ঠু উপলন্গি হইয়া সর্কপ্রাণীতে আত্মন্থরূপের এক 
অভিন্ন দর্শন হয়, তদ্রুপ আত্মদর্শনকারীর আর শোক ও মোহ 
কোথায়? 8 ৭॥ 


ঈশোপনিষদের বন-ব্যাখ্যা ৩২৯ 


বিরৃতি__যে সময় আত্মজ্ঞানী বেদশান্ত্, গর ও ভগবানের 
অনুকম্পায় উপলব্ধি করেন যে, সর্ধ্প্রাণী শ্রদ্ধসত্বায় আত্ম বস্তৃই, 
যখন তিনি শুদ্ধজ্ঞাননেত্রে দর্শন করেন যে সমগ্‌ জৈবজগলত 
এক চেতনা সত্তাই বর্ধমান, তখন প্রাকৃতিক ভেদ-দর্শন আর 
তাহার থাকে না এব সমস্ত শোক ও মোহ হইত পরিত্রাণ লাভ 
কবেন। সর্ধপ্রাণীর স্বরূপ-সব্বা-বিচারে এক চিতনা শক্তিই দৃষ্ট 
হয়; তখন পরস্পরের মধ্যে শুদ্র ভিদ থাকে নাঃ সুল-ম্ক্ষুদেহ 
থাকা কালেই পরিবর্তনশীল ভেদ । অথব!, যখন আত্মজ্ৰানী সর্ব 
জীব-হৃদয়ে একই অদ্বিতীয় অদ্ধয়জ্ঞানস্বূপ সব্বশক্তিমান পর- 
মাত্বাকে শক্তিশক্তিমতোরভেদাত অভিন্নতম_শক্তি-শক্তিমানের 
অভেদত্ব দর্শন করেন, তখন তাহার আর কোন শোক বা 
মোহ থাকিতে পারে না। মোহ ও শোক জ্ঞানের বিরুদ্ধ ধন্ু। 
শোক-মোহ-ভয় দ্বারা কলুষিত চিন্তে পরমান্মব্যিয়ক শুদ্ধ- 
জ্ঞানোদয় হয় না, আর সেই দিবাঞ্ান-শ্া হৃদয়াকাশে 
একবার উদিত হইলে শোক-মোহাদিরূপ অঙ্ঞানান্ধকার সম্পূর্ণ 
তিরোহিত হয়। এই সম্বন্ধে শ্রীব্যাসদেব বলেন-- 


"্যস্যাং বৈ আয়মানায়াং কষে পরমপুরুষে । 
তক্তিরুতপদ্যতে পুংসাং শোকমোহৃভয়াপহা। ॥” 
_ভাগবতম্‌ 
অর্থাৎ ইন্দিয়জ্ঞানাতীত বিষুরতে অব্যবহিতা ভক্তি অনুষ্ঠিতা 


৩৩০ বেদের পরিচয় 


হইলে সংসার-ভোগ নিবৃত্ত হয় দর্শন করিয়া সর্ববজ্ধ বেদব্যাস 
এ বিষয়ে অনভিষ্ক লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত শ্রমন্ভাগবত নামক 
পারমহংসী সংহিতা রচনা করিলেন। যে পারমহ'সী সংহিতা! 
শ্রীমচ্চাগবত শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি 
শোকমোহভয়-নাশিনী ভক্তি উদিতা হয় ।, 

সব্ধত্র এক পরক্রহ্ম বিরাজমান্‌ জ্রানিয়া তাহার উপাসনা 
করিলে চিত্ত শান্ত হয়। শাশ্তচিনত্ধে শোক-মোহ থাকিতে পারে 
না। যথা 


“জর্বংং খন্িদং ব্রগ্ধ ভজ্জলানিতি শাস্ত উপাসীত” 
| -ছান্দোগ্য 


অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান জগতের যাবতীয় চেতন ও অচেতন বস্ত 
সেই ত্রহ্মা হইতেই উৎপন্ন, তাহাতেই অবস্থিত এবং অন্তিমে 
তাহাতে পুনরাবর্কন করিবে। আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি, 
বস্ততব বিচারে তাহা সমস্তই ব্রহ্ম হইতে পৃথকভাবে ন্বতন্থরূপে 
অবস্থান ক্ুরিতে পারে না, কারণ ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় কোন বস্ধ 
নাই। নুতরাং শাম্তভাবে তাহার উপাসনা করা কর্তব্য । 
বৃহদারণ্যকেও আছে--“নেহ নানাস্তি কিঞ্চন |” 

স্থুল-সুস্ষ্প কার্য্যকারণাত্মক সর্ধবসৃতে আত্মার ও পরমাত্মার 
অবস্থিতি শ্রুতি নির্দেশ করিয়াছেন। বন্ধাবস্থায় জীব স্বীয় 
স্বরূপ ভ্রান্ত হইয়া ছ্ৈতজ্ঞানে বিষয়রূপ তিক্তফল ভোগ 


ঈশোপনিবদের বন-ব্যাথ্য। ৩৩১ 


করিয়া মায়া ছারা মুহামান ও শোকসন্তপ্ত চিত্তে অবস্থান 
করে, আর পরমাত্মা সাক্ষিত্বরূপে তাহার এই দুর্দশা দর্শন 
করেন। যখন এই প্রকার শোক-মোহ-হত জীব নিকীট্থ 
পরমাত্মাকে দেখিতে পান, তখন সমস্ত শোক নির্ঘুক্ত হইয়া 
ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-মহিমার অনুশীলন করিয়া পরম 
সাম্য লাভ করেন । যথা 


ভ্বা সুপর্ণা সযুজ। সখায়। সমানং বৃক্ষং পরিবস্বজাতে। 
তয়োরন্যঃ পিঙঈলং স্থা বত্তযনশ্নশ্গচ্যো ইন্ডিচাকশীতি ॥ 
সমানে বৃক্ষে পুরুষে নিমগ্লোস্বনীশয়। শোচতি মুস্কমানঃ। 
জুষ্টং যদ। পশ্যত্যন্থমীশমস্য মহিমানমেতি বীভশৌকঃ ॥ 


মুণ্ডক। শ্বেতাশ্বতবৰ 


আত্মতব্ববেস্তার শৌোকমোহাদি থাকে না_-তরতি শোক- 
মাত্ববিং” ইতি ছান্দোগ্যে । জ্ঞানের উদয়ে শোকমোহাদির 
কামনা থাকে না । বস্ত্র অভাব বোধ হইতে আকাঙ্মার উদয় 
হয় এবং আকাঙ্িত বন্ত অপ্রাপ্তিতে বা নষ্টে শোক হয়। 


রহ্মভূত জীবের আকাহ্া ও শোক বিদুরীত হইয়া প্রসন্নতার 
উদয় হয়। যথা-_ 


'ব্রক্মভূতঃ প্রসন্গাত্জা ন শৌচতি ল কাঙক্ষতি” 
গীতা 


৩৩২ বেদের পরিচয় 


স্ুল-স্বক্্রদেহে অহংবুদ্ধি ও তওসম্বস্ধীয় বিষয়ে “আমার? 
বুদ্ধিকে মোত' কহে । যথা-- 
“মম মাতা মম পিতা মমেয়ং গৃহিণী গৃহৃম্‌ । 
এতদন্যং মমন্বং ঘ স মোহ: পরিকীন্তিতঃ ॥" 
কারণ নাশে কার্ধা নাশ হয়। মোহের কারণ হইল দেহে 
আহ্মবুদ্ধি ; অঅ ুভূতিত এই বিবর্ধ নষ্ট হইলে মোহও 
বিদুরাত হয় ॥৭॥ 
তথ্য--যষ্ঠ ও সপ্তম মন্ত্র প্রধানত: মুক্তপুরুষের আত্মবিচার- 
রীতি সংক্ষেপে বণিত ভইয়াছে। আর ণিত্র কঃ মোহঃ কঃ 
শোক+” ইত্যাদি বাক্যে জ্ভানবানের শোক-মোহের অভাবরূপ 
ফল কথিত হইয়াছে । অজ্জানতা হইতে উৎপন্ন শোক-মোহাদির 
নিবৃ্তিই জ্ঞানের ত্বরূপলক্ষণ। শোক-মোহারদি অবিষ্যার কার্য 
_ শোক-মোহ মনেরই উন্ষী, ক্ষুধা-পিপাসা প্রাণের উদ্মী জন্ম- 
মরণ দেহের উম্ধ্ী বলা যাইতে পারে । ইহা সমস্তই দেহ ও 
মনের ধর্ট, আত্মার নহে। আত্মা এই সমস্ত হইতে বিমুক্ত 
শুদ্ধ বিচ্ঞানঘন। “আমি স্থুল দেহ নহি”, আমি সুক্ষ মন নহি, 
'শোক-মোহ, ক্ষুধা-পিপাসা, জন্ম-মৃত্যু আমার দেহের ও মনের 
__ বামার শুদ্ধ সত্বার নহে", “আমি শুদ্ধ চেতনস্থরূপ আত্মবন্ত 


_ ইত্যাদি বিচার দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হইলে, জীব নিজেকে 
পাসলল তাত জগাদদকাপ উপলব্ধি করেন । জ্ঞানবান্‌ 


ঈশোপনিষদের বন-ব্যাখ্য ৩৩৩ 


আত্মাভ্যাসী পুরুষ সর্বত্র ব্রহ্ম দর্শন করেন এবং স্বীয় স্বরূপ 
ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন জানেন__এত্রহ্মবিৎ ব্রশ্গব ভবতি”-ইতি 
শ্রাতে;ঃ। পরবন্তী মন্ত্রে বিধি-নিষেধ বাক্য দ্বারা ব্রদ্মের স্বর 
প্রতিপাদিত হইয়াছে । ॥৭। 


কণ্ডিক--৮ মন্ত্র--১ 
্যাগাছকায়। ্াবি্ঠধাগাপবিধ 
| [ | | 
র্ীষাগরিছু্্্যাধাতখযাতোখাবাদথাছ' 
| 
ুতান্তমযানয ॥৮। 


খষ্যাদি--(১) ও" জপর্যযাগাদিত্যস্য দর্ীচ্খবিং, 
নিষাদঃ স্বরঃ, বিরাভভিজগতীছন্দ:, পরমাত্ম! দেবতা) পাঠে 
বিনিয়োগ? ॥৮॥ 


্রর্থ_(স:) পরমাত্মা (পর্ধযগাৎ) সর্ধগত সর্বত্র ব্যাণ 
(শুক্রং) শোকরহিত (শুদ্ধং) বিজ্ঞানানন্দ-ন্বভাবযুক্ত (অকায়ং) 
সুণনু্মশরীররহিত (অব্রণং ) অছিপ্র অর্থাৎ পূর্ণ ( অন্নাবিরং) 
প্রা্ত সগাযুশিরাদিখুণ্য (অপাপবিদ্ধং) ধর্দধর্মবঞ্ভিত (কৰি:) 


৩৩৪ বেছের পরিচয় 


সর্বজ্ঞ (মনীষী ) মেধাবী (পরিভূঃ) সকলকে বশীভূতকারী 
(ব্বয়সতু: ) স্বতন্ত্র ( শাঙ্বতীভ্যঃ ) নিত্যপদার্থ সমূহকে (€ সমাত্যঃ ) 
বসরাদি তত্ববিশেষ ( যাথাতথ্যতঃ ) যথার্থ স্বরূপ ( অর্থান্‌) 
পদার্থসমূহ ( বাদধাত ) বিধান করেন ৮ 


সরলার্থ_-পরমাত্মা সর্বব্যাপী, শোকশৃণা, বিজ্ঞানানন্দ 
স্বভাবযুক্ত, স্ুল-সৃক্ম্-শরীরশৃণ্য, অক্ষত, শিরারহিত, ধন্াধশ্ম 
দোষগুণ বজ্জিত,সর্বজ্ঞ, মেধাবী, স্বতন্ত্র ও পরিভূ। তিনি স্বীয় 
শক্তি প্রভাবে তদধীন অন্যান্য পঞ্চপদার্থের পরস্পরের যথামথ 
পার্থক্য পুথক্‌ পৃথক্‌ বিধান করিয়াছেন ॥৮1 


বিরৃতি- এই ঈশোপনিষণ অধ্যায়ের প্রথম মন্ত্রে জীবের 
এষণাত্রয় রহিত হইয়া সন্নযাসপূর্বক অর্থাৎ আহার-শিদ্রা-ভয়- 
মৈথুনাদি বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করিয়া আত্মজ্ঞান বা ভগবানে 
অনুরক্তিরূপ ভগবদারাধনার কথা সুচনা করতঃ দ্বিতীয় মন্ত্রে 
ভগবদনুরক্তিবূপ আত্মজ্ঞান লাভে অসমর্থ ব্যক্তির জন্য নিষ্কাম 
কর্ম উপন্ধি্ট হইয়াছে । আর উত্ত উভয় বিধ পথামুসরণে 
অযোগা সকাম ও নিষিদ্ধ কম যাজনকারীর অন্ু্ধযনাম-লোক 
প্রাপ্তিই তৃতীয় শ্রেণীর সাধকের গতি তৃতীয় মন্ত্রে পরিস্ফুট 
হইয়াছে । এই ভাবে প্রথম তিন মন্ত্রে উত্তম, মধ্যম ও অধম 
ব্রিবিধ সাধকের কথা কীর্তনমুখে উত্তমের আত্মজ্ঞানলাডে 
সর্বত্র ভগবদর্শন, মধ্যমের বেদমন্ত্রবিহিত নিষ্কাম কর্সদ্ধারা 


ঈশোপনিষদের বন-ব্যাখ্য। ৩৩৫ 


ব্রহ্বলোক প্রাপ্তি, এবং নিষিদ্ধ ও সকাম কন্মনকারী আত্মঘাতী 
নিকৃষ্ট কনিষ্ঠের অন্ধতম অধমগতি প্রাপ্তির কথা বণিতা হইয়াছে 
পুনরায়, উত্তম অধিকারীর সাধনে নিষ্ঠার নিমিত্ত চতুর্থ ও পঞ্চম 
মন্ত্রে দৃঢ়তা প্রতিপাদিতা হইয়াছে; মার সাধ্যবস্ত পরমাত্মার 
স্বরূপজ্জান বিষয়ক অধ্যাসরীন্তি ষষ্ঠ ও সপ্তম মন্ত্রে বলিয়া সপ্তম 
মন্ত্রের তৃতীয় পাদে উত্তম অধিকারীর শোকমোহ-ভয়াপহ-শুদ্ধ- 
দিব্য-জ্ঞানের সম্যক্‌ প্রাপ্তির লক্ষণ প্রদশিত হইয়াছে। তৎপর 
জীবের শুদ্ধ স্বরূপের সহিত পরমাত্মস্বরূপের শবরূপগত অভেছত্ 
নিবন্ধন পরমাআ্মার স্বরূপলক্ষণ ও কাধাপ্রণালী অষ্টম মন্ধে 
বিধিনিষেধমুখে বণিত হইয়াছে । এই ভাবে উত্তম অধিকারীর 
ভগবদ্র্শনাবধি কীর্তবনান্তে পরবন্তী নবম হইতে সগুদশ মন্থ 
পর্য্যন্ত মধ্যম ও কনিষ্টের প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে । 

জীব যখন সাধনার দ্বারা স্বরূপসিদ্ধ হন, তখন আত্বন্বরূপে 
ও পরমাত্মন্গরূপে এক অবিচিস্ত্য ভেদাভেদরূপ নিত্য সঙ 
উপলব্ধি করেন। আত্মানুডূতির সঙ্গে সঙ্গে ভগবন্দর্শন হয়_- 
তখন আর উভয়ের মধ্যে প্রাকৃত স্গত-স্বজাতীয়-বিজ্ঞাতীয় 
ভেদ থাকে না, অথচ নিত্য সেব্য-সেবক-_আরাধ্যারাধক সম্বন্ধ- 
জ্ঞানোদয়ে সমজাতীয়ত্ব নিবন্ধন চেতনের অভেদ ভূমিকায় এক 
অপাধিব সেবানন্দরসে আপ্ল,ত হইয়া “রসো৷ বৈ সঃ” পরমাস্বার 
অখিল সদগুণরাঙ্ির অবিশ্রান্ত কীর্তনে নিযুক্ত থাকেন। ব্যোম- 
জগতের পরপারে পূর্ণ চেতনের নিত্যরাজ্যে জীব যখন 'ীয 


৩৩৬ বেদের পরিচয় 


অন্ুচৈতন্তের চিরারাধ্য বিভচৈতম্য পরমাত্মাকে দর্শন করেন, 
তখন তাহার স্বরূপ কি তাহাই উক্ত মন্ত্রে বণিত হইতেছে। 
সেই পরমায্মা অচিস্থ্যশক্তিসম্পন্ন বলিয়া শুক্র; তিনি সর্বত্র 
গমনশীল অর্থাৎ ত্রহ্মরূপে তিনি সব্বব্যাপী এবং পরমাত্মারূপে 
তিনি সর্ধবস্তর অন্তনিহিত অধিষ্ঠাতূদেবতা ; তাহার ভোগযোগ্য 
কোন প্রাকৃত স্ুুলমুক্ষ্প শরীর নাই, কিন্ত ব্রহ্ম-পরমাত্থারূপ 
বৃহত ও শৃক্ষা অধিগ্গান বাতীত ভগবতস্বরূপে তিনি অপ্রাকৃত- 
অপূর্ব্ব-রূপ-লাবণ্য-মাধূর্যয-বিশিষ্ট নিত মধ্যমাকৃতিযুক্ত ; তিনি 
পূর্ণ বিনৃবস্থ ; গর্ভবাঁসহেু জীবের যে প্রকারের শিরা প্রভৃতি 
থাকে, অজ ভগবানের তদ্রুপ গর্ভবাসদোষ-জনিত কোন ম্সায়ু বা 
শিরা নাই_-অজ ভগবান্‌ যখন মানবজ্ঞানের অতীত অচিন্ত্য- 
শক্তিপ্রভাবে জগতে স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হন, তখন গর্বাসে 
তাহাকে সাধারণ জীবের শ্যায় কোন প্রাককৃতত্ব ও হেয়তা স্পর্শ 
করে ন। ; একই প্রকারের আপাত প্রতীয়মান হইলেও বস্তুগত- 
বিভেদদ্ব আছে : সেই পরমাত্মা শুদ্ধ অর্থাৎ সব-রজ-তমোগুণা দি 
্রস্থত উপ্ধিশৃন্য বলিয়া নির্ঘ্ল ; তিনি অপাপবিদ্ধ মায়াতীত 
ব! ধশ্াধ্ম বঙ্ছিত ; তিনি কবি বা কাস্তদর্শী--তিনি সকলের 
ষ্টা, “নান্যেহতোন্ি দ্রষ্টা” ইতি বৃহদারণকে ; সর্ধবজীবের 
মনোগত ভাবের জ্ঞাতা বলিয়া তিনি মনীষী, সুতরাং সর্বজ্ঞ ; 
ভিনি পরিড অর্থাৎ সর্ব্বোপরি, কাহারও দ্বারা আচ্ছাদিত না! 
হইয়! তাকাশাদি সকলকে আচ্ছাদনকারী সর্বপ্রাণীর তর্কের 


ঈশৌপনিবদের বন-ব্যাখ্যা ৩৩৭ 
বহিভূত। অথবা সুরধ্য-চন্র-পৃথিবী-জল-অগ্ি-বায়-কাল-দিক্‌- 
দেব-দৈত্য-পিতৃগণ-ভৌতিকাদি সব্ধ জগতকে স্বীয় আজ্ঞাধীন- 
রাখিয়াছেন বলিয়া পরিষু ব1 সর্ব্বোপবি ৷ তিনি স্বয়ন্তু অর্থাৎ 
স্বয়ংসিদ্ব-_-তাহার নিজের স্বতন্ত্র ইচ্ছায়ই তিনি নিতাবর্তমান ; 
তিনি সর্ববকারণের মূল কারণ । 


ও দ্বিতীয়াংশে সবিশেষ গুণের কথ নিণিতা হইয়াছে । পরমাক্মা 
অকায়, অব্রণ, অস্নাবির, অপাপবিদ্ধ প্রভৃতি নিষেধবাচক ; আর, 
তিনি শুক্র, কবি, মনীষী, পরিসু, সয়ন্তু ইত্যাদি তাভাব সবিশেষ 
পরিচায়ক । সেই পরমাত্মা কায়াদিরহিত হইলেও যে তিনি 
জগণুসঙ্জনাদি কার্্যক্ষম, তাহা মন্ত্রের শেষাদ্ধে বর্ণন করিয়! 
পরমাত্মার অচিন্ত্যশক্তিত্াদি ও নিত্যন্বরপ প্রতিপ'দিত 
হইয়াছে। পরমেশ্বর নিত্য বাস্তব বন্ত্ব এবং তাহার অধীন 
আরও পঞ্চ পদার্থ বা বন্্ আছে । যথা-- 


"দ্রব্যং কর্ম চ কালশ্চ স্বভাবে| জীব এব চ। 
যদনুগ্রহ্থত: সম্ভি ন সম্তি যড়ুপেক্ষয়। ॥% 


__ভাগবতম্‌ 


ত্রব্য, কর্ম, কাল, ত্বভাব ও জীব--এই পঞ্চ পদা 
পরমেশ্বরের অনুগ্রহেই সত্ধাবিশিষ্ট, আর তাহার দ্বারা উপোক্ষিত 
হইলে ইহাদেরও অস্তিত্ব থাকে না, অর্থাৎ এই পঞ্চ পদার্থ স্বতন্ত্র 


২ 


৩৩৮ বেছের পরিচয় 


্বযন্তু নয়, পরঞ্চ পরতন্ত্র--ভগবদধীন। এই পঞ্চবিধ বস্ত সেই 
শক্তিমান পরমেশ্বরের ঘারা তত্ববিশেষ-ধর্ম্ম লাভ করা নিবন্ধন পৃথক্‌ 
কৃত হইয়াছে । উক্ত পঞ্চ পদার্থ নিত্য এবং পরমাধ্মাও পরম 
নিত্য ; তিনিই সকল বস্ত্র আশয়ন্বূপ ; এক হইয়া তিনিই 
বহুব্ধপে নিভাপ্রকাশমান। যথা- 


“নিত্যো। নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকে। বনুনাং” 
ইতি শুতে; 


দ্রবা-কন্ম-কাল-সম্বভাব-জীব এই পঞ্চ পদার্থের নিত্যত্ব 
পরমায্মার নিত্যন্েই অবস্থিত; পরমাত্মাই সর্বাচেতনের মূল 
চেতন । তাহার প্রাকৃত শরীর নাই, কিন্তু সিদ্ধস্বরূপ সর্বদা 
অপ্রাকত । সেই সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর স্বীয় চিচ্চ্তি দ্বারা 
সকল কাধা সম্পাদন করেন-তিনি নিক্ষিয় নহেন। শ্রত 
নঅরূপ-অবায়' দ্বারা ঠাহার প্রাকৃত বপ-ক্রিয়াই নিষেধ 
করিয়াছেন ॥৮॥ 


মাধ্বভাষ্য- শ্রীমন মধ্বাচার্য্য উক্ত মন্ত্রের তদীয় তাষো 
বরাহপুরাণ হইতে ইহার তাতপর্যা উদ্ধত করিয়াছেন । যথা 


“শক্রং তচ্ছোকরাহিত্যাদব্রেণং নিত্য পুর্ণতঃ। 
পাবনতা€ সদ! শুদ্ধমকায়ং লিজ বর্জভিলাৎ ॥ 
সুল-দেহস্য রাহিত্যাদক্মাবিরমুদাহতন্‌। 

' এবসুতোহপি সার্বজ্ঞযাৎ কবিরিভ্যেব শতে ॥ 


ঈশোপমিবদের বন-ব্যাখ্যা ৩৩৯ 


ব্রজ্জাদিসর্ববমনসাং প্রকৃতেম নসোহপি চ। 
ঈশিতৃত্বান্মনীবী স পরিভু; সর্ব্বতো বরঃ ॥ 
সদাহনস্যা শ্রয়স্।চ্চ অয়স্তু: পরিকীন্তিভঃ। 
স সত্যং জগদেভাদৃঙ নিত্যমেব প্রবাহতঃ॥ 
অনাস্ভনন্তকালেষু প্রবাহৈকপ্রকারতঃ | 
নিয়মেনৈৰ সম্গজে ভগব ন্‌ পুরুযো ব্রমঃ ॥ 
সজ জ্ঞানানন্দশীর্যোইসৌ সঙ্গ জ্ঞানানল্দবাুকঃ। 
সজঙ্ঞানানন্দদেহশ্চ সঙ্গ জ্ঞানানন্দপাদবান্‌ ॥ 
এবং শ্রচতে। মহ্থাবিষুরর্ষধার্থং জগদীদৃশম্‌। 
অনাদ্যনন্তকালীনং সসঞ্ঞায্মেচ্ছয়। প্রভু; ॥” 
_বরাহপুরাণে 


অর্থাৎ সেই পরমাত্মা শ্করহিত বলিরা শুক্র; নিতা পূর্ন 
বলিয়া তিনি অব্রণ; পাবনত্ব তেতু শুদ্ধ; লিক্ষবজ্উিত বলিয়া 
অকায় ; সুলদেতের রাহিতোর জনাই অস্্াবিব বলিয়া কথিত : 
এই প্রকার হইযাও তিনি সর্ধজ্ঞ বিধায় কবি-শব্দ দ্বারা উদ্দিষ্ট ; 
ব্রন্ষাদি সর্ধপ্রাণীর এবং প্রকৃতির মনের ঈশ্বরহ্ব উহাতে আছে 
বলিযা তিনি মনীষী ; সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিড় : সদা অনন্থাশ্রয় 
বলিয়া তিনি সয়স্ত-শব্দে পরিকীর্তিত; অনাদি-অনম্ত-কালের 
আোতে ভাসমান জগৎ নিত্য এবং তিনিও নিত্য প্রবাহমান : সেই 
ভগবান্‌ পুরুষোত্বম নিয়মসহকারে স্থজনাদি কার্যা সম্পাদন 
করেন ; সচ্চিদানন্দ ঠাহার মস্তক, সচ্চিদানন্দ তাহার বাহু, 


৩৪০ বেদের পরিচয় 


সচ্ষিদানন্দ তাহার দেহ এবং সচ্চিদানন্দ তাহার চরণকমলযূগল । 
এবস্বিধ শ্রুতিনিদ্দিষ্ট মহাবিষ্ণুই স্বয়ং জগদীশ্বরস্বরূপ। সেই 
প্রভুই স্বীয় ইচ্ছায় অনাদি-অনস্তকাল ধরিয়া সঙ্জনাি কার্ধ্য 
সম্পাদন করিতেছেন ॥৮1 


উবটভাষ্য-_-উক্টাচার্যয, মহীধর ও নিশ্র উক্ত মন্দের 
জীবন্মক বা আত্মা দেবতা নিদ্দেশ করিয়া তদন্থুরূপ জীবা। 
পরমাস্মার আভদত্বপর ব্যাখ্যা করিয়াছেন । উকটাচার্যা এইরূপ 
বাখ্যা কবিয়াছেন যে, যিনি পৃৰ্ধোক্ত প্রকারে আত্মার 
উপাসনা করেন, তিনি মুক্তাবস্থায় আত্ম প্রাপ্ত হন এবং 
বিচ্ভানানন্দ-স্বাভাব ৩ অচিস্তাশক্তি লাভ করেন। তাহার 
শরীর থাকে না এবং সেই হেতু অব্রণ ও অন্নাধির এলং 
তজ্ন্যই গ্ুদ্ধ অথাৎ সব্বরজ-তমোগণাদি দ্বারা অন্ুপহত 
তিনি ক্রেশ-কশ্মবিপাকাশয় হইতে অস্পষ্ট বালিয়া 
শাপ্পপবিদ্ধ।  অকায়-অব্রণ-অন্ত্রাবির প্রভৃতি দারা আত্মার 
এদ্রপ আবস্থা লাভের যোগাতা আছে বলিয়ী অদোঁষ এবং এহ 
হেতু ব্রহ্ম প্রতিপাদিত্য হহতেছে | অনস্তর আত্মোপাসনার 
ফল কথিত তঠপতছে-যিনি আত্ম-উপাস্নার দ্বারা ব্রহ্থাত্বরূপ 
লাতি করিয়াছেন, তিনি কবি অর্থাৎ কাস্তদর্শী ; মনীষী বা 
মেধানী ; পিক বা বিজ্ঞানবলে সর্ধবত্র অবস্থানে সমর্থ; 
বয়ন অর্থাৎ জ্ঞানবলে স্বয়ং ব্রহ্মরূপ লাভ করেন। সেই 


ঈশোপনিষদের বন-ব্যাখ্য। ৩৪১ 


আত্মজ্ঞানী স্বশ্বামী-সন্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়াই চেতনাচেতন্রূপ 
প্রাপ্ত হইয়া অনন্ত বর্ষব্যাপী কর্মে লিপ্র হন। কর্মজাড্য 
বশত তিনি মনুষ্য-লোক প্রাপ্ত হন সত্য, কিন্তু ব্রন্মভাবজনক 
আত্মসংস্কার দ্বার৷ পুনঃ অচিন্থ্য শক্তিতে অকাঁয় বিজ্ঞানানন্দ 
স্বভাব ব্রহ্ম হন। মহীধর€ উবটাচার্য্যের ভায্যের অনুরূপ 
ভাষ্য করিয়াছেন ॥৮॥ 


মিশ্রভাষ্য-_যিনি পূর্বোক্তপ্রকারে এবপাত্রয়রহিত হইয়! 
'অয়মাস্া ব্রহ্ম (বৃহদারণাক ৬1৪), এএতছৈ তত? (কঠ, ৪র্ঘ বল্পী) 
'স আত্মা তত্বমসি' (ছান্রোগ্য ৩৮) ইত্যাদি শ্রতি-বচনসমূতের 
অভ্যাস করেন, তিনি নদী-সমুদ্রব্ পরমাত্মার সহিত অভেদত্ব 
প্রাপ্ত হন । এবস্িধ পরমাত্মার বিজ্ঞানানন্নস্থভাব অচিস্তাশক্জ 
আছে; তিনি স্বয়ংপ্রকাশ ; কায়রহিত অর্থাৎ সমষ্টি-সুক্ষ-টপাধি 
লিঙ্গশরীর 'পূর্যাষ্টিকা" ও ব্যষ্টি-সৃক্ষ-উপাধি মহত্বত্বাদি অষ্ট 
প্রকৃতি, বিকৃতি অথবা সমস্ত সুঙ্ষ্শবীরের সমষ্টি হিরণ্যগর্ভ 
অর্থাৎ শক্মশরীরবূপী ব্যষ্টি-সমষ্টি-উপাধিরহিত হইয়া অকায় 3 
অব্রণ অর্থাৎ ইক্জিয়গাণর গোলকরূগী ছিদ্র ও ব্রণাদিরচিত ; নানডী- 
আদি বিবর্জিত-_ এখানে অব্রণ ও অস্নাবির উভয় কথা বলিবাঝ 
তাশপর্য্য এই যে, ব্যষ্টি-স্থুলশরীরকূপ উপাধি ৬ সমষ্টি-বিরাট 
শরীররূণী স্থূল উপাধি-রহিত; সব্বরজতমোগুণের কাম্য হইতে 
অনুপহত বলিয়া নিম্মল ; পাপরহিত; এমন যে সর্ব্বোপাধি 


৩৪২ বেছের পরিচয় 
রহিত পরমাত্বা, তিনি ব্যাপক--আকাশাদি হইতেও মহাসুক্জ 
বলিয়া সর্বত্র ব্যাপ্ত । 

পূর্বার্ধে আত্মার নিষেধমুখে অস্থুলমনখহস্বমদীর্বমলোহিতম্‌ 
(বুহ্াদারণাক-৫1৭), সক্রমকায়মত্রণণ বলিয়া উত্তরাদ্ধে বিধিমুখে 
বিশেষ প্রতপাদন করিতেছেন-তিনি (পরমাজ্মা) কান্তদর্শা 
সকালর দ্রষ্টা 'নান্যোহতোন্ছি দ্র) (বুহদারণাক ৫1৬)) মনের 
জ্বাতা সর্ববজ্ধ ঈশ্বর, সুতরাং মন্নীধী ; সকালের শাচ্ছাদনকারী ; 
সতঃসিক্ধ। এমন যে নিতা-শুদ্ধ-পূর্ণ-মুক্তন্বভাব পরমাতা 
আনস্তকালস্তায়ী বধষেব নিমিস্ত বা সংবাসরনামক প্রক্তাপতির 
নিমিন যথানৃত কশ্মফলস'ধন দ্বারা অর্থসমূহের বিভাগ 
করেন, অর্থাত কর্তরা পদার্থ সকলকে যথাযথ বিভাগ 
করেন; যে পদার্থ যাহ'র যে যোগ্য, তাভা তাহাকেই 
প্রদান করেন 1৮1 


স্বামী দয়ানন্দ_-“হে মানব! যে অনস্তশক্তিযুক্ত অজন্মা 
নিরস্তর সদামুক্ত শ্যায়কারী, নিশ্মল, সব্বজ্জ, সকলের সাক্ষী, নিয়স্তা 
ও অনাদিস্বরূপ ব্রন্গ, তিনি কল্পের প্রীরস্তে জীবগণকে স্থীয় 
কথিত বেদসমূহ হইতে শব্দ, অর্থ ও ঠাহাঁর সম্বদ্ধ-জ্ঞানের বিগ্ভার 
উপদেশ করিয়াছেন; তদ্ধাতীত কেহ বিদ্বান হইতে পারিবে না। 
আব, ধশ্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের ফল ভোগ করিবার যোগ্য তুমি; 
সেইহেত, সর্ধদ। এহ ত্রদ্দের উপাসনা কর ।” স্বামী দয়ানন্দ 


ঈশোপলিষদের বন-ব্যাখ্যা ৩৪৩ 


সরষ্থতী বেদের যে “সত্যার্থ প্রকাশ? ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ভাহা 
ব্যাস-পরম্পরায় আচাধ্যান্থগ নহে; যজুবেদের ব্যাখ্যা করিতে 
যাইয়া তিনি শ্রত্যুক্ত বা ন্মৃত্যুন্ত শান্ত্রান্ুদরণও করেন নাই । 
তাহার এই ব্যাখ্যা শতপথব্রান্মণ, কাত্যায়নশ্বর ও গৃহাস্ত্র 
অনুসারে না হওয়ায় স্বকপোলকল্লিত পাণ্ডিত্য-প্রতিভা বিস্থার- 
কারিণী মাত্র। ব্যাকরণে অগাধ পাণ্ডিত্যের সাহাকে তিনি 
মনত্রর্থ করিয়াছেন । এই মন্ত্রের মন্্ার্থ উদ্াহরণম্থরূপ দেওয়া 
হইল। যথা_- | 

'হে মন্ুস্তাগণ ! যে ত্রগ্ধ (শুক্রম্) শীঘ্রকারী সর্বশক্তিমান 
(অকায়ম্‌) স্কুল, সূক্ষ্ম আর কারণ শরীর রচিত ( অত্রপম ) ছিদ্র 
রহিত ও ভাহা্েে ছিদ্র করা যায় লা (অন্নাবিরম্ট নাড়ী আদর 
সহিত নন্বন্ধরূপ বন্ধন রত (শুদ্ধ) অবিদ্ভাদি দোষ রহিত 
বলিয়া সদা পবিত্র, আর (অপাপবিদ্ধম) যিনি পাপযুক্ত,পাপকাৰী 
ও পাপে জীতিযুক্ত কখনও হন না (পরি অগাৎ) সর্দিকে বাাপ্ত। 
যিনি (কৰিঃ) সর্বজ্ঞ (মনীষী) সকলপ্রাণীর মনোবত্তির জ্ঞাত 
(পরিভূঃ ) ছুষ্ট পাগীকে তিরস্কারকারী, মার ( স্বযন্ত: ) অনাদি 
স্বরূপ, হার সংযোগ . হইতে উৎপত্তি, বিয়োগ হইতে বিনাশ, 
মাতাপিত! হইতে গর্ভবাস, জম্ম-বৃদ্ধি-ৃত্যু ইত্যাদি হয় না, 
সেই পরমাত্মা ( শাশ্বতীভ্যঃ ) সম্তান অনাদিম্বরপ স্ব স্ব স্বরূপ 
হইতে উৎপত্তি ও বিনাশরহিত ( সমাভ্যঃ ) প্রজাগণের নথি 
€ যথাতথ্যতঃ ) যথার্থভাবে (অর্থান্) বেদ ভাবা সকল পদার্থের 
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(বাদধাও) বিশেষ করিয়া স্যক্তন করেন, সেই পরমেশ্বর তোমাদের 
উপাসনার যোগা 1৮ 


ক্িকা_-৯, মন্্র-১১ অনুবাক--২ 


| | | 
নবন্তর৫ এপ্রবিশন্তি মেগন্ততিমুগামতে ॥ 


সিএ 


খষ্যাদি__(১) ও অন্ধন্তম ইত্যস্য দলীচষি:, গান্ধার: 
স্বর:, আর্য নু,প ছন্দ:, আত্ম! দেবতা, পাঠে বিনিয়োগ: 0১1 


মন্ত্রার্থ__পৃৰ্বে তৃতীয় মন্ত্রে কনিষ্ঠ ও অধম অধিকারীর 
সকাম €& অশুভতকশ্মাম্ুসারে অঙ্জানাবৃত অস্ুরলোকরগী 
ফলপ্রাপ্রির কথা উদ্দি হইয়াছে । উদ্দেশ্য এই যে, 
বরূপজ্ঞান-লাশুরূপ মুক্ত জ্ঞানী মধ্যন অধিকারীর পক্ষে সকাম 
ও নিমিন্গ কণ্ম করা উচিত নয়, আর উত্তম অধিকারীর পক্ষে 
এতছিবয়ের শ্মরণ করাও নিষিদ্ধ ৷ ঈশোপনিষদের উত্তরাদ্ে 
উপাসন-প্রসঙ্গে সম্ভুতি ও অসম্ভূতির উপাসনার অধিকারী ও 
তাহার ফল পৃথক্‌ পৃথক ভাবে বণিত হইতেছে । প্রথমে কনি 
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অধিকারীর আদি-কাধ্যকারণরূপ সম্ভৃতি ও অসম্ভৃতির উপাসনায় 
কি গতি হয়, তাহ, এই মন্ত্রে উদ্দিষ্ট হইয়াছে । 

(যে) যে সকল বাক্তি (অসম্তুতিম্‌) শবিগ্াকাম- 
কর্শববীজভৃতা প্রকৃতিকে (উপাসতে) উপাসনা করে, সেই সকল 
ব্যক্তি ( অন্কম) অন্ধকার বা অজ্ঞান ( তম? ) সংসার (প্রবিশন্তি) 
প্রবেশ করে অথাৎ প্রাপ্ত হয়। আর, (যে) যাহারা 
( সম্ভৃত্যাং ) কার্ধ্যত্রক্ম হিরণ্যগর্ভতে (উ) ই (রতাঃ) রত 
বা তাহার উপাসনায় নিযুক্ত, (তে) তাহারা (ততঃ) তাহা 
হইতেও (ভূয়) অধিক ( ইব ) তদ্রুপ (তমঃ প্রবিশস্তি ) সংসার 
প্রাপ্ত হয় ॥ ৯॥ 


সরলার্থ-_যাহারা অসম্ভুতি অর্থাৎ অবিদ্যা-কাম-কণ্বীন্রভৃতী 
প্রকৃতির উপাসনা করে, তাহারা সংসাররূপ আঅঙ্ঞানান্ধকারে 
প্রবেশ করে। আর, যাহারা হিরণাগঞ্ভরূপ সন্ভুতিব উপাসনায় 
রত, তাহারা অধিকতর তমোরাজ্য প্রাপ্ত হয় ॥ ৯॥ 


বিরৃতি--এই মন্ত্রে বাকত & অব্যাকত উভয়ের উপাসনাই 
নিন্দনীয়া বলা হইয়াছে । যাহা সম্ভব নয়, তাত! অসম্ভুতি : 
কার্ধোর উৎপত্তি বা উৎপত্ভিবিশিষ্টা বা! তাহার অন্যা প্রকৃতিই 
মাহার কারণ, সেই অবাকৃতা আখ্যাতা অবিষ্ভা-কামকন্ম- 
বীজজসৃতা অদর্শনাত্মিকাকে অসস্ভুতি কহে। যাহারা তাহার 
উপাসনা! করে, অর্থাৎ জগতম্ঘির কারণরূপ অদর্শনাত্বিকা 
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প্রকৃতির উপাসনা যাঙ্কারা কাম্য করের দ্বারা করে, তাহারা 
তদন্নরূপ মজ্ঞানান্ধকাররূপ সংসারে প্রবিষ্ট হয়। আর জগছুৎ" 
পত্তির কাধা-্রহ্মরূপ বাকৃত বা ব্যক্ত হিরণ্যগর্ভই সম্ভৃতি; 
যাহারা তাহার উপাসনা করে, তাহারা অধিকতর ভাবে 
সংসারাবন্ধ হইয়া পড়ে । বস্ত্র বিশেষত লোপ হইলে নিব্বিশেষ 
অনুসন্ধানকারী অসম্ভর্তির উপাসনা দ্বারা অন্ধকারে প্রবিষ্ট হয়, 
আর জডসন্বারত সম্ভূতি ব' হিরণ্যগর্ভের আরাধনায় আত্মতত্ব 
হইতে অত্যন্ত দরীতৃত হইয়া ঘোর তমসা দ্বারা আবৃত হয় ॥ ৯॥ 


উবটভাষ্য--উন্তর-উপ'সনা এই মন্ত্রে কিতা হইয়া 
অঙ্ধাকাবময় হমোরাজা নিন্দিত হইয়াছে । যাহাদের মত যে, 
জীবগণ জ্লবুদবুদের ম্যায় মদশক্তিব বিজ্ঞান, একবার মৃত্য 
হইলে মৃতের পুনর্ধার আগমনের আর সম্ভাবনা নাই, ম্ুতরাং 
শরীর গ্রাতণ হইতেই আমাদের মুক্কি, যমনিয়ম-গ্রাহা বিজ্ঞানাত্ম। 
বলিয়া কোন অনুচিচ্ছক্তিধন্ম নাই-এই প্রকার অসম্ভুতির 
উপাসকগণ অদ্ভানলক্ষণযুক্ত তমোরাজ্যে প্রবেশ করে। সেই 
তমঃ বন্প্রকার ও অনর্থক | দ্বিতীয়াঙ্জে যাহারা তমে প্রবেশ 
করে, তাহারা টা অর্থাত উ'কার কশ্মোপসংগ্রহার্ধে। যাহারা 
সম্ভুতি-উপাসনায় বণ তাহারা মনে করেন, “আমি আত্মাই” 
_ আত্ম! ব্যতীত অন্ত কিছু নাই, অর্থাৎ দেহই আহ্কা ইহাই 
অভিপ্রায় যাহাদের, সেই কম্দপরান্মুখের কম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাও 
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উভয়ই অসম্ভব, ইহাই অভিপ্রেত্য বলিয়া তাহারা স্ববদ্ধি উদ 
_ ভাবনা দ্বারা দেহরূপ আত্মজ্ঞানেই রত হুন ॥ ৯ ॥ 


মহীধরভাষা-_যম-নিয়ম সম্বন্ধবান্‌ বিজ্ঞানাত্বা বলিয়া কেহ 
নাই, জলবৃ্,দের ম্যায় জীবসকল, মদশক্তিবদধিগ্ঞান ইত্যাদি 
মতবাদ চার্বাক-জৈন-বৌদ্ধগণ নিন্দিত হহুয়াছেন। যে সকল 
মানব অসম্ভুতি বা 'অসম্তবের উপাসনা করে, অর্থাৎ মৃত 
ব্যক্তির পুনঃ সম্ভব নাই, অতএব শরীরাম্তে আমাদের মুক্তি”-_ 
এই প্রকার বলে, তাহারা অন্ধতমোরূপ অজ্ঞানলক্ষাণে প্রবেশ 
করে। আর যাহারা “ি' অর্থাৎ 'সম্ভৃতি'রত, অর্থাৎ মৃত্যুর 
পরও জীবের পুনরাগমন সম্ভব ননে করে সেই সম্তুতিআত্মাতে 
আসক্ত কর্ম্পপরাহ্ুখ শ্ববুদ্ধির স্বল্পতা বিষয়ে অজ্ঞান আত্মজ্ঞান 
মাত্রে রত হইয়া! 'জডদেহে আত্মজ্ঞানরূপ ভ্রান্ত বিচারে কেবল 
আত্মাই আছে, অন্ত কিছু কর্মমকাণুজ্ঞানকাণ্-সন্বন্ধ নাই? 
এই প্রকার অভিপ্রায়যুক্ত মানবগণ সেই অন্ধ বা অজ্ঞান 
হইতে তমসাবৃত হয়। “ইব' শব্দ অনর্থক-বাচক । এবস্থিধ 
অন্ানী বৃতর তমে প্রবেশ করে! এই মন্থে ব্যাকৃত 
(প্রকাশিত) ও অব্যাকৃত উভয়বিধা উপাসনা তিরস্কৃতা 
হইয়াচ্টে। কার্য্োতপত্তির নাম সম্ভূতি বা সম্তব; তাহার অন্থ 
অসম্ভূতি প্রকৃতি কারণ অব্যাকৃত নামক ভামস। সেই তামসী 
অসস্তুতি বা অব্যাকৃতা, কারণরূপ-অবিষ্তা-কামকণ্মবীজভূতা, 
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অদর্শনাস্মিকা প্রকৃতির উপাসনা যাহারা করে, তাহারা তদন্থুবূপই 
অন্ধকার-তমোময় অদর্শনাত্বক সংসারে প্রবিষ্ট হয়। যাহার! 
সম্ভৃতি নামক কার্যাত্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের উপাসনায় রত হয়, তাহার; 
তাহা হইতেও বহুতর তমে প্রবেশ করে ॥ ৯৪ 


মিশবভাষ্য--কারণ-গ্রকৃতি অব্যাকতা মায়াকে উপাসনা 
কবে যে কামাকম্ম-যাজনকারী, সেই পুরুষ আদর্শনায্বক 
অজ্জানাঙ্থকারে প্রবেশ করে, অর্থাত কারম্বার কারণ-ভাবই 
প্রাপ্ধু তয়! কারণ অবিদ্যার কার্যকামনা গ্রহণ করতঃ 
সকাম কশ্মের অনুষ্ঠান হইতে অদর্শনাত্বক অন্জানকপ সংসারে 
প্রবেশ করে । এইজন্য স্বয়ং অনেক শরীর ধাবণের স্বয়ই 
কারণ হয়। আর মেবাক্তি কায্া-রক্ষ হিরণাগ্েই রত হয়, 
সে ব্যক্তি তাহা হইতেও অধিক তদ্রুপ অন্ধকারে প্রবেশ কৰে। 
অর্থাৎ যে আতাস্ত অবিবেকী সকান পুরুষ, সে উৎপত্ভিকারী 
আদি-কার্যারপ তিবণ্যগর্ভের সকাম উপাসনা করে এনং অতিশয় 
অদরশনান্মক অক্জান অন্ধকারে প্রবেশ করে, অর্থাৎ কাধ্যকে 
কার্ধাভারে উপাসনা করিয়া জড়াক্মক কাধ্যের ভাবই প্রাপ্প 
তয়। তাতপধ্য এই যে, প্রকৃতির কাধ্য হিরণাগর্ড, তাহার 
কাধা অণিমাদি এশ্ব্য । তাহার কামনায় যে হিবণ্যগর্ভের 
উপাসনারপ কার্য্য করে, তাহা হইতে রত্বাদি জড় তীশ্বধা প্রাপ 
হয়। অথবা নাস্তিক যে আত্মাকে অসম্ভুতি মনে করিয়া বলে 


রি 


ঈশোপনিষদের বনবব্যাধ্য। ৩৪৯ 


_ যমনিয়মবাঁন্‌ বিজ্ঞানাত্বা বলিয়া কেহ নাই, অসম্ভব অর্থাৎ 
মৃত ব্যক্তির পুনরাগমন আর সম্ভব নয়, অর্থাৎ শরীর নষ্ট হইলেই 
আত্মার বিনাশ হয়, তৎপর আর কোন শ্রান্থা থাকে না যে 
তাহার পুনঃ আগমনের সম্ভাবনা থাকিবে, অতএব ম্মাখ্বা অসম্তৃতি 
_ যে ব্যক্তি এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছে, সেই পুরুষ অত্যস্থ 
আন্ধ এবং শ্বানশুকরাদি শরীরবূপী নরক প্রাপ্ধু হয়! আর 
সন্ভুতি, অথাৎ সম্ভবপর শরীরকেই আম্মারূপ কে যে, শরীরই 
আত্মা--এই প্রকার দেহাত্মবাদী অধমাপিকারী মহা! অন্ধ হম বুঙ্ষ- 
পাষাণাদি জড়ভাব বারন্থার প্রাপ্ত হয়: অথব+, যে বাক্তি দগ্িমাত্র 
রুঙ্গবিষ্ঠায় রত, আর আত্মাভ্যাস হইচ্ে রহিত হইয়া অনেক 
(ব্ষয-বাসন! হৃদয়ে পোষণ করিয়। নিজেকে জ্ঞানবান আকসা 
কল্পনা করিয়া শিশ্োদরপরায়ণ হয় এবং অগ্রিহোতাপি মস্থকিরণ- 
শুদ্ধির কাবণ বিহিত-কর্মের অনুষ্ঠান করে না, সেও মহা 
অন্ধকারে গমন করে ॥ ৯। 


কণ্ডিকাঁ-১০১ মন্ত্র-১ 


| | 
আবাসন রান্বাং | 
| | | 
টি উ্ধীরাগা ফেব্ুদিচর্ষিরে 0১৭ 


৩৫০ বেছের পরিচয় 


খষ্যাছি-_(১) ও অন্তাদিভ্যস্য দধীচখ্খবি:, গান্ধার; স্বর: 
আর্্যনুষ্ট,প ছন্দ:, আত্ম। দেবতা, পাঠে বিনিয়োগ: ॥১০॥ 


মন্ত্রার্থ_সন্ভুতি ও অসম্ভৃতি উভয়বিধ উপাসনা হইতে 
আত্মস্বরূপের পার্থকা এখানে বণিত হইতেছে । (সম্ভবাৎ) কার্ম্য 
ব্রহ্ম হিরণাগর্ভের উপাসন' হইতে (অন্যৎ) পৃথক (এবাই (আন্তঃ? 
কথিত হইয়াচ্ছে।  (অসম্ভবাৎ) অসম্ভুতি অব্যাকৃতা উপাসন' 
হইতে (অন্য) পৃথক (মানু) কধিত হইয়াছে, (ইতি) এই 
প্রকার (ধীরাণা?) ধীরগণের (শুশ্রম) আমরা শ্রবণ করিয়াছি (ফে) 
যে ধীরগণ (নয আমাদিগকে (৩৩) পুর্বে সম্ভুতি-আসন্ভুতির 
উপাসনার ফল (বিচচক্ষিরে) ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥১০। | 

সরলার্থ -তব্ববিত মনীযিগণের নিকট আমরা শ্রবণ 
করিয়াছি ফে, ঠাহাদের শ্যাখ্যাত সম্ুতি ও অসম্ভুতির উভযবিধ 
উপাসনার কল হইতে আত্মতত্ব পুথক্‌ ॥১০। 


বিরভি- মঙ্র্ষিগণ, যোৌগিগণ, তববিদ মনীমিগণ জগদ গরু- 
ন্ূপে জগতের পতিত জীবের মঙ্গলার্থে তাহাদের প্রতি সত্যাসহা, 
নিত্যানিহা ল্যয়ক উপদেশ করেন । ত্বাহাদের মুখনিস্যত 
সনাতনী বীর্য্যবতী সত্যবাণী শ্রবণ করিয়া মোহান্গ জীব আখ্র- 
দঙ্গলের পথানুসরণে পরিচালিত হইবার সুযোগ-সৌভাগ্যার্জন 
করিতে সমর্থ হয়। সেই পরদুঃখছুঃখী মহাত্বা নিতাতববিদগণ 
কার্ধয-বরন্ম হিরণ্যগর্ভরূপ সম্ভতির উপাসনা হইতে আমা 


ঈশোপনিষদের বন-ব্যাখ্যা ৩৫১ 


রশ্বর্ধ্য লক্ষণরূপ ফল প্রান্তে অন্ধতম অবস্থালাভকারী ব্যক্তিগণ 
এবং কারণরূপ অব্যাকৃতি প্রকৃতি অসম্ভৃতির উপাসনা হইতে 
প্রকৃতিলয়রূপ অজ্ঞানান্ধকার-ফলপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ হইতে আত্ম- 
তাত্বের পার্থক্য নির্ণয় করিয়াছেন! জড় জগত জন্ম-মৃত্যু 
উৎপত্তি-লয়, সম্ভৃতি-অসন্ভুতি এই বিরুদ্ধাবস্থা মানবের স্ুল-স্কষ 
দেহাবরণকে স্পর্শ করিতে পারে । কিন্ত নিত্য-শুদ্ষ-পূর্ণ-সনাতন 
জীবাত্ম! ভাহাদ্বারা স্পষ্ট হয় না। অআাম্মার জন্ম-দৃত্য নাই-সে 
নিতা। অজ্ঞ বাক্তিগণই নিত্য জীবাত্বার উৎপ্য্চ « লয আছে 
মানে করিয়! ভ্রম করে । ভগবন্দাস্য পরিতাগের অপরাধে আক 
স্বরূপ বিস্ৃতির ফলেই জীব গুণময়ী প্রকৃতিত্বাবা স্ুলশ্ল্প দেতে 
আবরিত হইয়া জড়জগতে কর্তৃত্যাভিনান করে! জীবের “সই 
ক্ড়-সম্বন্ধ বিচ্ছেদের নানই মুক্তি। এবন্বিধ মুক্ত জীব আর 
তখন প্রকৃতি-পুরুষের উপাসনাদ্ারা জডবান্ভিমান বা. অপিমাদি 
এ্র্যোর দ্বারা অভিভূত হইয়া অজ্ঞানান্ধকাদব প্রবিঃ না থাকিয়া 
সচ্চিদানন্দ্বিগ্রাহ পরম"য্মার এীশ্বধা-মাধুধা উদাধোন নতাদেবায় 
নিরত থাকেন ॥১০। 


উবটভাষ্য--যে ধীর বাক্তিগণ আমাদের নিকট ব্রহ্মতত্ের 
স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন, তাহাদের নিকটই আমব শ্রবণ করিয়াছি 
যে, সম্ভব-পরিজ্ঞান হইতে এবং অসস্ভব-পবিজ্ঞান হইতে ফল 
ভিন্ন ভিন্ন: হহাই তাহার! কীর্তন করিয়াছেন ॥১০। 


৩৫২ বেদের পরিচয় 


মিশ্রভাষ্য-_সন্ভবাশ অর্থাত ব্রক্গ-দৃষ্টি হইতে কাধ্যের 
উপাসশার জগ্যই বিছ্যাল্লোক-প্রাপ্তি ফল আচাধ্যগণ বলেন; আর 
কারণরূপ প্রকৃতি উপাসনা হইতে প্রকৃতি-লয়রূপ ফল ঠাহাব! 
বালন। এবনম্বিধ আচাম্্যগণের বচন আামরা প্টনিয়াছি, মীভাবা 
আমানদিগের নিকট কাধাকণরণ-উপাসনার ব্যাখা। করিয়াছেন! 
সম্ভৃতি ও অসম্ভুতির উপাসনানুসারে ভিন্ন ভিন্ন ফল দুই ছ্বই প্রকারে 
কথিত হইয়াছে | তশ্মধো এক এক প্রকারে সম্ভুতি ও অসম্ভুতির 
ফল নিশ্চয়বপে বলিয়াছেন যে, যে কনিছ্ মধাম অধিকারী সকাম 
উপাসক, তাহাদের সন্ঠুতি অসম্ভুতির উপাসনার ফল অন্ধাহম 
অধিক অন্ধতন বলা হইয়াছে । এই ভাবে প্রথম এক প্রকীৰ 
ফল প্রতিপাদন করত, এখন এখানে দ্বিতীয় প্রকারের মাম 
অধিকারী, যে আত্ম-অধ্যাসে আসমর্থ হইয়া সংসারের ব্রি 
সকলের নিরবৃতত্বর জন্য নিষ্কানভাবে সম্ুতি-অসন্ভৃতির উপাপসন! 
কর, তাহার উপাসনাচুযারী মৃত্যু হইতে ভাণ ও অমর প্রাপ- 
রুপ ফল পশ্চান্ত একাদশ মন্ত্রে বণিত হইবে | এখানে সম্তুতি 
অসম্করতিব উপাসনার ফল সকাম-নিষ্ষাম তেদে ভিন্ন তয়। এই 
ভণ্পন এই বিদ্যা একজন তইতে। অন্যে প্রা হয়। দেতলীদীপক 
স্যায়ের সদৃশ এই দশম মন্ত্র নবম ও একাদশ মনের মধো স্। 
রক্ষ। করিয়াছে | সন্তুতি-অসন্ভৃতির ফল একপ্রকার কনিষ্ঠ, 
মধ।মের নিমিত্ত নবম এবং অন প্রকারের কল মধ্যম অধিকারীণ 
জশ্যংএকাদশ কণিকায় বলি হইয়াছে 1:১০ 


ঈশোপবিবদের বম-ব্যাধ্যা ৩৫৩ 


মাঁধ্বভাষ্য-প্্রীমন্মধবাচার্যাপাদ নবম ও দশম কণ্ডকার 
ভাষ্য একত্রে করিয়াছেন । যথা 
“এবং চ স্ষটিকর্তৃতং লাজীকুর্ব্বস্তি যে হরেঃ। 
তেহপি ষাস্তি ভমো। ঘোরং তথ। সংহারকর্তৃভাম্‌ ॥ 
নালীকুর্ববস্তি তেইপ্যিবং তম্মাৎ সর্ববগুণাত্মকম্‌। 
সর্ববকর্তীরমীশেশং সর্ববসংহারকারণম্‌: ॥৯-১০॥ 


কণ্ডিকী-_-১১, মন্ত্র--১ 
] | 
গু তিঞবিবনাশধনতা্াদোতঙটহ || 
পচ্কা রা রা 
বিনাশেনাতস্না গছ াযঅস্ুতে 0) 


ধাষ্যাদি (১) ও আস্তুতিমিত্যস্য দধীচঞ্চবিঃ, গাক্ধারঃ 
স্বর, আর্ব্যানুষ্ট প ছন্দঃ, আত্মা দেবতা, পাঠে বিনিয়েগঃ1১১। 


মন্্রীর্ঘ--( যঃ) যে বাক্তি (সম্ভুতিম.) সর্বব জৈন জগতের 

জীবাঙ্মাকে (চ) এবং ( বিনাঁশম.) বিনাশধন্খাযুক্তি শরীবকে (5)৩ 

(তৎ) সেই (উভয়ং) উভয়কে (সহ) এক (বেদ)জানে, মর্থাৎ শরীর 

হইতে পৃথক্‌ শরীরী কর্মবশে শরীরের সহিত একযোগ প্রাপ্ত 

হইয়াছে তাহা জ্ঞাত হইয়া (বিনাশেন) বিনাশী শরীর ছারা 
৯৯৬] 


৩৫৪ বেদের পরিচয় 


( মতুাম,) মৃত্যুকে ( তীত্ব ৫) অতিক্রম করিয়া (সম্ভৃত্যা) আত্ম- 
জান দ্বারা ( অমৃতম.) অমৃত (অশ্র,তে) প্রাপ্ত হয়॥১১। 


সরলার্থ__বে বাক্তি নিকম্মবশে প্রাপ্ত বিনশ্বর শরীব ৪ 
স্বীয় নিতা। জীবসত্বার মধো শরীর-শরীরিসম্বন্গ জাত তইয়ান্ছেন, 
সেই যোগী পুরুষ কম্মফলবশ শরীর সম্বন্ধে নিফধাম কন সাধনার 
বারা শরীরের অনিতা বিধযক জ্ঞানাগ্রিতে বিনশ্বর শরীণ 
'ভশ্বিহৃত করিয়। মততুকে জয় করত অশ্থঃকরণশুদ্দি। হত 
আম্মার শিতান্বূপজ্জান দ্বাৰা জড়াংভমান দবীকরণরূপ মুক্তি ব; 
অমৃতহই লাভ করেন 1১১॥ 

অথবা 

মন্ত্রার্থ--1য:) যে প্ররুষ (সন্থুতি: 5) হাসমত প্রকৃতি ৪০. 
স্ন্তেত্ট আকার লোপ-(বিনাশং) বিনশ্বর ঠিরণাগত (৩০) 
উহয় ( সহ) একীভ়ত (বেদ ) জানে, সেহ বাক্তি ( বিনাশেন ) 
কাধ্ারপ-তিরণাগর্জের উপাসনা দ্বারা (মৃত্যু ) অপিমাদি 
এীশ্ব্া (তীহ1) অতিক্রম করিয়া (অসন্ভৃতা।) অবাক হ! 
প্রকৃতির উপাসনা ছ্বারা (অমৃতম্‌) আপেক্ষিক প্রকৃতিলয়লদ- 
রূপ অমর (অশ্বু,তে) প্রাপ্ত হয় ॥১১। 

সরলার্থ--যে পুরুষ বিনশ্বর হিরণ্যগর্ভ ও অব্যাকৃতা প্রকৃতি 
এই উভয়কে একই জানেন, তিনি কার্য্যরূপ-কিরণ্যগর্ভোপাসনার 
ধরা অণিমাদি শব্ধ ভয় করত, অর্থাৎ তাহা দ্বারা আত 


ঈশোপনিষদের বন-ব্যাখ্য। ৩৫৫ 


না হইয়া, অব্যাকৃতা প্রকৃতির উপাসনার দারা জদ়-প্রকৃতিলয় 
অর্থাত সুলমুঙ্ষ জড়াভিমান পরিত্যাগ করত; অমৃতহ্থ বা যুক্তি 
লাভ করেন ॥১১॥ 


বিরৃতি__বিজ্ঞ ব্যাক্তি সম্ুতি ও অসম্ভুত্তির উপাসনা একই 
পুরুষার্থলাভে নিযুক্ত করেন। ভা সঙ্গছ জীবের সব্বানর্থের 
মূল কারণ । ইহা হইতেই জীব স্ুলশক্ষ্রাদেহে আমি ৫ 
তৎসম্বন্ধীয় বস্তুতে 'আমার' বৃদ্ধিরূপ মোহগ্রস্ত হহথ! ত্রিতাপত্রিগ্ 
ও জন্মযৃতা-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই জড়াভিমান বিচ্ষেণ ঢা 
জড়াশক্তি ছোদননূপ জড়-বিনাশ হইতেই সেই জার মত্বার তত 
হইতে রক্ষা পায়। তখন চিত্ম্ববূপ-জ্ঞানোদয়কূপ মিছে 
শুদ্ধসত্তায় নিত্য-চিৎ-রসামৃতপানে অমৃত লাভ কারন । হু শক্ষণ 
জীব করণরূপা অব্যাকৃতা অবিষ্ভাকামকন্রবীভতা প্রক্াতিব 
উপাসনা এবং ব্যাকৃত কাধাব্রঙ্গ-হিরণাগরের উপাসনার স্থান 
সংসারের ভোগ-পিপাসা ও জড়ত্ লভ উমুকে পাকে) তাতক্ষণ 
স্স্বরূপ-ছ্ান সম্ভব হয় না। কিন্তু যখন আাচাধা বা গুরুশুখ- 
নিত দিব্য-জ্ঞানবাণী শ্রবণের সৌভাগ্য হয়, তখন সেই 
জীবই আবার পূর্ববোপাসিতা অসম্ভৃতি ( প্রকৃতি ) ও সম্তুতির 
( হিরণ্যগর্ভের ) পরস্পর সন্বন্ধজ্ঞান লাভ করিয়া তাহাদের মধ্য 
শরীর-শরীরী একত্ববোধে অসম্ভৃতির আরাধনা দ্বারা জড়- 
বিনাশে মৃত্যু জয় করেন, এবং সম্তুতির আরাধনা দ্বারা স্বীয় 


৩৫৬ বেদের পরিচয় 


নিতা ভীবন্বরূপ যে প্রাকৃত স্থুলস্ক্্ষশরীর হইতে পৃথক্‌ সেই 
জ্ভানালেশাক আত্মন্বরূপ দর্শনরূপ মুক্তিতে চিদানন্দরসামূত 
পন আমাতাহ লাভ করেন । তখন ভাহার গঙ্গে জড-বিনাশহই 
আসি এব, আত্মতবজ্ঠানই 'সম্তী ত ॥১১। 

মাধ্বভাষ্য _-্রীমন্মধবাচাধ্য উক্ত মন্ত্রের ভাষ্যে কৃর্মপুরাণ 
হইতে প্রমাণ উদ্ধ ত করিয়াছেন যথা | 


“যো! বেদ সংহ্ৃতিজ্ঞান[ন্দেহ বন্ধ [ছ্বিমুচতে। 

ন্ুধত্ঞানাদি কর্তৃন্জ্ঞানান্রদ্‌ ব্যক্তি মা ব্রজে ॥ 

সর্বদোষবিনির্দুক্রং গুপরূপং জালা দ্দিনম্‌। 

ঘানি যান্যগুণানাঞ্ ভাগহানিং প্রকল্পয়ে ॥ 

ন মুক্ঞানামপি হরে? সাম্যং বিষ্েরভিম্নতাম্‌। 

নৈৰ প্রচিন্তয়েনতম্মা প্রহল।দৈঃ সাম্যমেব বা ॥ 

মানুষাদিবিরিঞ্ধান্তং ভারতম্যবিমুক্তিকম। 

ততে। বিজ্ঞো; পরোতুকর্ষধং সম্যগ জ্ঞাত্বা বিমুচ্যভ ॥" 
_ ইতি কৌর্ে 


উবটভাষ্য- সম্ভতিম অর্থাৎ সমগ্র জগতের সম্ভবহেতু 
পরত্রঙ্গ | বিনাশ অর্থাত বিনাশিশরীর | যে যোগী এই উভয়কে 
একীড়াত জানেন, তিনি শরীর-গ্রতণদ্বাবা জ্ানোতপত্তিকারা 
কণ্মসমূহ যাজন করেন, এবং বিনাশিশরীর সাহায্যে নিক্কামকশ্মের 
দ্বারা মুত্যু অতিক্ূন করতঃ সম্ভৃত্যা অর্থাৎ আত্মবিজ্ঞানদ্বারা 


অমন লাভ করেন 1১১1 


ঈশোপনিষঙ্গের বন-ব্যাখ্য। ৩৫৭ 


মহীধরভীষ্য--এখানে সম্ভতি শব্দে সর্ববজগৎ-সম্ভবের 
এক হেতু পরব্রশ্ধ। বিনাশংবিনাশোইস্াস্টীতি বিনাশ অর্শ 
আদিক্বাদচ প্রাতায়ঃ!  বিনাশধর্মযুক্ত শরার এতছ্বভয়ে অর্থাৎ 
পরত্রহ্ম ৪ বিনস্বর শরীরে, শরীরিশরীররূপ যে যোগী একীভূত 
জানেন--দেহাভিন্ন আমি দেী, কম্মবশে এখন এই দেভবাসী-- 
ইহা জ্ঞাত হইয়া শরীর সাহাযো জ্ঞানোতপন্তথিকারী নিষ্কামকম্মু 
করেন, তিন এই বিনশ্বর শরাবের দান! এবমু তলৰ এভাকে 
উত্তীর্ণ অর্থাত অন্তুকরণ শুদ্। করত: (নিক্কাম কন্মের 'দ্বাবা) 
সম্ভৃতা! অর্থাৎ আত্মজ্কান প্রভাবে মুক্তি প্রাপ্ু হন! উক্ত খচাব 
অর্থাস্তর এই যে, সম্ভুতি ও অসম্ভুতি উভয় উপাসনার 
একই পুরুযাথ । এখানে পৃষোদরাদির জন্য বিনাশশব্দদ্বয়ে 
অবর্ণলোপ দ্রষ্টব্য। সম্ভুতি অর্থাৎ বিনাশী ব্াকৃতাবাকত 
উপাসনাছয় একহ যে জানে, সেই যোশী অবিনাশী অব্যাকৃতো- 
পাঁসনার দ্বারা মৃত্যু অর্থাৎ অনৈশ্বর্যা-অধশ্মকামাদি দোষসমূহ 
অতিক্রম করিয়া সম্ভুতিদ্ধারা অর্থাৎ হিরণাগন্ডের উপাসনা দ্বারা 
প্রকৃতিল্যলক্ষণ লাভ কারে ॥১১। 


মিশ্রভাষ্য__আত্মজ্ঞানে অসমর্থ মধাম অধিকারী পুরুষ 
সম্তৃতি শব্দে অসম্ভতি এবং বিনাশ শব্দে সম্ভূতি এই উভয়কে, 
অর্থাৎ আদি-কারণ প্রকৃতি ও আদিকাধ্য হিরণাগঞ্কে এক 
বলিয়া জানে, অর্থাৎ অসম্ভৃতি ও সম্ভৃতিকে, একই পুরুষ তথা 
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উহ্তাদের ফলকে একই জ্ঞাত হইয়া কামনা রহিত হইয়া উভাযর 
সমুচিত সেবা করে| সেই পুরুষ বিনাশধরন্মরূপ কাধ্য সম্ভৃতি 
হিরণাগর্ভের উপাসনা দ্বারা অনৈশ্বধারূপী মৃত্যুকে উন্লীর্ণ হইয়া 
আসম্ভুতি আদিকারণ প্রকৃতির উপাসনা দ্বারা 'প্রক তিলয়লক্ষণরূপ 
প্রাপ্থ হয় অথাৎ আশা ধন্ম-কামাদি-দোষঘুক্ত হইয়া হিরণা- 
'গণর্ভাপাসনা দ্বাবা প্রকুতিলয়লক্ষণরূপ অমুতহ প্রাপু তয় ॥১১। 


বিশেষ--এই মন্ত্রে ভাষ্ শ্রীমদ শঙ্করাচাধ্যপাদ 'সস্কুতির' 
অর্থ 'অসম্ভ্রতি এবং এিনাশেক' অথ 'সম্ভুতি' করিয়াছেন । আীমদ 
উচটাচাধ্যা তদ্রুপ করেন নাই) আামরা উতয়বিধ পুকারেই 
বাখা করিলাম 1 পরবনাশেন মুড; তীহা? খারা এই মন 
বিনাশধন্খাযুক্ক সম্ভতিরূপ কাধাব্রঙ্মী হিরপ্যগর্ভ সম্পূর্ণ শৃক্ষ্শরীর 
সকলকে সমট্টিকপে প্রকৃতিতে পরিণত্ত কিলে, বিনাী হিরণ্য- 
গর্ভের উপাসক অনৈশ্ধ্যরূপ মৃত্যুকে অতিক্রম করেন অর্থাৎ 
দারিদ্ররপ অটিশ্্র্যাকলী মৃত্াকে উত্তীর্ণ হন ভিরণ)- 
গভেপসনায় অপিমাদি এশধ্য অসাধারণ ফল হিরগ্যগতের 
নিষ্কাম উপাসক প্রাপ্ু হন। 


তখন অসম্তুতি অর্থাৎ সম্সব রহিত আদি কারণ প্রকৃতি, থে 
পরনাম্বার সত্তা হইতে শক্কি প্রাপ্ত হইয়া স্থুলসথঙ্গ সম রঙ্গাও 
উত্পপক্গ:করে, তাহার নিচ্ধাম উপাসনা দ্বারা সেই ব্যক্তি দেহাস্তে 
প্রকতিজাত জড়াভিমান বিনাশে আত্মজ্ঞানরূপ অমৃতত্য লাভ 


ঈশোপনিষদের বম-ব্যাখ্য। ৩৫৯ 
করে! এতদর্থে ই সিষ্ভুতি' শব্দে অসম্ভুতি প্রকৃতি এবং বিনাশ- 
শাব্দে হিরণ্যগঞ্ আচার্ষগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ! এই মন্ত্রে নধাম 
অধিকারীর অসন্ভৃতি ৪ সম্ভৃতির নিষ্ষান উপাসনার পবিণতি 
প্রদগিত হইয়াছে ॥১১। 


কণ্ডিকা--১২, মন্ত্র 


৯ 


| | | 
্ন্ম৫ গ্রবিশন্তিযেব্বিদ্যামুগামতে ॥ 


| | 
ভভোভুর়গইবভে্টমোমগবিদায়া্ট্রৰতা) ১২ 


খষ্যাদি--.১) ওজন্ধস্তম ইত্যসাদধীচখবিং.গীক্ধারঃ স্বর, 
নিচাদীর্্যনুষ্ট,প ছন্দ: আত্মা দেবভা, পাঠে বিনিয়োগ 0১২. 


মন্্ীর্থ_যে) যে সকল পুরুষ (অবিষ্ঠাম। আনাদি আনুত্পন্ন 
সঙ বজ-ভমোগুণময়ী প্রকৃতি বা জড় বন্ব, অথবা বঙ্গ বন্যা 
হতে বিপর্যয় মায়া-প্রন্তত কেবল অগ্রিহো হা দলক্ষণবূপ 
কামাকর্ের দ্বারা স্বর্গাপি প্রাপ্তির জন্যই ( উপাসতে ) উপাসনা 
করে অথাৎ নিরস্তর অনুষ্ঠান করে, তাহারা (অন্ধ অদশনাতুক 
হম? অজ্ঞানান্ধকারে (প্রবিশক্জি) প্রবেশ কবে অথাৎ 
অবিষ্যাবশত; অগ্নিহোত্রাদি সকাম বন্মানুষ্ঠানকারী শবর্গাদিতে 
হ্বীয় কৃতকশ্মফল ভোগ করতঃ আত্মস্বরূপোপলব্ধিব অযোগ্যতা 


৩৬% বেছের পরিচয় 

নিবন্ধন -অদশনাত্মক অজ্ঞানাবৃত শরীরে প্রবেশ করিয়া ইহ 
সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতীয়াত করে। আর, (যে) যাতার। 
(বিষ্ঠায়াম) কেবল জ্মানপ্রভাবে নিভেদতক্ষাহুসন্ধানে (উ) ই 
(রতীট রত, তত) ভাহালা (শট ভাহা হইতেও (ভূয়) অধিক 
(হব) ততীপ (তম? অন্ধকার অর্থাত আত্মবিনাশরূপ অন্ধকারে 


প্রেবেশা কিত 15৯ 


সরলার্থ- যাহারা (ব্রত্চণান্মিকা মায়ার অবিদ্ঠা-রিতি-প্রন্থা 
ক বস্তুর জণ্ব অগ্রিকোহাদি কামা কাম্মের অমুচানে রহ, 
জাঠারা স্বজপবিভ্রাপ্তিরূপ অদশনাআ্বক অঙ্জানান্গকারসম এ 
সংসার স্বলশৃক্ষ-দেই বললে পান পুন প্রবেশ কারে আর, 
যাহার; ব্রিগ্ুণমযী মায়ার বিদ্যাবৃতি প্রহাৰে সব্গীদি ফল 
প্রসবকারী অগ্নরিতোতজাদি সকাম কশ্ধ পারত্যাগ করিত কেবল; 
প্র'নাবজম্থনে নিসিতশেষ বঙ্গ মুসন্ধানে প্রবরত্ত হইয়া মোক্ষেব 
উপাসনা করে, ভাতা তন্গকাবসম শরীরে আবদ্ধ হইয়া সার, 
প্রার্পু হইতে অধিকতর ভাবে আম্মবিনাশকপ তিমসাবৃত 
তয় 7১২ 

বিরতি__ভগবান সর্ববশক্তিসম্পন্ন পরম পুরুষ । তাহার 
চিত্ত শক্কি আছে, তম্মধ্যে তিবিধা শক্তি প্রধানা | যথা 


পপর শক্রিধিবিখৈব শ্রায়তে শ্বাভাবিবী জ্ঞানবলক্রিয়া! চ 


ঈশোপনিষদের বন-ব্যাখ্য ৩৬১ 


সেই বিবিধ শক্তির মধ্যে মায়াশক্তি দ্বারাই ভগবান এ বিশ্ব 
সজন করিয়াছেন । বিদ্যা ও অবিষ্ঠাতেদে মায়ার খিবিধা নুর্তি- 
বিষ্ঠাবৃত্তি জড়কে বিনাশ করে, আর অবিষ্যাবুত্তি জড়কে প্রসব 
করে। স্বরূপ-বিভ্রাস্ত মানবগণ অবিদ্ঠাগ্স্ত হইয়া জড়ের 
অন্ধকারে স্থ স্ব চিত্প্রকৃতি অন্বৃত করিয়। ফেলেন! স্থুল-্ঙ্স 
দেহ ১৩০ আবরণরূপ অন্ধকার, ঠাহা ঠইল্ত অঙ্ঞানাতী 
উৎপন্ন হইয়া জীবকে সকাম কন্মে রাত করাইর' পুনঃ পুনঃ 
সংসারে যাতায়াত করায় । অবিদ্াা-প্রপাড়িত ভীব কর্মধলকাধা 
আব যাহার! অবিগ্ঠা পরিত্যাগ করিয়া কেবল! বিচ্চার আশ্রয় 
গ্রহণ করে, তাহারা অশ্িমে নিরাশ্রয় হইয়া অধিকাতর তমসাচ্চন্ন 
হইয়া পড়ে। কারণ, মায়ার বিদ্বাবৃক্তি জড়বনাশেই স্মথা, 
কিন্ত আত্মার চিদন্থুশীলনের সহায়কা হয় না। বিগ্কাশ্রয়ে 
জড়াভিনিবেশ পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইয়া সেই জীব জড়ের বিচিত্রতা 
নিরাশমুখে আত্মরাজ্যের বৈচিত্র্যও অস্বীকার করত; আত্মবধিনাশ- 
রূপ অধিকতর অন্ধকারে প্রনিষ্ট হয় । মায়িক জগত পরমার 
সহিত যাবতীয় বস্ত্র ও ক্রিয়ার সন্বদ্ধ স্থাপন আত্মার নিত্য। 
বৃত্তিতেই সম্ভব-_মায়ার বিদ্যা বা অবগ্যা কোন বুন্তিই ধোশা 
নয়। জড়মুক্ত হইবার জন্য আত্মবৃন্তিই আশ্রয়নীয়া । জড়ে যে 
'বিশেষ” ধর্শা আছে, অবিদ্ভাবশে জীব তাহা ভোগ করবার জম্ম 
কশ্মে প্রবৃত্ত হইয়া অহংকারবিমূঢ়াত্ম হয়, আবা+, বিদ্যাবশে 
সেই উপাদেয়ত্ব পরিত্যাগ করিতে যাইয়া নিবিবশেষরূপ অনর্থন্বার! 


৩৬২ বেদের পরিচয় 

তাহাদের চিত্ত আক্রান্ত হয়, এবং ততফলে মহাহ্র্গতি হয়। 
অবিষ্তা যেমন অন্ধকারসম, বিষ্ঠাও চিদাভাস হইলেও জড়নির্বিব- 
শেষ হইতে চিদনিক্বশেষরূপ বৃথা অভিমানে আম্ম-বিনাশরূপ 
অধিকতর অমঙ্গল আনয়ন করে। উভয়ই মায়ার কাধ্য ! 


মায়াই তমসা। যথা-- 


“ক্ধতেহর্থং যত প্রভীয়েত ন প্রভীয়েত চাত্মি ! 
তদ্দিদ্যাায্পনে! মায়াং যথাভাসো যথা ভম? ॥ 
--ভাগবতম্‌ 


শ্বরূপ-তত্বহই যথার্থ ভব । সেই তবের বাহিরে যাহা 
প্রতীত হয় এবং সেই স্বরূপ-তকে যাহার প্রাহীতি নাই, তাহাকেই 
আত্মতন্বে মায়াবেভব জানিবে। স্বরূপ-তব স্রধাস্থান'য় 
জ্োতিম্ময় বস্ক।! তাহার মায়া দ্বিবদা-আভাসস্থানীয়া 
জীবসায়া ও তমাস্থানীয়া গুণমায়া। সেই গুণময়ী মায়াদারা 
বিমোহিত হউয়া তুর্বদ্ধি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই স্ুলদেছে “আমি 
এবং ভদমুগ বাক্কি ও বন্্তে “আমার এইরূপ প্রলাপ-বাক্যে 
সংসারাসক হইয়া পড়ে। তখন মায়া তাহাদিগকে কখন 
অবিগ্ঠাদ্বারা ভোগে, আর কখনও বা বিদ্তাদ্বারা ত্যাগে প্রবৃত্ত 
করাইয়া স্বরূপ-বৈচিন্ত্যপ্ূপ তমসাদ্বারা স্বরূপোপলন্ধি ও 
চিদ্বিঈ/সবৈচিত্রা আবৃত করিয়া দেয়। মায়িক অন্ঞানে ভোগ' 
বেমন অন্ধকারসম, মায়িক জ্ঞানে ত্যাগ? ততে।পিক তম । 


ঈশোপনিবদের বনদ-ব্যাধ্যা ৩৬৩ 
“জড়বিদ্য। যত মায়ার বৈতব তোমার ভঙ্গনে বাধা। 
অনিত্য সংসারে মোহ জননিয়। জীবকে করয়ে গাধা ॥৮ 
এই মোহ হইতে ফঙ্কবৈরাগ্যের উদয়ে জীবকে অধিক 
ভাবে তমসাবৃত করে । যথা-- 


"প্রাপঞ্চিক তয়। বুদ্ধ্যা ছরিসন্থন্ধিবন্তলঃ | 
মুমুক্ষুতিঃ পরিত্যাগে। বৈরাগ্যং ফন্ধূ কথ্যতে ॥” 


সত. তি 


জড়-বিদ্যা বা অপরা-বিষ্াদ্বারা পরিচালিত মুমুক্ষগণ 
'ভগবদ্সমদ্ষি বস্থকে প্রাকৃত জ্ঞানে পরিতাগ করেন; এই 
বৈরাগ্যকে ফলক বা মিথ্যা কহে । শ্ুল-ভাগে অস্ত্রনিহিত 
ভোগবুত্তি অধিকতর বঞ্চনাকারী । নিব্বিশেষজ্ঞানে আম্মবিনাশ 
হইতে অবিদ্যাপ্রস্থত ভোগ বরং শ্রেরতর। এই বিদ্যা- 
আবছা উভ্ভয়বিধ উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎ-সন্থন্ধ- 
জ্ঞান আত্মবৃত্তি পরাবিগ্ার সাহাযোই সম্ভব ; তাহাই প্রকৃত 
বৈরাগা | যথা- 
“অনাজক্তস্য বিষয়ান্‌ যথা সমুপযুঞ্জভঃ। 
নিবন্ধ; কৃষ্ঃসন্ছন্ধে যুক্তং বৈরাশ্যমুচ্যতে ॥” 
| _-ভক্তিরসামৃতসিন্কু 
কষ্েতর বিষয়াশক্তি শষ্য হইয়া এবং কৃষঃ-সম্বান্ধে নির্বন্ 
করিয়া তদদীয় সেবানুকৃল বিষয় মাত্র গ্রহণ করিলে, ভাহাকেই যুক্ত 


৩৬৪ বেছের পরিচর 

বৈরাগ্য ধলে | দেহধারিব্যক্তি রোগাদ্ভয়ে আহারাদি বর্ন 
করিলেও বিষয়নিবৃত্তি হয় না ; এবং সেই হেতু বিষয়-তষ্ণজাও নষ্ট 
হয় লা। পরস্ক, স্থিতপ্রচ্ছ ব্যকি ম্বপ্রকাশানন্ন পরম তবের 
রসমাধুধা অনুভব করিয়া প্রীককত 'বষয়-তৃষ্ঞা হইতে বিমুক্ত 


₹ন। যথা. 


“বিষয়। বিনিবর্থন্তে নিরাহ্থারস্য দেহিনঃ। 
রসবর্জং রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্ট! নিবর্তূতে |" 


গীতা 


স্ববাং অবিগ্যাদ্ধারা ভোগে প্রদন্ত হইয়া কাম্যকন্মে নিযুক্ত 
বাক্তি যে স্থুলমৃঙ্ছদেচাবরণকূপ অঙ্ঞানান্ধাকারে নিমক্সিিতি তয়, 
ততোধিক তমসারুাত হইয়া অধংপতি্ হয় খিদ্াশ্রয়ে মাখম্বরপ 
বিনাশকামী নিধ্বিশেষবাদী | ভগবানের পাদপন্মা শ্রয় বাতীত 
কেবল জ্ঞানে জীবের মঙ্গল নাই, ইহাই তাতপধ্য । যথা 
গবানের প্রতি দেবগণের বাক্য 


“যেইন্যেরবিল্বাক্ষ বিমুক্তমা নিনস্বধ্যস্তক্া বাদ বিশবুদ্ধয়: । 
আকুল কচ্ছপ পরং পদং তত; পতব্যযধোহনা দৃতযুত্সদ তয় | 

_-ভাগবতম্‌ 
অর্দৎ “হে পদ্মলোচন ! আপনার ভক্তব্যতীত অন্যে যাহাব' 
আপনা্দিগকে বিমুক্ত বলিয়া অভিমান করে, আপনাৰ প্রতি 


্শোপনিবদের বমবব্যাখ্য। ৩৬৫ 


ভক্তি না থাকায় তাহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ নহে। তাহারা শম-দমাদি 
অত্যন্ত কৃচ্ছ,সাধনের ফলে জীবন্মুক্ত বোধ করিয়াও আশ্রয়ন্ববূপ 
আপনার পাদপদ্পকে অনাদর করিয়া অধপেতিত হয় অর্থাৎ 
পুনরায় অধিকতর হীনাবস্থা প্রাপ্ত হয় ॥১২। 


বিশেষ- প্রীমত উবটাচার্ধ্য ও শ্রীমত মহীধরপাদ এই মন্ত্রের 
ভায্যে নবম মন্ত্র হইতে বিশেষ পার্থক্য কিছু বলেন নাই ; কেবল, 
“অসসন্থুতি স্থানে 'অবিষ্ঠা' এবং সন্ভুতি স্থানে 'বিদ্যা মন্ান্ুসারে 
প্রয়োগ করিয়াছেন। তৃতীয় মন্ত্রে যে আাত্মঘণলী অধম বা 
কনিঠাধিকাবীর কগা বর্ণিত হইয়াছে, এখানে আাহাবেই অবিদ্যা বাশে 
ক'মাকর্দ্ম এবং বিদ্যাবশে কন্ম-ত্যাগরূপ অতান্ত শ্রজ্ঞানতার 
ফলে যে অন্ধ ও অন্ধতর অবস্থা প্রাপ্ধু হয়, তাহা এই এন্কে 
পরিষ্ক্ট হইয়াছে । ফল ভোগাকাম্থায কম্ম সাধনে যেমন 
অব্দ্যাপ্রস্ত হইয়া জড়দেহে অহংবৃদ্ধিসম্পন্ত পুনঃ পুন* সংসারে 
গৃভায়াত করিয়া অঙচ্জানাঙ্ষকারে আবৃত হইতে হয় ততোধক 
অন্কীরে নিমজ্জিত হয় সেই সকল পুরুষ যাহারা জড়বিদ্তাদ্ব'রা 
প্রতাড়িত হইয়া আত্মধ্বংসকারী বিচারে নিবিবশেষবাদী হইয়া 
পান়্। নিষিদ্ধ কর্ম, অপকণ্ম, বিকণ্ম পরিত্যাগ করিয়া শাক 
ব্তিত নিষ্কাম কন্মানুষ্ঠানে অস্তঃকরণের ও শরীরের শুদ্ধ 
অর্জন পুর্বধক পরমাত্মার আরাধনা দ্বারা আত্মার নিত্যা বৃত্তি 
জাগরূপা কারবার জন্য সদ্গুরু-প্রদশিত পথে সাধনা করা-ই 


৩৬৬ বেছের পরিচয় 

বদ্ধজীবমাত্রের উচিত | যতক্ষণ শবীর থাকিবে, ততক্ষণ কশ্মও 
করিতে হইবে নিষিদ্ধ কন্মানুষ্ঠানে যেমন অজ্ঞানাবৃত হইতে 
হয, আত্মবঞ্চনার জন্য সম্পূর্ণ ভাবে কম্ম পরিত্যাগ কবিয়া 
আলম্ডের প্রশ্রয়ে নিরিবশেষবাদী হইয়া যাওয়া ততোধিক 
অমঙ্গলকারক | পরমপজ্ম-সন্বন্ষপর হইয়া নিষিদ্ধ কন্ম-তাগ ও 
বিহিত নিষ্কাম কণ্মাহুষ্টানে দেহ-মনের পবিত্রতা অর্জন পূর্বক 
ভগবত “সবাপরা ভর্কি ফাজনেই আস্মন্থরূপ আানের উদ 
হইয়া নিখশ্য়স লাভ করা যায়। যে বিদ্যামদে অন্ত হইয়া 
কৃতকিক আস্থিক-উপদেশ শ্রবণে অনিচ্ছুক, সেই বা 
গাঢ়ান্ধকারে জীবন নষ্ট করে ॥ ১২। 


যা 
ক!লডক1--১৩, যন 


| | ৃ 
ছযদেবাথবিদ্যায়ামাদাহরবিফ্যায়াং | 


গত আজ 


| | , 
নিস ঘধীরাগা মেনুদিচচক্ষিরে 1) 


খষ্যাদি--(১) ও অন্যদ্ষিত্যস্য দর্ধীচঞ্খষি:, গান্ধার; স্বর. 
আর্ধ্যনুষ্টপ. ছন্দ, আত্মা জেবতা, পাঠে বিনিয়োগঃ ॥ ১৩ । 


, মন্ত্রার্থ__-পরমাধ্মাতব (বিগ্ায়াঃ) জড়বিদ্তাপ্রনত কেণল 


ঈশোপনিষদের বন-ব্যাখ্যা ৩৬৭ 
জ্ঞানের ফল হইতে (অন্যৎ) পৃথক (এব)ই ( আন ) বলিয়াছেন, 
( অবিদ্যায়াঃ ) অবিষ্ভাজাত কর্মের ফল হইতে ( অন্ৎ ) পৃথক্‌ 
(ইতি) এই প্রকার (ধীরাণাং) ধীর তত্ববিদ পণ্ডিতগণের বচন 
(শুশ্রম) আমরা শ্রবণ করিয়াছি, (যে) ফীাহারা অর্থাৎ যে তবব- 
জ্ঞানী আচাধ্যগণ (নঃ) আমাদিগের নিকট (তত) সেই অবিষ্ঠা- 
জাত জঞান-কন্মের (বিচচক্ষিরে) বাখা1 করিয়াছেন ॥১৩। 


সরলার্থ_যে তব্ববিদ মহাজনগণ আমাদিগের নিকট 
'তৰ্বোপদেশ করিয়াছেন, তাহাদের নিকট লামকা শ্রবণ করিয়াছি 
যে, অবিষ্যা-পরিচালিত জ্বান ও কম্ম ফল হইতে পরমাত্বতক 
পৃথক্‌ বন্ধ ॥ ১৩। 


বিরৃতি_ কর্ণ, জ্ঞান ও ভক্তি পথের তারতম্য এই মন্তে 
নির্দিষ্ট হইয়াছে । কর্মের ছারা পিতুলোক, জ্ঞানের ছারা 
'দবলোক এবং ভাক্ত বারা পরমাত্ঘাকে লাভ কৰা মায় । যথা_- 


“কর্ণ! পিড়লোকো বিদ্যায়! দেবলো ক” 

--ইডি শ্রুতি 
অবিষ্ঠাপ্রভাবে মনুষ্ণ সকাম করে প্রবৃত্ত হয়, এব; তচ্ছারা 
পিতুলোক সাধ্য হয়; আর, জড়বিষ্তামন্ত পুরুষ তদীয় জ্ঞান- 
সাধনার দ্বারা সর্ব্বকর্মববঙ্জিত হইয়া পরমাত্ম' বাতীত অন্ত 
দেবারাধনায় দেবলোক প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই মায়ার উভয়বিধ 


৬৮ বেছের পরিচয় 


অবিষ্তা ও বিদ্যা বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া যখন জীব 
আচার্ষা বা মুকুপুরুষের আম্গত্যে ভগবান্‌ ও ভগবদভিন্ন 
প্রীঞ্চরুচরণকমল-সেবানিরত হন, তখনই তাহার নিতাসেবারূপ 
বিমলা পরাজক্তিপ্রভাবে শাস্বেব এই নিগুঢ সিদ্ধান্ত হৃদয়ে স্কৃর্তি 
পায়! শাক প্রতিপাগ্ পরমাত্মার স্বরূপ সাহার নিকট প্রকাশিত 
হয়। যথা 

*্যস্য দেবে পরাভকির্থ! দেবে তথা গুরৌ । 

তস্যৈতে কথিত স্বর্থাঃ প্রকাশস্তে মহ্থাত্দুন: ॥” 

-শ্ব্বোতাশ্বতর 


এই তবপর্ণ মরসিদ্ধান্ু জগতের কঙ্ি বা জ্তনীর নিকট লভ। 
নয় _শ্রীতপরম্প্বায় শ্রোত্রিয-ব্রক্ষনিষ্টআচারবান্‌ তত্ববিদ 
মুকপুরুষ বা সদগুরুব নিকট হইতে প্রণিপাত-পরিপ্রাশ্ন সেব 
বৃ্ির স্বারাই লভ্য ৷ 

পরমান্থা এ জ্রীবাজ্বা উভয়ই চিদ্স্ব__বিদ্টা ও অবিদ্যা উভয় 
ভ্রীবাম্মা-পরমান্তা হইতে পৃথক | সর্ববশক্তিমান্‌ ভগবানের স্বব্ধপ 
শ্কির ছায়ান্রভূপিনীই মায়া; স্তর" সে ভগবদধীনা এ 
বিলক্্ষমান! হয়া ভগবানের সম্মুখ হইতে দূরে অপাশ্রিতা ভা্ে 
দপ্তায়মানা থাকে ৷ তাহার যাবতীয় কার্য্যে ভগবানের সবর্দীপ 
শক্তিই সামর্থ্য অর্পণ করেন । এইট হেতু পরমাত্মা মায়ার নিত্য 
নিযল্পা । কিন্তু জীব চিদ্বদ্ব হইলেও পরমাত্বার অণুঅংশ বলিয়া 


ঈশোপনিবদের বন-ব্যাখ্য। ৩৬৯ 


তুরত্যয়া মায়ার দ্বারা তাহার অভিভাব্য বা তদবশ্ঠতা স্বীয় 
গঠনসিদ্ধ। জীব যে অণুটৈতম্ত তাহার শ্রুতিপ্রমাণ এই 

“বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্সিতস্য ৪1 

ভাগে। জীবঃ স বিজ্ঞেয় সচানন্তায় কল্পযুতে ॥” 

-শ্বেতাশ্বতব 

এই শ্রুতি-বচন হইতে জীবের অণুচ্তৈন্যক্য ও বন্ছাহ প্রমাণিত 
হয়! এই অণুত্ব নিবন্ধন মায়া তাহাকে স্বীয় শক্তির অধীন করিতে 
সমর্থ: হয়। জীব মায়ার বশীভূত হইয়। শোক প্রা্থ হইালে 
অবিচ্ভাবশে জড়ময় অন্ধকারে ক্েশ প্রাপ্ত হয়। অবিহাক্রিষ্ট জীব 
তখন পুনরায় তশুক্তির বৃথা আশায় (বিদ্যাশ্রয়ে নির্বিবশেষ- 
চিন্তাপর হইয়া আত্মবিনাশের চেষ্টায় অধিকতর ক্রেশে পতিত 
হয় সুতরাং আত্মাতব্ব নিতাভক্তি অনুসন্ধান করাই উচিত 1১৩। 


কণ্ডিকা--১৪১ মন্ত্র-১ 


বিদ্যা বিদ্যাধয্্দেদোতযমহ | 
| | 
বিদায়ী বিবদধায়ানগ্ষুতে 1১8] 


ঝধ্যাদি--(১) ও বিদ্যামিত্যস্য দর্ীচ খবি:, খবত: খবর: 


আাঁপংক্তিশ্ছলঃ, আত্ম! দেবতা, পাঠে বিনিয়োগ; 8১৪৪ 
২৪ 


8 বেদের পরিচয় 


মন্ত্রার্থ-_( বিছ্ভাম.) বিষ্া অর্থাৎ জড় জ্ঞানকে (চ) এবং 
( অবিগ্ভাম ) অবিষ্ভারপ কন্মকে (চ)ও (যঃ)যে ( তত) সেই 
( উভয়ম. ) উভয়কে ( সহ ) সহিত (বেদ) জানে, (অবিছায়) 
অবিদ্তা অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি নিষ্কাম কর্ম অনুষ্ঠান দ্বার। 
( মৃত্তাম, ) মৃতকে, অর্থাৎ কশ্বজ্ঞান হইতে অহংগ্রহোপসনা ৪ 
নির্কিশেষারাধনা হইতে আত্মবিম্মৃতিরূপ মৃত্যুকে (তীত্ব 1) উত্ঠীন 
হয়া, অর্থাৎ অস্ত্ুকরণের শুদ্ধাতা হইতে কৃতকৃতার্থ হই 
(বিষ্য়া) বিগ্কাদ্ধারা, অর্থাৎ শুদ্ধায়জানদ্ারা ( অমুতম ) অমু* 
বা মুক্তি বা আত্মন্থ্ূপোপলক্ি (অশ্ু,তে) প্রাপ্ধু হন 11১8। 


সরলার্থ যিনি আক্মাতবকে বিষ্া € অবিষ্ঠা উভয় স্বরূপ 
জানেন, তিনি অবিষ্ঠাদ্বারা মৃুত্তাকে উত্রীর্ণ হয়! ক্যাব? 
অন্ত লাভ করেন 1১৪. 


বিরৃতি_ বিগ্কা ও অবিদ্ভাসমন্থিত! মায়া পরমার স্ববপ- 
শক্তিবহ ছায়ারূপ বিকৃতি মাত; স্তরাং যে বিগ্া ও আন 
বুকিত্বয় বিকৃতভীবে মায়াতে আছে, তাহার শুভ নিদোাপে 


চাও লে ৪. 


মায়ার শ্রাশ্রয়স্বরূপ মুূলতব ন্বর্পশক্ষিতে উপাদেয় ভাতে 

বর্ধমান আছে! পরমাগ্মার সহিত সন্বঙ্গজ্ঞানযুক হইয়া! ভা 
মূদি স্বরূপশক্কির বিদ্যা! ও অবিষ্যার আশ্রয়ের প্রতি লক্ষা রা'খঘ; 
মায়াম্তরগতি বিদ্কা ও অবিষ্ার বিকৃতি নাশে য্রশীল হয়। তার 
চিচ্চক্িগত “বিশেষ ধন) বা চিথিলাস বৈচিত্র্য দর্শনে সমর্থ হয় 


ঈশোপনিবদের বন-ব্যাখ্যা ৩৭১ , 


তখন আর জড়বিষ্ভার অহংকারে নির্ব্বিশেষত্ব লাভরপ মৃত্যুর 
আবাহন করে না। তখন মায়াই তাহার জড়বিগ্ভার সাহায্যে 
জড়বিশেষ প্রদর্শনমুখে চিদ্িশেষ অমৃতের সন্ধান দেয় এবং 
মায়ার অবিষ্তা স্বীয় উপাদেয় আদর্শ যে চিচ্ছক্তিতে আছে তাহা 
লক্ষা করিয়া তখন জীবের নিকট নিজেই সেই আদর্শতবে 
পরিণত হয়। এমতাবস্থা লাভ করিলে ভীব পরমাত্মার 
অপ্রাকৃত স্বরূপ, স্বীয় নিত্যচিণ্ময়ন্ূপ এবং সেই নিত্যরূপ- 
বিশিষ্ট পরমাম্মার সহিত অপ্রাকৃত সম্বন্ধ উপলব্ধি করিয়া চিণ্যয় 
রস আম্বাদন করে। 

মায়ার অবিদ্যা জীবকে সকাম কর্ধে নিযুক্ত করিয়া স্থৃলসৃক্্ 
অহ্ংবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া কশ্মফল ভোগ করতঃ জডধন্মনহরূপ মৃত্যু 
প্রাপ্ত হয়; আর, জীব যখন চিচ্ছক্তির অবিদ্যাবৃত্বি ছ্বারা 
পরিচালিত হয়, তখন ভগবানের সম্বন্কপর সেবারপ নিষ্কাম 
কর্মের ছারা অন্তঃকরণ শুদ্ধকরিয়া চেতন ধশ্মের জাগরণে অমৃতের 
পথে অগ্রগামী হয়। পুনরায়, মায়ার বিদ্তাবশে জীব জড় 
অভিনিবেশজনিত সুখছুঃখ হইতে ত্রাণলাভের বৃথা আশায় জড় 
বিশেষ ধর্ম ব! জড়-সাহিত্য পরিত্যাগ করিয়া অহংগ্রহোপাসনার 
দিকে অগ্রসর হইয়া মহা অকল্যাণ বরণ করে ; আবার, চিচ্ছক্তির 
বিদ্যা বা শুদ্ধাত্মজ্ঞানপ্রভাবে পরমাস্বার নিত্য স্বরূপ, স্থীয় 
নিত্যা চেতনাধৃত্তি ও উভয়ের মধ্যে নিত্য সেব্যসেবক ধর্মের 


৩৭২ বেছের পরিচয় 


সম্বন্ধতান লাভ করিয়া চিদ রসান্বাদনের অধিকারী হয়। তখন 
জবান, বিরাগ € ভক্তি একই তাতপর্যপর হইয়া পড়ে । যথা-_- 


“জ্ঞামবিরাগভুক্িসছিতং নৈষ্ষর্তামা বিস্কতম্‌* 
-_ভাগবতম্‌ 
॥১ ৪ 


মিশভাষ্য-_ উবট, মহঈধর এ মিশ্ব ভাষাএয় একই তাশপধা- 
পর বলয় এখানে মিশ্রভাহ্য তুলনার্থ দেলাম । পরবিদ্যাদেবতা 
জ্রান € অবিদারূপে কন্ম উভয়কে সম জ্ঞান করে, অর্থাৎ 
দেবতা স্বরূপ আয়তন প্রতিষ্ঠাদির জ্ঞানপুর্বক অহংগ্রাহ ভাভেদ 
উপাসনা ও অবিগ্ঠা অর্থাত অগ্নিতোত্রাদি বিহিত-নিষ্কামকন্ম 
এই উভয়ের ফল যে পুরুষ এক বলিয়া অনুষ্ঠানযোগা জানে, 
সেন্ট মধামাধিকারা কম্মকাণ্কে জ্ঞানকাণ্ডের গুণীভৃত জানিয় 
অবস্তা-অগ্রিতোত্রাদির নিষ্কাম অনুষ্ঠানদ্বারা ম্বাতভাবিক কণ্ম- 
জ্রানবপ মৃতু অভিক্রম করতঃ অর্থাৎ অন্তঃকরণের শুদ্ধতা 
নিবন্ধন কৃতকুতা হইয়া, বি্যান্থারা দেববজ্ঞান হইতে অমৃত 
অর্থাৎ দেবতাম্বভাব প্রাপ্ধু হয় । অর্থাৎ অবিদ্ভাকূপ অগ্রিহোত্রাদি 
বিহিত নিষ্কাম কর্ম অনুষ্ঠানের অকরণ প্রত্যবায় বশত; জাত 
অন্তত যোনি-প্রাপ্থিরপ মৃদু হইতে ত্রাণ লাভ করিয়া দেবতার 
্বরূপড্রানের সহিত অনংগ্রহোপাসনার অভেদ-উপাসনারূপ 
বিদ্ভা হতে দেবতার সহিত অভেদ ভাবরূপ অমর প্রাপ্ত হয়। 


ঈশোপনিবদের বজ-ব্যাখ্য! ৩৭৩ 


কেবল স্বীয় বিছ্যাবুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া “শ্রুতি বাক্যরূপ 
আগমানুযায়ী ধণ্মাচরণ করা এব: ধন্ম নির্ণয় করা যাইতে পারে 
না।” যদ্ূপি নিষ্ধাম কর্মরূপ অবিদ্যা হইতে অন্তঃকরণ শুদ্ধি দ্বারা 
মৃত্যু পার হইয়া বিগ্ঠা অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান হইতে অমরহ প্রাপ্ু হওয়া 
যায়, ষগ্পি এইরূপ অর্থ৫ হইতে পারে, »থাঁপি এখানে উপালনা- 
প্রকরণ বলিয়া উপরি লিখিত অথ হওরাই উচিত; কারণ, 
মোডশ মন্ে অগ্থি হইতে পদের বা উপ্সেনা প্রগালীর 
প্রার্থনা আছে । আর ব্রহ্গবিদ্তার ছার ব্রন্মের গ আজাব 
অভেদ-টপাসক যে জ্ঞানী, সে পুর্ধোক্ত উপাসনা মার্গ 
হইতে রহিত, কারণ মৃত্যুর সময়ে জ্ঞানীর প্রাণ উতক্রমণ 
না তইয়া স্বীয় অধিষ্ঠানেই লীন হইয়া যায়; এই কন 
বিদ্া ও অবিষ্তার ব্যাখ্যা উপাসনাপর করাই সঙ্গত । যে বাক্তি 
অগ্রিবিদ্ভার জ্ঞান রহিত কেবল অগ্নিহোত্রাদি কম্মানুান করে, 
সে দেহত্যাগের পর পিতৃলোকে কন্মফল ভোগ কেয়া পুণরায় 
ব্রা্মণাদি তিন বর্ণে কন্মান্ুসার জম্ম গ্রহণ করিয়া কম্মই কাব_ 
“কম্মণা পিতলোক:1”৮ আর নিষ্ধাম মগ্সিভোতাদি বিহিত 
কত্তবা কম্ম না করিলে প্রতাবায়বশত অশুভযোনি প্রাপ্তি হয় 
এবং তশুকৃত ফলে অশুভযোনি-প্রাপ্তিরূপ মৃত্যু হইতে ত্রাণ লাভ 
করে; আরযে পঞ্চাগ্রি বৈশ্বানর-ত্রিণাচিকেত-আদি অগ্নিবিদ্া, 
অথবা সহরাদি-বিদ্যাদ্ধারা দেবতান্বরূপজ্ঞানপুর্বক অহংগ্রহ অভেদ 
উপাসনা করে, তাহা হইতে ব্রক্ষলোক কিম্বা অগ্নি আদি 


৭৪ বেদের পরিচয় 


দেবভাবের প্রাপ্থিই অমৃতত্ব প্রাপ্রি--বিষ্কয়া দেবলোক১,-_ 
অর্থাৎ সমষ্টি দেবত্বভাব প্রাপ্ত হয়। এই মন্ত্রে অবিদ্যা ছারা 
কশ্ম-উপাসন'র সেবক মধ্যমাধিকারীর ফল প্রাপ্তির কথা এবং 
ইহার অবান্তুর বিগ্তা-অবিগ্যার স্বরূপ ও তাহার ফল পৃথক পুথক্‌ 
বণিত হইয়াছে ॥ ১৪ ॥ 


কণ্চিকা_১৫, মন্ত্র-১ 


| | | 
ব্বাুরনিলমমূমধাম্তমমান্ত১১শরীরম | 
1 ূ 
৫ ত্রতোম্মার ॥ কিবেম্মর ॥ ক₹৮২মার 11৫ 


ধষ্যাদি__(১) ও বাযুরিভ্যসা দরীচক্ষবি:, খবতঃ দ্র: 
আমীপংক্িস্ছন্দ:, প্রার্থন] দেবতা, প্রার্থনে বিনিয়োগঃ ॥১৫। 

মন্ত্রার্থ_€ অথ ) এখন এই আগত মৃত্াসময়ে (বায়ু) 
সপ্রদ্শাঝক লিঙ্গশরীররূপ প্রাণবায় অধ্যাত্ম পরিচ্ছেদ পররভাগ 
করত: অপ্িদৈবতারূপ সর্বাত্মক ( অমৃতম্‌ ) স্ত্রাত্মরূপ (অনিলম্) 
বায়ুনে প্রবেশ করুক, অর্থাৎ জ্ঞানকণ্ম দ্বারা সংস্কৃত লিক্ষশরীর 
উতক্রমণ হুটক্‌। আর, ( ইদম্‌) এই স্থুল ( শরীরম ) শবীর 
(ভ্মাস্ম) "শ্মিক্ঠতাবশেষ হউক, অর্থাৎ এই স্থুলশনীর অগ্রিতে 


ঈশোপনিষদের বম-ব্যাধ্য। ৩৭৫ 


কৃত হইয়া ভম্মরূপ হউক, ইহাই ইহার পরিণাম প্রয়োজন ! 
অনন্তর যোগীর অবলম্বনরূপ অক্ষরের কথা বলিতেছেন । হে 
(ও«ম্‌) সর্ধবরূপ-সব্ধত্রব্যাপকব্রঙ্গন্‌! (করতো ) তে সম্বল্পাতুক 
মন (ম্মর ) স্মরণ কর, যাহা স্মরণ করা কর্তব্য সেই স্মরণের 
এই-ই যোগ্য সময়; অতএব ব্রক্ষচর্য্য-গাহপত্যে যাহা যাহ! 
করিয়াছিলে, তাহা সমস্তুই স্মরণ কর। (করিবে স্বর ) আমার 
দ্বারা ইহাকে এই লোক দিতে হইবে অর্থাৎ কর্তব্য স্মরণ 
কর। ( কৃতম্‌ স্মর ) বাল্যকালাবধি আমি যাহা কিছু করিয়াছি 
তাহার স্মরণ কর ॥ ১৫। 


সরলার্থ-_ আমার মৃত্যু সময় উপস্থিত হইয়াছে । সুতরাং 
আমার প্রাণবায় অমৃতাশ্রিত মহাবাযুতে উৎক্রান্থ হউক ;: অথবা 
আমার সৃস্্শরীর অধ্যাত্ম-পরিচ্ছেদ পরিত্যাগ পূর্বক অধিদৈকত 
রূপ সব্বাত্মক শৃত্রাত্মাবায়ূতে প্রবেশ করুক। আর আমার 
স্থলশরীর মৃত্ার পর অগ্নিতে ভন্মিিত হইবে ই্ী নিম্চয় 
জাশিরা ত-কাররূগ্ী পরম উপাস্তদেবতার নিরস্তর স্মরণ পূর্বক, 
“হ. সঙ্কল্পাত্মক মন: স্মরণ কর যে, তুমি কোথা হইতে 
আসিয়াছিলে এবং কোথায় যাইবে, এবং এই কম্মভূমিতে আসিয়া 
'ক কি কাধ্য করিয়াছ, তাহা স্মরণ কর। এইসময় ভুপিও 
শা) খায় কর্তব্যের প্রতি দৃষ্টি রাখ ॥১৫। 


কাত্যায়ণসুত্র-_এক্রতো অ্রিভি্্ুতিরস্তে ঘজ্ঞান যোগী 


৩৭৬ বেদের পরিচয় 
স্মারয়তীতি”-যক্ষান্তে ক্রিতো' প্রভৃতি যজুত্রয় দ্বারা যোগী 


স্মরণ কর্িিবন 1১৫ || 


বেরৃতি-“হে ভগবন! আমার মৃত্ার সময় আগত , 
জমার প্রাণকাযু উতক্লামণ করিয়া সুত্রাত্মাকে প্রাপ্তি হউক, মাঃ 
স্বপরাবস্থায় এবং মুত্ার পর পবলোকের ভোক্া যে আমার 
শৃক্পুশরীর তাহা কারণভাব প্রাপ্ত হউক; এবং এই যে দশ্থামান 
সাবয়ব পিগুরূপ স্থুলশরীর তাহ! মৃত্যুর পর অগ্রিতে ভিম্ম হউক” 
_--এই পর্যান্থ প্'কাত জ্রগতির সম্বন্ধ হইতে জড় মুক্তিব প্রার্থনা । 
ইভা ভদ্কিপথে কাশেষ প্রশস্ত নয়) তবে আত্মচ্ানের ইঙ্গিত 
কবিলে, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির দ্বারা ক্রমশঃ শুদ্ধ! ভক্তির আশ্রয় 
হইতে পারে । প্রথমার্ধে স্থুলমস্্রদেহের গতি নিদ্দেশ করিয়া 
দ্বিতীয়াঙ্জে আত্বানুভৃতির জন্য ব্যাতরেকভাবে কুতকম্মের 
অনুশোচনা মূলে নাম-্রন্ষের স্মরণ দ্বারা ভগবতস্ৃতি বিধান 
করিয়াছে । এই প্রকারের সাধক প্রণবের আশ্রয় গ্রহণ করেন । 
প্রণবহ ইহ জগতে ব্রঙ্গের প্রতিমান্বরূপ | যথা 

“ওমিতি ব্রজ্ষণ: প্রতিমা! নাম ব1। 
অস্য ব্রেজ্মকবি:, গায়ত্রী ছন্দ:, পরমাক্সাদেবতা 
বেদারস্থে ছোমে শাস্তিপুষ্টিকর্পন্ু কাম্যে্থ 

, নৈষিত্তিকেছপি কর্ণ বিনিয়োগ?" 


মু্টাকালে যে ব্যক্তি অবধানতার সহিত প্রণব উচ্চারণ 


ঈশোপনিষদের বন-ব্যাখ্যা ৩৭৭ 


করেন, তিনি স্বীয় মনের প্রতি সম্বোধন পূর্বক বলেন_তে 
সঙ্গক্প-বিকল্পাক্ষক মন! এতদিন পধ্যন্ত প্রণবের সাধন 
করিয়াছ, এই সময় পরমাস্্ার স্মরণ কর; তাহা হইলে সেই 
প্রণব প্রভাবে ব্রহ্মলোকে ব্রহ্গাছারা ভ্রিমারিক প্রণবের উপাদেশ 
লাভ করিয়া অমৃত প্রাপ্তির যোগা হইতে পারিবে; অতএব 
হ্বীয় কলাণের নিমিত্ত ত-কার স্বরণ কর । আর, প্রথবোপাসনার 
জন্য যে অগ্রি্োত্রাদি বেদবিহিত নিষ্ধাম কম্ম কবিয়াছিলে, যাহা 
দ্বাবা নিষিদ্ধ কন বিনাশ করিয়া তোমার আশ্থঃকরণ শুন্ধির 
সহায়ক হইয়াছিল, তাহাও স্মরণ কর 1:১৫) 


মহীধরভাষ্য- এই মন্থে কৃত বা যক্দোপাসনাকারী যোগীর 
মতাকালের প্রার্থনা বিষয় নিক্জি্ট হইয়াছে | হাতে ছুহটী যজঃ 
আছে। এখানে বায়ু-শব্দে প্রাণ বুঝিতে হইবে ।  সপ্ুদশক- 
লিঙ্গোপলক্ষাণার্থ বায়ুগ্রহণ। বাকোর তাতপধ্য এই যে, 
সপ্রদশাত্মক লিঙ্গরূপ প্রাণবায়ু অধ্যাম্ম-পরিচ্ছেদ পরিত্যাগ পূর্বক 
দৈবতরূপ সর্বাত্মক অমৃতন্বরূপ স্ত্রাত্বা নামক অনিল বা বামুতে 
পরিণত হউক ব৷ প্রবেশ করুক । 

“বায়ুধাব গৌতমস্থৃত্রং বায়ুনা গৌতমস্থৃত্রেণোদং সর্ববং সংভব্ধম ” 
(বৃহদারণ্যক ) ইতি শ্রুতেঃ। জ্ঞানকশ্ম দ্বারা সংক্কৃত লিঙ্গ- 
শরার উৎক্রমণ করুক, ইহাই বক্তব্য! তৎপর এই স্ুলশরীর 
অগ্নিতে হুত হইয়া তক্মনপ প্রাপ্ত হউক-_তন্মান্তই যাহার স্বরূপ 


৩৭৮ বেছের পরিচয় 


তাহা প্রাপ্ত হওয়াই প্র-য়াজন। তগপর যোগীর অবলম্বনীয় 
অক্ষর সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে । ও-কার ব্রদ্ধের নাম বা প্রতিমা : 
ই'তাব বক্ষ কষ, গাযত্রী ছন্দ, পরমাত্মা দেবভা, বেদারন্তে-হোমে- 
শান্তিপুিকন্মে-কামাকশ্মেনৈমিন্তিককশ্থে বিনিযোগ হয়। ৫ 
কার প্রান্ীকাত্মক নিবন্ধন সত্যাত্মক, অগ্নিনামক ব্রহ্ম অভেদবূপে 
কথিত হইয়াছে ॥১৫॥ 


করিক--১৬, মন্ত্র-১ 


াননুধারাযেওমমমাবিস্ািরবনুানিনিাব্‌। 


ূ | 
যুঝোদ্ধামম,রাপমেনোুযি্ঠন্তেনমউ্তিমিববাধম 
8 


পষ্যাদ্ি--(১) & অগ্পে নয়েতাস্য অগস্ত্য খায়, দৈবভঃ 
স্বরঃ, জিপ. ছন্দ: অগ্রিছে বতা, পাঠে বিশিয়োগঃ 0১৬ 

মন্ত্রার্থ-_(দেব) হে দিবা ক্রিড়া-দানাদিগুণবিশিষ্ট (অগ্নে) 
অগ্নিদের বা অগ্রিস্বরূপ ভগবন | (বিশ্বানি) সমগ্র (বয়ুশানি) 
আমাহার কণ্দ সকলের (বিদ্বান) জ্ঞাতা যে আপনি (অসম্মান) 
আমাদিগকে, অর্থাৎ সমাহিত চিত্তে নিরন্তর বেদবিহিত নিষ্চাম 
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কন্মামুষ্ঠানকারী যে আপনার পাদপগ্পসেবাপ্রার্থী আমরা সেই 
আমাদিগকে, (রায়ে) মুক্তিপ পরমার্থ ধনের নিমিত্ত (শপথ) 
শোভনমার্গে বা দক্ষিণমার্গবঞ্ধিত উত্তরায়ণপথে (নয়) চালিত 
করুন। ( জুহুরাণম্‌) আর কুটিলবঞ্চনাত্মক ( এন ) পাপসমূকে 
(অসম) আমাদিগ হইতে (যুযোধি) পৃথক্‌ করুন, যাহাতে আমরা 
অতান্ত পবিত্র হইয়া স্বীয় হষ্ট অমৃতম্বরূপ ভগবানের পাদপদ্সে 
প্রেমতক্কি লাভ করিতে পারি; কারণ, এই পাপহেতু শরীরাবসানে 
অশক্যতাবশতঃ হবনাদি পরিচর্যযা় আমরা অসমর্থ । (তে) 
আপনার উদ্দেশ্যে (ূয়িষ্ঠাম্‌) বহুতর (নম উক্তিম্) নমস্কার-বচন 
(বিধেম) বিধান করিতেছি ॥১৬।। 


সরলার্থ-_হে অগ্নিদেব ! আমাদের যাক্তীয় কম্ম ও 
জ্ঞানের পরিজ্ঞাতা আপনি । স্তুপথ দিয়া আমাদিগকে পরমার্থ 
ধনের নিকট লইয়া চলুন । আমাদের হৃদয়ের অবিদ্বান্ত পাপ- 
বিনাশ করুন্। আপনার প্রীতির জন্য আপনাকে পুনঃ পুন 
জান[ইতেছি ॥ ১৬॥ 


বিরৃতি-নিষিদ্ধ কন্মে নিরত জীব যখন ইন্দিয়ের তাড়ন'য় 
কামান্ধ হইয়া পড়ে) তখন ভগবানের কথা হৃদয়ে জ্বাগ্রত হয় 
নী | কিন্তু বিষয়-মলিন-চিত্ত-শুদ্ধি বেদবিহিত নিষ্কাম অগ্নি 
হোত্রাহ কম্ম করিলে পূরববকৃত পাপের জন্া অনুশোচনা উপস্থিত 
হইলে তাহা হইতে তখন মুক্ত হইবার জন্ত ব্যাকুল হয়। শুদ্ধ- 


৩৮০ বেছে পরিচয় 


জ্ঞানাগ্িতে সর্ব্পাপ ভস্মিভূত করিবার অন্য হদয়ে কর্্মফলরূপ 
বিষয়ে বিরাগ, ভগবানের জ্ঞানই যে শুদ্ধজ্বান এবং তাহার 
পদসেবারূপ ভর্কি আহবান করতঃ অগ্নিদেবতার নিকট প্রার্থন! 
করেন । কেননা অগ্নিকূপ পরমাজ্মার জ্যোতি: যতক্ষণ পর্যাস্ত 
না সম্বরিত হইবে ততক্ষণ নিত্য-দিবা-স্বূপ ভগবান 
উতর জো125 সম্বরণ করেন : ভজ্জঙ্তা তৎসাধনোপায় প্রথমে 
জ্বান-বিরাগসহিত অগ্রিদেবতার তশ্থি-বিধানই বিধেয় । আঙ্মাই 
পরমান্স্বরূপ জ্ঞান-বৈরাগ্য-ভক্কির সাহাযো দশন করিতে সমর্থ। 
যথা 


“তচ্ছ জ্দপানো মুনয়ো জ্ঞাননৈরা গ্যাযুক্তয়। | 
পশ্যন্ত্যাক্সনি চাত্মানং দৃ্-শ্রচ্ত-গৃহীতয়। |" 
__ভাগবভম্‌ 


আগ্রিদেক সর্ববিজীবের শ্রদয়ের কথা জানেন | সুতরাং জ্ঞাতী- 
জ্বাত ভাবে যে সকল পাপ দ্বারা জীবগণ তাহাদের হাপয় মলিন 
করিয়ান্ছে, তাহা সমস্থই অগ্রিদের জ্বাত আছেন । তাহার নিকট 
গোপণ করা সম্ভব নয়; সুতরাং সৎপথ প্রদর্শন করাইয়া তিনি 
যাহাতে সর্ব পাপ ভশ্মিভৃত করেন, ইহাই প্রথম প্রার্থনা। যে 
কুটিলতা জীবন্ৃদয়কে অত্যন্ত ঘুশিতভাবে কলুষিত করিয়া দেয় 
এবং পয়মার্থ পথে পরম কঠকম্বরূপ হইয়া বিশ্ব উত্পাদন করে, 
তাহা অপনোদনের জন্য অগ্নিদেবতার নিকট দ্বিতীয় প্রার্থনা । 
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অসতাপথে পরিচালিত বিষয়লোলুপ জীবকে সুপথ প্রদর্শন 
করাইয়। পরমার্থ সন্ধান দেওয়ার জঙ্য তৃতীয় প্রার্থনা ॥ ১৬॥ 


উবটভাষ্য-হে অগ্নে! সুপথা অর্থাত দেবযানে- মার্গে 
মুক্তিলক্্ণাতবক ধনের জন্য আমাদিগকে, সর্বব বিশ্বকে, লইয়া 
চল। হে দেব! তুমি দানাদিগণমুক্ত । ভুমি জ্ঞানের জ্ঞাতা । 
সেই জ্ঞান-লাভের প্রতিবন্ধকন্ব্ূপ আমাদের পাপরাশি 
আমাদের শুদ্ধজ্ঞান হইতে পৃথক কর। কেননা, পাপবিমুকক 
হইলে আমরা তোমার প্রতি বভ্তর নমস্থারাক্কি করিতে 
পারিব ॥ ১৬॥ 


মহীধরভাষ্য-_এই মন্ত্রে যোগী পুনরায় তহ্মপ্রনি পপ 
মাচা করিতেছেন । হে দেব! হে নানাগাণমুক্ত অগ্নে! আমাকে 
'শাভন মার্গে দেবযানে লইয়া চল । 'ম্পথা' বিশেষণের দ্বার 
দক্ষিণমার্গ নিবৃত্তি বুঝাইয়াছে। বর্তমানে গভাগতলক্্ণ-বন্বযুক্ত 
দক্ষিণমার্গে আমি নিবিষ্ট; স্বতরাং হে অগ্নে। ভোমার নিকট 
প্রার্থনা করি যে, গমনাগমন-বজ্সিত শোভন পথে আমার শ্বায় 
কশ্মঘলবশ আমাদিগকে লইয়া চল! কেন? রায়ে অর্থাৎ 
মুক্তিলক্ষণরূপ ধনের জন্থা ; কণ্মফল ভোগের জন্তই তাতপধ্য | 
ঠোমার স্বরূপ কি প্রকার? সর্ধবিশ্বের সর্বকশ্মের পরিজ্ঞাত! 


তামি। তুমি আমাদের হাদয়ের পাপ ও কুটিলতা জ্ঞাত আছে; 
আমাদিগের হাদয় হইতে তাহা পৃথক অর্থাৎ বিনাশ কর। তাহা 


৩৮২ বেদের পরিচয় 
হইলে বিশ্বুদ্ধান্তঃকরণে আমরা তোমার বহুতর নম-উক্তি বা 
নমস্কার বচন করিব। উপস্থিত পাপবশত্ঃ তোমার যথাযথ 
পরিচর্যা করিতে পারিতেছি না; তোমার দ্বারা পাপবিনষ্ট 
হইলেই শুদ্ধ হইয়া নমস্কার দ্বারা তোমার পরিচধ্যা করিতে 
যোশা হইব, ইহাই তাংপধা ॥১৬1 

মাধ্বভাষ্য-_'বমুনং অর্থাৎ জ্ঞাপ__“তদ্দ ওয় বযুনয়েইহমচ 
বিশ্বমিতি" বচন হইাতে | জুহুরাণম্ অর্থাৎ অন্মানজ্লীকুবরৎ । 
যুযোধি' অর্পা বিযোজয় । যথা 


"্যছপ্মান কুকতে ত্বক্মাং ভদ্েনোহল্মাদ্বিযোজয় । 
নয়নো মোক্ষবিত্তায়েত্যন্তৌদ্‌ যজং মনুঃ স্বরাট্‌।” 
ইতি স্থানে 

সুযুবিয়োগ ইতি ধাতু: । ভক্তিজ্ঞানাভাং ছুয়ি্াং নম 
উক্কিং বিধেম ৪১৮৪ 

বিশেষ-_কর্দনেবেহ  কন্মাণি এই মন্ত্রে আত্ম অধ্যাসে 
অসমর্থ মধ্যম অধিকারীর পক্ষে নিষ্কাম বিহিত অগ্নিহোব্রাদি কর্ম 
নিধেয় : তাহার পক্ষে অস্ত প্রাপ্তির জন্য কর্টোপাসনাই সাধনা । 
বিভিত কর্থামুষ্ঠানাভাব হইতে পাপ তয়; মধ্যম অধিকারী 
তাহা হইতে রক্ষা পাইয়! অগ্রিদেবতা, তথা ক্রিমাত্রিক প্রণবের 
বেদলাক্য অনুসারে উপাসনা করে। সেই বিদ্যার উপাসনা 
হষ্টতে তজ্জপ উপাসক যে ফল প্রান্ত হয়, তাহা পঞ্চদশ মন্ত্রে 


ঈশোপমিষঙ্গের বন ব্যাখ্য' ৩৮৩ 
বগিত হইয়াছে । এক্ষণে সেই উপাসক অগ্নির প্রার্থন। দ্বার 
শুদ্ধ হইয়া উত্তরায়ণ দেবযান পথে সত্যলোক বা শ্রদ্ধ-সবৃ্বরূপ 
প্রাপু হয়! এই প্রকারে জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত বেদবাক্যানুসারে 
অগ্নিদেবতার উপাসনার দ্বারা “ন স প্রনরাবর্ততে”_ জন্বমত্যুরূপ 
সংসারে আর পুনরাগমন করে না! অগ্রি কা শর্বাদেকতার 
দ্বারা যিনি বিশুদ্। সত্ব ধিষুরকে উদ্দেশ কারন তাহার সেই 
ভগবানের স্বরূপ পরবন্তী মন্ত্রে বণিত তহয়াছে ॥১৬। 


কণ্ডিকা--১৭, মন্ত্র১ 
হিরয়েণাতে। তাগিদ 
যোগসাবাদিতোগুর্ষং লোগ্দাবহ 1) 
ওম ন্ব ূ 


ইতি ভ্রীবাজসনেয়িসংহিতায়াং চত্বারিংশত্তমোইধ্যায়ং 


খষ্যাদি-(১) ও হিরপ্সয়েনেত্যস্য দরীচখবি:, 
গাজ্জার: স্বরঃ। উঞ্চিক্‌ ছন্দ, মহাপুরুযো। দেবতা, পাঠে 
বিনিয়োগ: ॥ ১৭ | 

ম্ত্ার্থ-_ হিরগ্ময়েন ) চিরগ্য়ের ন্যায় জ্যোতিশ্বয় বা 
তেজোময় ( পাত্রেপ ) পাত্রের দ্বারা অর্থাৎ হূর্যযমণ্ডলের দ্বারা 


৩৮৪ বেছের পরিচয় 


( সতাস্ত ) সত্যরূপ ভগবানের অর্থাৎ আদিত্য-মণ্লস্থ অবিনাশী 
পুরুষোত্রম ভগবানের ( মুখম্‌) মুখ অর্থাত লীলাবিগ্রহম্বরূপ 
( অপহিতম আচ্ছাদিত আছে। (যঃ) যে এই পুরুষ 
( আদিত্য) আদিতো আছেন, (সঃ) তিনি (অসৌ) এই 
(অহম) আমি অর্থাত শামাতেও আছেন। (ও,ম্) এই 
কার (খং) আকাশবৎ ব্যাপক, অর্থাত এই ওঁকারই বিশ্বব্যাপক 
ভগবান্‌ বধু, যিনি মর্য্যম গুলের অভ্যন্তরে, জীবের হৃদয়ে এবং 
বেশ্বচরশ্চরে সর্বত্র বাপু হইয়া অবস্থান করেন ॥১৭। 


সরলার্ধঘ এই তিকঝ্ময় শ্ধাদ্বার। সন্যন্বকপ পরমেশ্বরের 
মুখ অর্থাৎ লীলাবিগ্রহস্বরূপ আচ্ছাদিত থাকে । আদিতামগডলের 
মধ্যে অবিনাশী পুরুযোন্রম ভগবান বিষ অধিষ্ঠান করেন? আমি 
যেষ্ঠাহারই বিভিন্নাংশ অনুটৈতন্ত, সেই আমার অভান্তবেও 
তিনিই বিরাজিত আছেন । হাকাশ যেমন ব্যাপক, তদ্ধপ 
সমগ্রবিশ্ব ব্যপু করিয়া সেই ভগবান্‌ বিষুই প্রদ্স্বরূপ ওকার 
নামে উপালিত হন | ১৭ | 


বিরৃতি--এই যে দৃশ্যমান সূর্য তাহা হিরগ্য়পাত্রসদৃশ 
প্রমায্মার দর্শন হইতে আমাদের চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া 
রাখিয়াছে । গ্্যোতিশ্দর পাত্রের অত্যন্তরের বন্ত যেমন বাহির 
হইতে দেখা যায় না, হদ্রপ তেজোময় আদিত্যের প্রভাবে 
আমাদের চক্ষু আবরিত হওয়ায় সেই শৃূর্য্যমগ্ডলের মধ্যস্থিত 


ঈশোপনিষদের বন-ব্যাখ্যা ৩৮৫ 


পুরুষোত্তমের দিব্য সচ্চিদানন্দ রূপ দেখা যায় না। সেই 
অভ্যান্তরস্থ সর্বশক্তিমান ভগবানের নিকট তইতে শক্তি প্রাপ্ত 
হইয়াই সূর্য্য তেজোবিশি্ট, যেখন শরীরের অভ্যন্তরে চেতনান্বরূপ 
জীবাত্মার অস্তিত্ব থাকাকাল পর্য্যন্ত মন « শরীর ক্রিয়াশীল । 
বস্ত্ুতংপক্ষে শর্যেব জ্যোতিতে বিভৃবস্ত্ব পরমেশ্বর আচ্ছাদিত 
তন নাই, দৃশ্যমান শোর উপাসক যে আমরা, আমাদের অণু 
নিবন্ধন আমাদের ক্ষুদ্র চক্ষু আববিত তণ্য়ায়ই ববিমগলমধ্যস্থিত 
প্রযোন্তমের চিন্ময় কান্তি দর্শনে অসমর্থ হই । ভাষায় আামবা 
নেক সময় বলিয়া থাকি যে, একখণ্ মেঘ লৃর্াকে গাকষা 
ফেলিয়াছে, অথচ আমরা জাত আছি যে, এক খণ্ড “মেঘ এমন 
কি সমস্থ পুরথিবী হইতে স্বর্ধা বত সহস্্রুণে বৃহত্তর : প্রকৃতপাক্ষে 
দর্শকের ক্ষুজ নেত্র আনরিত হওয়ায় বৃহতুর দশ্াবস্ত ও দ্ট হু 
না; দর্শক হইতে আবরণেরই বৃহতুরহ প্রমাণিত হয়) ততোধিক 
বৃতত দৃশ্ঠ-বস্তু | যাহা হউক, শধ্যের 'জ্যাতিতে পরমেশ্বরে 
অদর্শনজনিত দুঃখে সূর্যোপাসক এই মন্ত্রে মর্যাদেকের নিকট 
প্র্থন। করিতেছেন--হে দেব! তোমার মগ্ডলে যে সতা-্বরূপ 
ভগবান্‌ আছেন, তাহার দর্শন তোমার তেজোময় পাত্র অথাও 
'বন্ব দ্বারা আচ্ছাদিত আছে : তুমি সতান্বরূপ, সেই সতাধন্ম- 
স্বরূপ ভগবানকে যাহাতে আমি দর্শন করিতে পাবি, উজ্জন্থা 
“তামার রুদ্ধদ্বার খুলিয়া দাও । অথবা, 'হ দেব! আমার 
হৃদয়ে যে চির-উপাস্ত সত্যন্বরপ তগবান আছেন, তাহাকে 
২৫ 


৩৮৬ বেদের পরিচয় 


দর্শনের যে মুখা দ্বার শুদ্ধান্ত:করণ, তাহ! এখন হিরগ্ময়পাত্র 
অর্থাত স্ুবর্ণাদি দ্রবা বিষয়পিপাসা দ্বারা আবৃত আছে; সেই 
জন্বা তোমার উপাসনা করিয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, আমার 
হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দাও, অর্থাৎ আমার হাদয় 
নিশ্মল করিয়া দাও ৷ সভাধশূস্বরূপ লীলাপুরুষোন্তমের গুকাবরূপ 
নামের সাধনা হইতেই এই বন্বমান আবরণ তিরোহতিত হয়। 
এইজ্জন্বা বাসদেশ বলিয়াছেন 


“অনাবৃত্তিং শকাত” 
_ব্যাসশৃত্র 


্বপ্রকীশ স্বরাট ভগবানকে কেবলমাত্র অবণাদি সাধনা 
দ্বার সাক্ষাৎকার করা; যায় না-ঠাহার অনুগ্রহও সাপেক্ষ । 
তাহার কপাতে যখন মায়ার আবরণ অপসারিত হয়, তখনই 
অণুষ্ঠিত জীব সবিতমগ্ডলাত্যস্তুরস্ত ভগবানের দিব্য মৃত্তি দর্শন- 
সৌভাগ্য লাভ করে। সেই রূপ দর্শন সম্বন্ধে মহাত্ব। নারদ 


বলিয়াছেন 


“জ্যোতিরত্যন্তরে রূপমতুলং শ্যামন্তন্দরম্‌” 
_নারদবাক্য 


এই অপরূপ-মাধূুর্যনয় শ্যামস্ুম্দর ভগবানের নিত্য-স্বরূপ 


ঈশোপনিষদের বন-ব্যাখ্যা ৩৮৭ 


কশ্মজ্ঞান-গ্রাহ্হা নহে-_চেতনের পৃর্ণোদয়ে পরাভক্তির দ্বারাই 
উপলব্ধির বিষয় ॥॥ ১৭ ॥ ইতি-_- 


প্ররু্ণ-বরহ্ধ-মীধব-গোৌঁড়ীযাচার্য্যবধ্য নিতালীলাপ্রবিটপরমহংস হীষ্ুস 
তক্কিসিদ্ধান্ত পরন্বতী-গাস্বামী-প্রনৃপাদের যোগা শিন্য, বিক্রমপুর, 
বহর-নিবাসী বিদ্যাবিনয়সম্পন্্-বেদদন্্বাচরণনিষ্ঠ মুখাবশকুলগোরব 
ব্রাঙ্গণ-সমাজাধিপতি শ্বশীয় রভশীকাস্ত মে পায় 
মহোদয়ের কনিষ্ঠ পুত্র, পরমপৃতভূমি-বারাপণসীধাননবসী 
বিদ্জ্ষনপ্রিয. স্দাঞ্দুপ্পিহচিত বেদবিষ্া ববি 
বেদাচারধ্য শ্রীযুক্ত বিষণপাক কাবলে মহাদানের 
বৈদিক ছু'জ আকুমার-বর্ষচা্টিতনিষ্ট প্রীদসি- 
পাশ্চাত্যে বেদপুবাণাজুমোদিত শৌডীয়বেজণক 
ধর্-আচারপ্রচাররত পাইবাজকাচাযাবদ। 
ভ্রিলততিম্বামী ্র্রীমছজিহৃদ্য বনাকছা 
শুরুযজুবেদীয় মন্ত্রতংগে চত্বারিংশ- 
অধ্যায়ে ঈশোপনিমদের 
বন-ব্যাখ্য। সমাপ্ত! 


শ্রীবেদপুরুষায় নমঃ 
৬ই কান্তন, শনিবার) ৯৩৪৫ সন--১৬ই ফেব্রুয়ারট, ১৯৩৯ সন 
স্রীঅযোধ্যাধাম 
গগ তএভ্ভন্হ্ত * 


প্সল্্রিম্পিভঁ 
একাদশ প্রকারে বেদপাঠ 


সংতিতা, পদ এ ক্রম--এই ত্রিবিপ প্রকৃতি-পাঠ হব । 
আর-. 


“জ্টামালাশিখারেখাধবজোদত্ডোরথো ঘন? | 


অক্টোবিরুতয়ঃ প্রোক্তা ক্রমপূর্ব্ব মহধিভিঃ |” 


_-চরণবাচ 
টা, মালা) শিখ?) [নৃখা, ধর্জ। পণ, রথ এ ঘন-খাই আঙ্ 
সপ খন রর এ ৮৮২০ -ন মহ্‌ 

প্রকারে প্রভোক বেদমন্ত্র ক্রমপুর্বক পাই মহধিগণ রকি, 


পাঠ' বলিয়াছেন । 


সংক্তী-পাঠ 
নর ছা ঘি গ্বানিুবেদাত | 
|. | 
কষে যমন মিহঘ্িনারহস্র্িধাত। 


৩৯৩ বেদের পরিচয় 


পদ-পাঠ 
সি | দ€ | বাতি বদ্ধ গরবাঠ। 
্তি। নং : গন | বিশ্মুবেস্তি বিশ্ব | 
0 দাই এ 
তি ৭৫ তা অরিন িরিাবিউ 

নেমি৫ | 

তি | রহস্পড়িক | দা 

ক্রমপাঠ 
বি নই ইন্না ূ 
বাতি | বাসি বদ্ধ বাং । 


পরিশিষ্ট ৩৯১ 


| | 
সন | ন€ গৃষা | গু বিম্বুবদাং | 
| | | 
বিখুবেদাগইতি বি । বেবদা€ ॥ 
ঘড়ি | নতম -৯| তে যাগদরিউনেমিং| 


| | নর 
অরিষনেমি৫ স্বত্ব: অবিষউ্নেমিরিক্তারিষী | 
নেম | 


তি  নোরহস্প তি-$ | বৃহস্পতি ধান 


দখািতি দখা 


৩৯২ বেদের পরিচয় 


জটা-পাঠ 
[ররধিধ প্রকৃতত-পাগের পর আষ্রব্ধ বিকৃতি-পাঠের “ধ্যে 


জ্রটী-পক্ঠের লক্ষণে প্রাতিশাখা নির্দেশ করিয়াছেন 


“অনুক্রমশ্ো ক্রমশ্চ ব্যুৎক্রমো চিত্রমস্তথা । 
সংক্রমন্চেতি পঙ্গেতে জটায়াং কথিভাঃ ক্রম 
_-প্রতিশাখা 
অথ অন্বব্রম। উতক্রম, বাত, অভিক্রম ও সব্রম_এহ 
পঞ্চ ব্রা ন্বুসাতর উটা পাঠ *য! হানি 


্ি-ই ইনুর ্ 


নোন- ইত্াব্রমঃ | 
ন৫ স্ব্তি ইতি বুম 


তি স্বততি ইতযতিক্রম | 
ত্ি-৪ইতি ঘংক্মও ! 


পরিশিঞ ৩৯৩ 


৮৮ বা 2৬ 2 ০4 এ চি পাটা ০ | এ 
এহ নিয়মানুসারে প্াবর্ধাক্ত পঙ্গু নিম্বলিখিতভালে জটা্পিাঠি 


হইবে। যথা-- 

নন তি সি ন-৯ | 
নওইনুগইক্রোনোনওইন-৯ | 

চনীন বর রর 
বাঃ তি স্ব বু গা সি 
বাতি বধ । বাং 

নান সি তি 


ং গৃষাগ্যানোনগৃষা। 


৬৯৪ বেদের পরিচয় 

যাবে িগ্ববদংপুন যাবি | 
নি্মবেদাওইতি বিশ্ব বো | 

নন সি তি ূ 
বা যানো নায়ক 

য়ে ঠাগঘরিীনেমিরবিউনে মাও 


ৰিষটনেমিং ! 
ঘরিউনেিং সি তরিনমিরিনেমি হি 


অরিউনেমিিতাি | নেম | 


পরিশিষ্ট ৩৯৫ 
্িনাদ£ হি ্তি+8। 

চে | 
নোরহস্পতির হস্পতিনে | নোরুছস্পতি | 
রহষ্পরতিদধানু দখাহু রহস্পত্তির হস্পরজিধাহ। 


ৃ 
দাতিতি দধাই॥ 
জটা-পাঠ বিভিন্ন প্রকারে হয় । পুবরকথিত কমের বাহক্রুম 
করিয়া পুনরায় তাহার ক্রম পাঠেন নাম "জট" বলির প'গুতগণ 
নির্দেশ করিয়াছেন । যথা 
“ক্রমং যথোক্তং প্রত্রয়াছ,যওক্রমেণ ক্রমেণ ৮। 
লক্ষণং সর্ববসন্ধৌ চ জট সা প্রোচ্যতে বুধ? 0 


মালা-পাঠ 


“মালামালেবপুষ্পাণাং পদানাং গ্রন্থিনীহি সা। 
আবর্তন্তে ভ্রয়স্তস্যাং ক্রমব্যুতক্রমসংক্রমাঃ।" 
__প্রাতিশাখ্য 


৩১৬ বেদের পরিচয় 


সান পুষ্প প্রস্থিত করিয়া যেমন মালা প্রস্তাত হয়) তদ্রপ 
বেদপাসে পদের সহিত ক্রম-বুতক্রম-সংক্রম ত্রিতধ প্রকারে 
সংযুক্ত করিয়া পাঠের নাম “মালা? 1 মা 


হি | নং হি ফি 
নওইন-৯ | ইন্জোন€ | নই | 
ন্রন্পবাং | নদাগুবাতইজ | 

ইন্ধোন পবা । 


ছা মস্তি | হস্িবদাুধাং | বগা 
ববি! 


বা | বধ বাং ॥ 
০ | 
্ি-8 | নহত্বততি | সবি 


পরিশিষ্ট ৩৯৭ 


| 
দ€ গুষা | গৃাদ ন€গ্ষা 


| | 
গ্যাবিষ্মবেদাং | বিশ্মবেদোগৃনা ! 
গ্ষাবিম্মাবদাং। 


বিশ্বে | বিস্বু। বেদার | 

ঘি | ন স্স্থি। রি | 

নাব্য | কেকা! বাট ] 

সে া্দরিষনমি | অরিউনমি্া্৯ ! 
র্কেযাওরিষনেফিং | 


৩৯৮ বেদের পরিচয় 
অিষটানমিং যতি | না িটনেমিং ূ 

অরিষীনেমিং বি! 
অরিষনেমিরিতারি | নেমি৫ ॥ 
বি । নও সি বি | 
নোরহস্পতি-৯ ূ হষ্পিং | নোরহস্পভিই | 
ম্প্তিা। দাহ রসপর্ 

স্পা 


] 
দধাতিতি! দাহ ॥ 


পরিশিষ্ট ৩৯৯ 


শিখা-পাঠ 


“্পাদোস্তরাং জটামেব শিখা মার্ধ্যাঃ প্রচক্ষতে”-_- 
_প্রাতিশাখ্য 


পূর্ব্বোন্ত জটার সহিত এক উদ্ভর-পদ গ্রহণ করিয়া শিখা-পাঠ 
হয়__এইরূপহই ঝধিগণ বলেন । যথা-- 


্িনোনত হি তি ন্- | 
| | 
নই মোনওীল্জোববদ্বগবা | 


ন্ধাববদা ব্রবাসওইনরোব্বাং 
1 


বা তিব্র হন্ি-৯| 


| ] 
বাতি বাধ নাই! 


৪০৬ বেদের পরিচয় 
৫2 ূ 
স্বস্িনোন€ স্বস্তি ্্িন-ই পৃযা | 


ক 


নং গৃ্া গৃবানোনঃ গ্ষা বিব্ববেদাই | 
মা বিশ্বে বিমা গৃষা পৃ বিশ্বুবদা€। 
| ৃ . | 
ব্বিশ্ববেদাওইতি বিম্ম বেদা€ ॥ 
িনোন€ হি সকধি্া্ট-১1 
১ , 
বা কে নোননাম্েন্)া$রিষউনেমি৫ | 
| |. , 
তাকে ণাগঘরিষউনেমিররিউীনে মিতা সাক যা, 
| 
অরিষ্টনেমি৫ সব্তি। 


পরিশিষ্ট ৪০১ 

অরিউনেমং মত তারিন মিরিনেমি 
ব্ি-৯। 

বিনা | নেমিং | 
নন ঘি িনারহ্পডি। 
ারমপি্ানর্পজা 
জা দাদির 
দানি দখা 


১০৫০৮০০০ ৬ পর শত 


রেখা-পাঠ 
“ক্রমাদ্ছিজিচতুঃপঞ্চ পদক্রমমুদ্রাহরেত। 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ বিপর্ধ্যস্য রেখামাছ পুনঃ ক্রষাত 
-প্রাতিশাখ্য 


্ 


৪০২ বেছের পরিচয় 
ক্রমানুসারে দ্বিপদ, ব্রিপদ, চতুষ্পদ ও পঞ্চপদ বলিয়া প্রতিক্রমে 
পুথক্‌ পথক্‌ বিপধ্যয় করিয়া পাঠ করত: পুনঃ ক্রমান্থুসারে পাঠ 


করিতে হইবে ॥ ইহাকেই বিকৃতি রেখা-পাঠ কহে । 
ব্ি-- | নও সতত বিন 
নওইন্রোব,গুবা | ববাগইক্রোন€। 
নওইন- | ইন্োবব বা | 
বাং হব্ি-*গৃষ! যান স্ব দাবাং 
বা 
গাইড বব বাং সি ] 
নংগৃমা : গনাবিশ্ববেদা€ | বিশববেদাংগৃম। ! 
| ৃযাবিষুব্দোত 


পরিশিষ্ট বর 
বিশ্বাস বিষ বদ 
ছি রিানং ঘি 
রিনা ্। 
বং | সার ৃ াক্ে্যাগ্ররিনেফিং। 
অরিষউনেমিং তি রিনি | নেম | 
ক দয 
নারহস্পচি ৰ স্পসিং | নারহস্পভিই | 


কপ পিস | পা পপ পাটি পপ সপ 


দাছ়িতি | দখাছু। 


৪০৪ বেছের পরিচয় 


উক্ত সন্্রেব প্রথম চরণের নি: পুষা' পর্ধীন্ত চতুর্থ পদ সমাপ্তর 
পর পঞ্চম প্র ন' থাকায় অবশিষ্ট ছুই পদ ক্রম ও ব্যতক্রম 
পাঠে সমাপ্ত হইয়াছে, এবং ছিতীয় চরণে পঞ্চম পদের বিপর্যয় 
ও ক্লুমপাঠের পর তিন পদ বাকী থাকে, তাহাও ক্রেম ও 
ব্যুতক্রমাম্সারে পাঠ সমাপ্তি হইল । 


ধ্বজ-পাঠ 
“আয়াদাছেঃ ক্রমং সম্যশন্তাতুত্তারয়েদিতি | 


বর্গে বা! খচি বা যস্য পঠনং স ধ্বজ:ঃ স্মত: 1" 
_-্রীতিশাখ্য 


মন্ত্রের আ'রস্ভে ক্রম-পাঠ, তশপর মন্ত্রের খচা কিম্বা বর্গের অস্থ্য 
পদের পাঠকে ধ্রজ-পাঁঠ বলে। পদ ও অবসানহীন যজুর 
ধ্বজ্ঞা: পাঠ তয় লা । কেবল মাত্র গায়ত্রী ছন্দের নয়-পদাস্মক 
টা কিছ্বা বারই ধ্বজ-পাঠ সম্ভব । প্ম্বনস্তি নং মন্ত্ 
অনুপ ছন্দ হওয়ার দরুন ইতার ধ্বজ' পাঠ হইবে না। এই 
ক্য শস্য মন্ত্রের নষ্টান্ত “দওয়া তঠতেছে-- 


সংক্তা-পাঠ 
| | | 
বিড্লো€কর্াি গম্যতমভোবব, ভানিগম্দণণে | 


ইস্যু মধা | 


পরিশিষ্ট ডি 
অথ ধ্বজ-পাঠ 


] 
বিজ্রো ক্মীণি | মাথেতি মথা | 
| | 
ক্মাণি গঠ্ত | যুদ্ধ মখা। 


গঠত যত ূ যা । 
যে নি | দলপতি 104 
নানি দম্পণে| বানি গম্পশে। 
দ্পণইতিগম্পশে | 

কন | উয্ধ। 

গত ফা মধা। 


৪০৬ বেছের পরিচয় 
৷ | 
কর্খাণি গঠ্যত । মথেতি মথা | 

ূ 
বিজ্কো৫ বান্ধাগি | 


দণড-পাঠ 


'ক্রমমুক্ক! বিপর্যান্ত পুনশ্চ ক্রমমূত্তমম্‌। 
আর্থচা দেবমুক্োয়ং ক্রমদণ্োভিধীয়তে 1” 
--প্্রাতিশাধ্য 


অর্ধ ধা পধান্ধ ক্রম বলিয়া পুনরায় তাহার বিপর্ষায় করিয়া 
পাঠের পাদ ক্রিমদ্ডদ 5 শেষা্ঠ ঝচাও এ প্রকারেই পাঠ 


করিতে চবি । যথা 

রি নহি হি 

নস ইলনহম্ি কিস 
ন্রোদ্গনবাং | দ্বগুবাঠইক্রোন€ বত্তি। 


পরিশিঞ্ঠ ৪০৭ 


ব্ি-৪ | ু--। না দাবাং | 
নগুবাঠলোনং বি 
তি ূ নন ূ নন দু ৫. 
বা মি 
বা টি বদ্ধ, বাং ॥| 
বব, বাইন বা | 
সি | সর ইসা 
পবা সি 


৪৮ বেদের পরিচয় 

বদ্বাসই্ড বধ বাং | 

দি হি বাট হি 

ডি ূ নও | ন্নবর্বাং ূ 
গ্রাম 

ব্‌ বাতি বব ূ বাং ॥ 

1. গা পয 

ইন্ত্রানঃ বি 

ঘি: | নট ূ লব | 

বাং তি 


পরিশিষ্ট ৪০৯ 
বাড বধ বা | 
1 পন গ্যদ+- রা 
ও রনি! 
| নন | নব | 
ও বা | 
বাই বধ! বাং ॥ 
| গর পনি 

বিশ্ববণ € গৃযান+ ৰ 

াীজোন 


৪১০ বেদের পরিচয় 
| | | 
বন | নওইন-২- | ইীন্রাববশ্ীবা । 
| 
ববদ্ধখ্নবাঘবত্তি। 
1 | | 
বদ্বগ্রবাগইতি বদ্ধ | গুবা৫ | 
| | 
তিন | নংগুষ!  গুষাবিষ্ববেদা€ | 
হি | 
ব্বিশ্ববেধাতইতি বিশ্ব | বেদা€ | 
| | 
তিন | নং স্ততি | তিন | 
৬ |. 
তাকবক্ট- | আক্েন্্যান€ স্তি। 


ঘি থামব্া-+ ক্ষ্াারনেঘিং। 


পরিশি্ ৯১১ 
বিনা তি 
ঘি ূ নাট | গিনি | 
রিনি যি 
মরিউনছিরিভারিউ | নেমি 


| | . 
তারিন মনা ৫ সত্ি। 
| |, রর | 
ব্ি-২- [ননতাম্র-ই ! আন্কেরাতরিউনেযি৫ | 
অরিষীনেমি৫ হি 
| | 
অরি্টনেঘিরিত্যিষী| নে | 
| ূ এ 
ঘি-- | নং সাবিনা সি! 


৪১২ বেছেয় পরিচয় 

++ ছাকেরণাসরিউনেমিং 
অরিউনেমিং বাত! 

ঘরিষনেমিরিতাবিউ | নেমি৫ ॥ 

ঘি | নোরহস্পড়িউ | হসপরজি€ 

রিনা তি 

বি: | না | াকে্টাগদরিউনেম | 

রিনি তি 

অরিউনেমিরিভারিষউ | নেমিং | 


পরিশিষ্ট ৪১৩ 

ঘি | নোরহস্পডি৪ | হস্পরি € 
বিনম্র সব্তি। 

ঘি নায্/-8 াকে্াবিউনমিং | 

অরিষনেমিং বত 

রিনি রি | দেমি 

টি | নোরহস্ণভি+ স্পরতিা। 

খা রহস্পর্জি রিনি নতি 

তি ূ ন্াব্ম- ূ ামোঙদরিনেমিং ূ 

মা রিনি ব্তি। 


৪১৪ বেছ্বের পরিচয় 


মরিষীনেমিরিতারিসউ | নেমিং | 
ঘি: নোরহস্পভি- | বৃহস্পতির 


54 পপ | আর 


ূ | 
দধাতিতি দখাতু | 


রথ-পাঠ 


“সমে ফচৌ গৃহীত চ রখবচ্চলভি ক্রমঃ। 
পাদশোদ্ধর্চ শোবাচি সঙ্হেো শু)! দণ্বদ্রথ: ॥" 
-প্রাতিশাখা শর 


পথ যেমন দ্বিচক্র, চতুশ্চরু কিম্বা পঞ্চচক্র-যুক্ত হইযা গলে, 
তক্রপ যে মন্ত্রে উভয় ঞচা সমান পদমুক্ত আছে) তাতার ক্রীম £ 
পূর্ববকথিত দণ্ডবৎ ব্যুতক্রুম ( বিপর্যয়) করিয়া রথ-পাঠ হয়। 
সমান পদ্যুক্ত অন -ধচার ছিচক্র-রথ পাঠ হয়; সমান পারদ এ 
পদযুক্ত চার চতুষ্পাদের ক্রম ও দপ্রবত বুণ্ক্রুম করিয়া চ ঠুশচর 
রথ পাঠ; এবং সমান পদযুক্ত পঞ্চ পৃথক্‌ পৃথক ধচার যুগবণ 


পরিশিষ্ট ৪১৫ 


ছই হই পদ গ্রহণ করিয়া তাহার ক্রম ও দণ্ডব ব্যুৎক্রম পাঠেই 
পঞ্চ-চক্রেরথ সাধিত হয়। পাদযুক্ত খচা হইলে চতুশ্ক্রযুক্ত 
রথ পাঠ হয়-_সমস্ত মন্ত্রেরই চতুশ্চক্র হইতে পারে না; বিভিন্ন 
পঞ্চ খচা প্রত্যেকটা সমান পদযুক্ত হইলেই পঞ্চচক্রুযুক্ত রথ-পাঠ 
হয়, অন্াথা যে কোন পঞ্চ খচার উক্ত বিকৃতি পাঠ হয় না; এবং 
পাদহীন কেবল মাত্র সমান পদযুক্ত খচাতেই ছিচক্রযুক্ত রথ হয়। 
ব্যুতক্রম বা বিপর্যযাস ছিবিধ--ছুই পদ লইয়া সাধাৰণ ব্যুৎক্রম, 
আর দণ্ডব ব্ুতক্রমে খটার সমাপ্তি পর্য্যস্থ সমস্থ পদেরই 
বিপধ্যয় হয়। যথা চতুশ্চক্রযুক্ত রথ-পাঠ-_ 


| | | | 
তি- | তিন- | বতিি-ই | সবি | 
ন€ তি | নহি | স্তি | নং তি 
| | | | 
তি | তিন সবি-8- | সন্ি-81 
| | . 
নইন4- | ন: পৃ! | না| 
| 
নোরৃহস্পতি- | 


৪১৬ বেছের পরিচয় 
ই্োদং বি | পান আমে ঘি 
রস্পলিং তি 
ধার | ফি | | ্তি-৯ | 
প্যান 
নোরহস্পভি। 
নোবব্া । গাবিস্ববদা 
কে্যগরিউনেমিত | েস্পর্তিখা। 
গা বাং | বিবি 
| বিশ্ব । ব্দোঃ। 


পরিশিষ্ট ৪১৭ 
| | 
অরিনেমিরিারিষউ | নে | বাতি দাহ | 


ঘন-পাঠ 
“শিখা মুক্ত। বিপর্ধ্যস্য তণুপদানি পুনঃ পঠেু। 
অয়ং ঘন ইতি প্রোক্তা ইত্যষ্টো বিকৃতীঃ পঠে ॥ 
_প্রাতিশাখ্য সৃত্ 


প্রথমে শ্রিখা পাঠ কবিয়া তাহার বিপধ্যয় এবং পশ্চা সেই 
পদসকলের পুন; ক্রম-পাঠের নাম ঘন-বিকৃতিপাঠ । যথা 
সিনা তি মিসন্োনঃ সত 
ওই | 
নএইএইল্োনোনইনতোব বা 
ৃবান্োনোননন বা | 


৭ 


৪১৮ বেদের পরিচয় 

ইনবদ্ নু বাজনা 

বাগদা মতি 

বাং নত বান বব 

মোন? ্ পাবা ৯ | 

ধাুবইতি। শা | 

ঘানি হি ৃ্াগ্যা+দ্ি 
ঘ্ি-৪যা। 

নং গ্‌ষ গানোনং যাননি 

ূযানোনং « গ্ষা বিশ্ুবদ€ | 


পরিশিষ্ট ৪১৯ 
যি বা প্যান 
ি্াবদািনিখু বো ॥ 

তাস | 
ছা ননগাফে উনি 
নিক ানো নামে রিউনেমিং! 
াষে্াগরিউনেমিররিউনমি থাম সাম] 
অরিষনেমিং_ 


তি যানি ্াক্গরিউনেমং 
্ি। 


ঘধানান সি থা যেন হি 


৪২০ বেদের পরিচয় 

রিনি ষ্ধি ্িউনেমররিউনেমিত হি 
নোনং ্ািনেফিররিনেমি তি | 
অরিষনেমিরিভারিউ | নেমি€ | 


নে ঘি িোর্্পলি€ 
স্ নারহ্পচিই | 
নোরহস্পতির স্িন নো 
রহস্পভিন নোরহস্র্ডখা ূ 
রসপিখাাহরংস্পজজি €মপরজধাহ | 
খাত খান ॥ 


পরিশিষ্ট ৪২১ 


এবস্বিধ সংহিতা, পদ ও ক্রম ত্রিবিধ প্রকৃতি-পাঠ এবং 
জটা-মালা-শিখা-রেখাদি অষ্ট বিকৃতি-পাঠ একটি মাত্র মন্ত্রে 
উদাহরণে দেখান হইল । পূর্ববকালে প্রত্যেক বৈদিক পণ্ডিত 
এই একাদশ প্রকারে যথাবিধি সমগ্র বেদমন্ত্ব কণস্থ বলিতেন। 
সমগ্র সংহিতা-পাঠ এখনও বৈদিক ব্রাঙ্মণগণ কণস্থ বলেন, কিন্ত 
অষ্টবিধ বিকৃতি-পাঠের বেদজ্ঞ বর্তমান সময়ে অতীব" বিরল। 
জগতের অন্য কোন গ্রস্থেরই পাঠে এই প্রকার বিধি-নিষেধ দু 
তয় না। শ্রীতপরম্পরায় কেবল মাত্র বেদশান্ত্ই এই প্রকারে 
সংরক্ষিত হইয়াছে । এই বিশেষত্ব ধাহারা একবার অনুধাবন 
করিবেন, তাহারা নিশ্চয়ই এই বেদপাঠে অনুরাগ বিশিষ্ট হইবেন 
'ও বেদ-পস্থার গভীরত্ে শ্রদ্ধাযুক্ত হইবেন সন্দেহ নাই। 


- সমাপ্ত-- 
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